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.. সপ্তত্তিংশ ভাগের সূচীপত্র 


প্রবন্ধ লেখক টা পৃষ্ঠা 
১। অঙ্কানাং বামতো! গতিঃ-- - 

ডক্টর শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত ডি এসপি ** A: 
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মহামহোপাধ্যায় ডক্টর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, ডি লিট্‌, সি আই ই ১৭৫ 
৪। কৌলমার্গ-বিষয়ে একখানি প্রাচীন পুধি-- 


অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন কাব্যতীর্ঘ না? ০১১২৫ 
€। চত্ীদাঁস ও বিচ্যাপতির মিলন | K 
প্ৰযুক্ত হরেরুফ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ব _.--- " Ee 
. কে) "চণ্ডীদাস ও বিদ্ধাপতির মিলন” সম্বন্ধে বক্তব্য 
৬সতীশচন্দ্র রায় এম্‌ এ টুন রে RE 
(খ) শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ বাবুর বক্তব্য ০৩ ৮০7৫৯ 
৬। চিরপ্রীব শর্শ্ম | . 
* মহামহোপাধ্যায় ডক্টর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্‌ এ, ডি লিট, সি-আই ই ১৩৪ 
" ‘চিরঞ্ধীর শব্দা” আলোচনা J | টা 
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ডক্টর শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত ডি এসসি *** ৮ ২৮ 
৮। জ্যামিভিশান্ত্রের হিন্দু নাম ও তাহার প্রসার ” 
ডক্টর শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত ডি এম্‌-সি ce" EAE 
৯। ঝাঁপান-_ ৰ | 
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- জ্যামিতিশাস্ত্রের প্রাচীন হিন্দু নাম ও তাহার প্রসার 


যড়ায়তন বেদাঙ্গশান্ত্ের এক আয়তনের নাম 'কল্পশান্ত্র । হুত্রাকারে গ্রথিত বলিয! 
তাহাকে 'করপহত্র'ও বলা হয। এ কল্পন্ত্রেরই অধ্যাফ ব1 অংশবিশেষের নাম 'শুলস্থত্র 1 
“শব সংজ্ঞার উৎপত্তি ও তাহাব প্রসারের অমুচিন্তন কবিলে প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার এক 
গৌরবময় কাহিনীর সন্ধান পাঁওয! যায়। বর্তমান প্রবন্ধে তাহারই কথঞ্চিৎ আভাস দিভে 
আমর! ইচ্ছ| করি। 

প্রাচীন হিন্দুজাতির এক বৃহত্তম সম্প্রদায় ছিল যজ্ঞপন্থী ৷ বস্তুতঃ বৈদিক সভ্যতা যজ্ঞে 
ভিত্তিতেই সুপ্রতিষ্ঠিত । যজ্তীয় বেদীর নির্শাণ-প্রণালী ও তাহার তত্ব এ শুববহত্রেই পাওয়া 
যায়। এ শাস্ত্রের প্রকৃত নাম শিন্ব, শুলস্থত্র' নহে। শুন্ববিষয়ক সুত্রনিবন্ধ বলিয়াই উহাভে 
শুব্স্থত্র' বল! হ্য়। মহধি আপন্তম্ব-প্ৰনীত শ্রোতনত্রে আছে,_ 

“ছন্দশ্চিতমিতি কাম্যাঠ তে শুন্বেঘুক্রান্তাঃ১ ঠ 
অর্থাৎ “কাম্যযাগ ছন্দশ্চিতি (বেদীতে কবিতে হইবে)। * তাহা শুনবে অঙ্ক্রা 
হইয়াছে।” মহষি বোধায়ন-প্রণীত শুন্বন্থত্রেব টীকাকার ঘাবকনাথ যজ| ভুমিক|-প্রসলৈ 


লিখিযাছেন,- 
“বৌধায়নীয়শুনবস্ত প্রব্যাখ্যাঃ প্রেক্ষ্য যন! । 


টাকা ভট্টাস্বজ্জেনেয়ং ক্ৰিয়তে শুধদীপিকা ॥” 
অর্থাৎ “বৌধাযন-প্রণীত শুর গ্রক্ষ্ট ব্যাখ্য। করিতে ইচ্ছ| করিয়। ভট্টান্সজ ( দ্বাবকনাণ : 
যজা কর্তৃক ‘গুবদীপিকা’ (নামক ) এই টীকা প্রণীত হইল।* আপস্তম্ুৱস্থত্ৰের টীকাকান 


স্থন্দররাজও বহু স্থলে ‘গুন’ নামে এই শাস্ত্রে উল্লেখ করিয়াছেন।* “শুন্বমীমাংসা,, শুন্বপরিশিষ্ট 


এবং 'শুব্ববান্তিক' প্রভৃতি নামে গ্রন্থাদিও দেখিতে পাওয়| যায়। স্থতরাং মুল বিষয়ে 
নাম শুবঃ।* 

প্রাচীন হিন্দুদের জ্যামিতিবিষয়ক জ্ঞান এই শুৰস্ৃত্রেই সংগৃহীত আছে। স্থতধাং বর্তমান 
কালে যে শান্ত্রকে “ক্ষেত্রতত্ব' বা 'জ্যামিতি' বলা হয়, সমা জগন্নাথ যাহাকে 'রেখাগণিত' 





* ১৩৩৬] ১ই ভাঙ.তাঁরিখে বঙ্গীর়-সাহিত্য-পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে পঠিত। 
১। ‘আপদম্বহোঁতসুূত্ৰ, ১৭1২৬।২। 
২1 প্পঞ্ডিত', ১ম খণ্ড( প্ৰাচীন পৰ্য্যায় ), ১৮৭৫, ২৯৩ পৃষ্ঠা । 
৩! A.Biirk, “Das Apastamba Sulba-sutra,® Zeitsohrift der deutschen morgen 
landischen Gesellschaft, vol. 55, PP. 543 ff and vol. 56, Pp, 327 f. 
i | ধু বলা! উচিত খে, পতন মান হিসাবে 'চ্ছ: শব্দেরই সাধারণ প্রযোগ দেখা যায, পন শবে 
নাই। 


২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ ১ম সংখ্যা 


বলিয়াছেন,১ তৎপূর্কব্তী চ্ন্দু গণিতাচার্য্যগণ যাহাকে ‘ক্ষেত্রগণিত’ ব! শুধু “ক্ষেত্র” 
বণিতেন২, বৈদিক সাহিত্যে তাহাই 'শুঘ” নামে অভিহিত হইত। অতএব জ্যামিতি. 
শাস্ত্রের প্রাচীনতম হিন্দু নাম ‘গুল’! তাহারই অপর নাম ‘বঞ্জুসমাস” (বা 'রজ্জু' )। মহ্ধি 
কাত্যায়ন-প্রণীত শুন্ব-পরিশিষ্ট' নামক গ্রন্থের প্রথম সুত্র এই প্রকাবৎ,_ 
প্রজ্ছুসমাসং বক্ষ্যামঃ” 

“আমি রজ্জুসমাস বিবৃত করিব।*” “রজ্ছু' বা জ্যামিতিবিষযক তত্বের যে সমাস বা ‘সংগ্রহ,’ 
তাহাই ‘রজ্জুসমাস’। লে 

এই শুদ্ব’ এবং ‘রজ্জু' নামের উপপত্তি কি? সংস্কৃত ভাষায় “শুব” 'রজ্জু’ ও ‘সুত্র’ শব 
সমানার্থক। চ্ল্‌তি বাংলা ভাষায় তাহাকে 'দড়ী’ বা ‘সুত!’ বলা হয়। প্রাচীন কালে ‘র্জু' নামে 
একটা দেশমান ছিল। পশবসত্রে'* কৌটিল্য-প্রণীত 'অর্থশান্ত্রেখ এবং শিল্পশান্তে* 
এই রজ্জুমানের উল্লেখ আছে’ । তাহারও কত পূর্বকাল হইতে ওঁ মান প্রচলিত হইয়া 
আসিতেছে, তাহা আমাদের জানা নাই।” রজ্জু দ্বার! ক্ষেত্রের পরিমাপ হইত) তাই ক্ষেত্র- 
পরিমাপবিষয়ক শাত্সকেও “রজ্জু বা 'সুত্ব* বলা হইত। “কাত্যযুশুত্পরিশিষ্টে'র টাকাঁকার 
হুধ্যদাসাতুজ রাম স্পষ্টতই এই কথ! বলিয়াছেন, 

পভ্বনং শুধঃ শুব, মানে অন্মাদ্ধাতোর্ঘঞস্বঃ মানকরণঙিতার্থঃ | ইতি শ্রস্থনাম- 
নিরুক্তিঃ। শুদ্যতে অনেন ইতি বা অকর্তরি চ কারকে সংজ্ঞায়ামিতি ঘঞ্‌। তত্র প্রতিজ্ঞা- 
সুব্রমেতদ্‌'রজ্জুসমাসং বক্ষ্যায' ইতি। ক্ষেত্রপরিচ্ছেদিকাযা রজ্জোর্যঃ সমাস: সম্যগন্তত ইতি 
মমাসঃ ক্ষেত্রপরিচ্ছেদান্থগতয়া৷ ধারণং তং বক্ষ্যামঃ।”৯ 

এইরূপে দেখা যায় যে, শুন বা ‘রজ্জু' সংজ্ঞার অর্থ তিন প্রকার-(১) দেশপরিমাপক 
মানবিশেষ, (২) ভম্থারা পরিমাণকরণ, এবং (৩) পরিমাণবিষয়ক শান্ত। ক্ষেত্রের বাহু" 
রেখাকেও ‘রজ্জু' বল! হইত। মিনি "শু পণ্ডিত, তাহাকে বল! হয় 'শুম্বজ্ঞ', শুথবিদ্‌', ‘সমস্ুত্র- 


১। সমাটু জগমাখ জরপুরাধিপতি মহারাজ জয়সিংহের সভাপণ্ডিত ছিলেন। রাজাদেশে তিনি ১৭১৮ 
ধ্টদালে যুক্রিভের জ্যামিতির আরবী ভাষান্তর অবলশ্থনে এক নংস্কৃত ভাষান্তর করেন। উহার মাম 'রেখাগণিত 
তৎপুর্কো কোন ভারতীগ ভাষায় যুক্লিডের জ্যামিতির ভাষান্তর হই্যাছে বলিয় প্রমাণ দাই। ১৯*১ নালে 
যোস্বাই নগরী হইতে কমলাশক্র প্রাণশঞ্চর ত্রিবেদীর তত্বাবধানে এ গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। 

২। ব্রঙ্গগুপ্ত (২৮ ), ভাস্করাচার্য (১১৫* ) ও মহাবীরাচাধ্য (৮৫০) প্রভৃতি হিন্দু গণিতবিশারদগণের 
গন্থেব জ্যামিতিবিষয়ক অংশের নান গঙ্গেত্র' বা “ক্ষেত্রব্যবহাব' | জৈনাচাধা উপান্খাতি (১৫০ হীইপুর্ব নালে )৪ 
পক্ষেত্র” সংজ্ঞার প্রয়োগ করিয়াছেন এবং তাহার টীকাকার সিদ্ধসেন (৫৫* শ্রীষ্ট সালে) “ক্ষেত্রগণিতশান্ত্ে 
উল্লেখ করিয়াছেন ( “তত্বার্থাধিগমনুত্র' ৩1১৩ )। 

৩। পণ্ডিত, ৪র্ঘ খণ্ড ( নব পৰ্য্যায় ), ১৮৮২, ৯৫ পৃষ্ঠা । 

৪1 ‘আপন্তম্ব শুনহজ', ৪, ৬; ৭1৩; 502; 

৫1 ‘কোঁটিলীয়ং অর্থশান্রম্‌, আৰৃ, শামাশস্নী সম্পাদিত, ২য় মংস্করণ, মহীশূর, ১৯১৯, ১*৭ পৃষ্ঠা। 

*। মানদার, ময়মত ইত্যাদি। 

* | ঝুজ্ুমান সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কোঁটিল্যের মতে ৪* হাতে এক রঞ্ছু। কিন্তু 'মানসার, যয 
এবং ‘মমুয্যালয়চন্সরকার’ মতে ৩২ হাতে এক রজ্জু। 

৮। বেদে শুনব’ শব্দের প্রয়োগ নাই, “দড়ী' অর্থে ‘বজ্জু' শব্দের প্রযোগ আছে ( ধন্বের ১১৯২৫ 

৯০/১০০১২ ; যৰ্চ্ুযেদ-তেত্তিরীয্মংহিত ২1৫1১1৭ ১ অপর্ববেদ ৩১১৮ ৬1১২১।২ ইত্যাদি )। 
₹। ‘পৃত্ভিত’, ৪র্থ খণ্ড ( নব পর্য্যার ), ১৮৮২, ৯৫ পা? 


বঙ্গাব ১৯১৭] জ্যামিতিশাস্ত্রের প্রাচীন হিন্দু নাম ও তাহার প্রসার ৬ 


নিরঞ্জক', ইত্যাদিঃ। “নিরঞ্ছক' অর্থ 'আকর্ষক' ; সুতরাং 'সমনুত্রনিরঞক' অর্থ ‘সমান- 
হৃত্রাকর্ষক” |: | 

শুধ ও রজ্জু সংজ্ঞার উপপত্তি ও প্রয়োগরীতি বিচার করিতে গিয়া সংস্কৃত সাহিত্যের প্রমাণে 
যে সিদ্ধান্তে এইমাত্র উপনীত হওয়| গিয়াছে, অর্ধঘাগধী এবং পালি-সাহিত্যের প্রমাণ দ্বারাও 
তাহাকে সমর্থন করা ষায়। জৈন আগম স্থানাঙ্গস্ত্রে'র মতে সংখ্যান বা গণিতশাস্ত্রের দশবিধ 
বিভাগের এক বিভাগের নাম 'রজ্জু'ং। এর গ্রন্থের টীকাকার অভয়দেব সরি (১:৫০ খ্রীষ্ট সাল। 
বলেন, “রঞ্জু দ্বারা যে পরিমাপকরণ, তাহাকে রজ্জু বলা হয়; তাহাকে (অর্থাৎ তদ্বিষয়ভ 
শান্কে) ক্ষেত্রগণণিতও বনে ।”ৎ ুত্রকতার্গস্ত্রে'ও ক্ষেত্রগণিত অর্থে 'রজ্জু' সংজ্ঞার 
প্রয়োগ আছে৷ গৈন গ্রস্থাদিতে 'সুচীরজ্জু’, 'প্রতররজ্জু' এবং ঘনরজ্জু' নামে তিন প্রকার 
দেশমানের উল্লেখ আছে।* 

মৌধ্যসমাট্‌ শোকের অঙুশাসন-লিপিতে 'রজ্জুক', ‘রুজ্জ, ক’, ‘লজ্জুক' ও ‘লজ্জ্‌ ক’ পবা এবং 
তাহাদের নানা বিভক্তিনিপ্পন্র পদের প্রয়োগ দেখা বায়।* 'রজ্ছুক' ও 'লজ্জুক' এক। কারণ, 


পপ শিট 


১। পসংখ্যান্রঃ পরিমাণজ্ঞঃ সমসুত্রনিরঞকঃ। 


সমন্ুসোঁ তবেদি্বা্থবিদূপরিপৃচ্ছকঃ ॥” 
টীকাকার রাম এই গ্লোকের অনুবাদ করিয়াছেন । 
২। দ্হানাঙ্গগত্র', অভরদেব সুরির টাকা! সহিত, মেহেদানার আগমোদয় সঙগিতি কর্তৃক প্রকাশিত, ৭৪৭ পুঁত। 


৩৩৮ সু্রও দ্ৰষ্টব্য । 

৩। প্রজ্ছা বৎ সংধ্যাদং তত্রজ্জুরভিধীয়তে, তচ্চ ক্ষেত্রগ্ণিভং”। 

৪। “হুতরকৃতাগ্গ নুঙ, ২য় শ্রুতস্কন্দ, ১ম অধ্যায়, ১৫৪ সুত্র । এ গ্রন্থের টাকাকার শীলাঙ্ক (৮৬২ ধীষ্টদাল ) 
লিপিরাছেন--“রজ্দ্' রজ্দ,গ্রণিতং |” নর 

৫। এস্থলে আমরা গ্রসঙ্গক্রমে আর একটা বিষয়ের উল্লেখ করেতেছি। হ্প্রসিদ্ধ জৈনাচার্য্য ভদ্রধাহু-প্রনীত 
কিছুতে আছে যে, ভগবান্‌ মহাবীর হস্তিপালের প্রচ্ছুদও!"তে নির্বাণ লাভ করেন ( সুত্র ১২২)। ত্র গ্রন্থে 
রিজ্জুক' শব্দের প্রয়োগও আছে (সুত্র ১২৩, ১৪৭ )। একজন আধুনিক টাকাকার মনে করেন যে, সকল 
স্থলে বিজু! ও 'রচ্জুক' শব্দের অর্ধ ‘লেখক’ (আগমোদধ সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত “কলপসত্র' অষ্টব্য)। তাহার 
অঙুমরণ করিয়া এ এস্থের ইংরাজী ভাবান্ত্কারক অধ্যাপক হান যাকোবি লি ধরাছেন,_'রক্ষুণভা' ০০৪ 
of the writers ( Gaina Sutras in the Sacred Book of the East Series, vol, 22) বালারও 
দেই অর্থ স্বীকার করিয়া লইয়াছেন (27110, %01. 47, 0. 466 চি )। কিন্ত ও ব্যাখ্যা সমীচীন বালিকা 
মনে হর লা। কারণ, রঙ ও 'লেখা'র এমন কোন দম্পর্ক নাই, যন্থারা একের উল্লেখে অপরের কথ! মনে 
আনিতে পারে। বস্তুতঃ তাহাদের মধ্যে কোন প্রকারের সম্পর্কের পরিকল্পনাও কর! যাইতে পারে দা! সুতরাং 
‘লেখক’ অর্থে “রজ্ঞু শব্দের কোন উপপত্তি হয় ন। কথিত আছে যে, আচার্য্য ভন্রবাহু “ক্রুতকে লিন” ছিলেন 
অর্থাৎ সমগ্র গ্ৈনশান্ন তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। অনিক তিনি নাকি “হুত্রকৃতাঙ্গহুঝে'র টাকাও প্রণয়ন করিয়!- 
হিলেন। সুতয়াং প্রাচীন জৈনশাস্ত্রাদিতে ‘ররজ্জু' সংজ্ঞা কি অর্থে সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইত, তাহা! তিনি 
সম্াক্স্পেই অবগত ছিলেন। সেই কারণে মনে হয় না যে, তিনি ব্বপ্রণীত গ্রন্থে এক অমাধারণ এবং অনঙ্গত 
অর্থে এ শব্দের প্রয়োগ করিয়াছিলেন । আমরা মনে করি যে, তিনি সাধারণ অর্থেই উহার প্রয়োগ করিয়াছিলেন, 
কিন্তু আধুনিক টাকাকার ভুলক্রমে অন্ত অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং আমাদের মতে 'রজ্ছুনভা অর্থ 
‘ক্ষেত্রপযিমাপকের সভা! ৷ “ক্ষেত্রের চিত্রাঙ্ছনকারী” অর্থে ‘লেখক' শব্দ থু করিলে টাকাকারের ব্যাথ্যাও 
সঙ্গত সনে কর! যাইতে পারে, বদিও তাহাতে কতকটা কষ্টকল্পনার আশ্রয় লইতে হয়। কিন্তু ষাকোবি ও 
যুলারের ব্যাখ্যা কিছুতেই সঙ্গত মনে করা যাইতে পারে না। 

৬1 Corpus Inscriptionum Indicartn, vol. I—Inscriptions of Asoka, new editicn 
by E. Hultzsch, Oxford, 1925 ; Third Rock-Edicts of Girnar (tine 2), Shahabaz- 
garhi (/. 6), Dhauli (4. 1), Kalsi (/. 7) ; Fourth Rock-Edicts of Lauriya-Araraj 4, 1,2, 
4 5,6); Fourth Pillar-Edic of Delhi-Topra (Il. 3, 4, 8, 9, 13, 13), etc. 


8 সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ১ম সংখা। 


ব্যাকরণের মতে ‘র'এর স্থলে ‘ল’ ব্যবহার করা যায় । আবার প্রাচীন কালে 'রজ্ঞ, শব্দকে 
দীর্ঘ উকারাস্ত করিয়াও লেখা যাইতে পারিত। সুতরাং বস্ততপক্ষে আমরা একই শব্দ পাইডেছি 
'রজ্জুক' ৷ উহার অর্থ ‘রজ্জব তন বা 'রজ্জ টু ধারক’, অর্থাৎ 'ক্ষেত্রপরিমাপক' | তাই তাহাকে 
‘রজ্জুগ্রাহক'ও বলা যাইত।১ যিনি রজ্জ, গ্রহণ করেন অর্থাৎ রজ্জহত্তে যিনি ক্ষেত্রাদির 
পরিমাণ নিৰ্ণয় করেন, তিনি 'রজ্জগ্রাহক' 1২ পালি-সাহিত্যে পাওয়া যায় যে, রাঁজার অমাত্যবর্গের 
মধ্যে একজন ছিলেন 'রঙ্ুগ্রাহকামাত/। তিনিই প্রধান ক্রেত্রপরিমাপক--বর্তমান কালের 
“সার্ভেয়ার জেনেরেল' ।৬ 

কেত্রগণিতের প্রাচীনতম হিন্দু নামের পরিকল্পনায় যে ভাব গৃঢ় আছে বলিয়া উপরে 
প্রদর্শিত হইল, হিনদুস্থানের পার্বর্তী অপর জাতির সাহিত্যে ক্ষেত্রগণিতেব নামকরণে 
তজ্রপ ভাব নিহিত আছে, দেখা যায়। আরবী ও পারসী ভাষায় ক্ষেত্রগণিতকে ‘হন্দস’ বা 
‘ইল্‌ম্‌ অল্‌ হন্দস’ বলা হয়।* আরবগণ পরবর্তী কালে তাহাকে, গ্রীক নামের অঙ্থকরণে 
'জুমাত্রীয়' নামেও অগ্িহিত করিত। কিন্ত আববী ভাঘাব সর্ব্বাপেক্ষ। প্রাচীন বলিয়া পরিচিত 
ক্ষেত্রগণিতের নাম “বাব-অগ-মিসাহ (Bab-!-Mi৪ah০৷)। উহ! আদি আরব গণিতজ্ঞ 
অল্‌-খোয়ারীজমী (৮২৫ খ্ৰীষ্ট সাল) প্রণীত বীজগনিতেরই অধ্যায়বিশেষ । প্র গ্রন্থে “মিসাহ' 
সংজ্ঞা তিন প্রকার অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে -€১) পরিমাপকরণ, (২) পরিমাপফল অর্থাৎ 
ক্ষেত্র, এবং (৩) পরিমাপকরপবিষয়ক শাস্ত্র বা ক্ষেত্রতত্ব। 'মিসাহ শব্দ হিক্রু “মেষীহ” 
(Meshihah) শব হইতে উৎপন্ন । হিতৰ জ্যামিতি “মি নাথ-হ-মিদ্দোথ! (Mishnath ha 
Middoth) এহ্থে ‘ক্ষেত্ৰ’ ও ‘খাত’ অর্থে “মেবীহ' শব্দ প্ৰযুক্ত হইয়াছে। তন্ম দীয়, সিবীয় প্রভৃতি 
সমস্ত শেমিতিক ভাষাতেই এই ‘মেষীহ’ শব্দ পাওয়া যায় । উহার মৌলিক অর্থ ‘মানরজ্জ | 
হিক্রগণ উহাকে ক্ষেত্র অর্থেও ব্যবহার করিত।ৎ এইরূপে দেখা যাঁধ যে, এশিয়া মাইনর, 
আরব ও তন্নিকটবর্্তী দেশসমূহ্রে প্রাচীন অধিবাপিগণও মানরজ্জ, সম্পর্কে ক্ষেত্রগণিতের 
নামকরণ করিত । 





- ১। কুরধর্শজাতক, ফৌদ্শ্যোল সম্পাদিত “জাতক”, ২য় খণ্ড, ৩৬৭ পৃঠা। 

২। Cf. Buhler, ZDMG, vol, 47, PP. 466 f. রজ্জু শবের উত্তব স্বার্থে ক প্রত্যয় করিয়! রজ্জুক 
শব্দ দিষ্পন্ধ হইয়াছে। - ওধু 'দড়ী’ অর্থেও র্জুক শব্দের প্রয়োগ দেখা যাব। ভিপল্লথ।মিগজাতক, “জাতক” 
১ম ধও, ১৬৪ পৃষ্ঠ।; কখাসরিৎসাগব। 

শি্পশান্্ ও পুরাণ পরন্থাদিতে তাঁহাকে “হু ব্প্হী কখন বা ধার বলা হইত । তিনি 'রেগাজ' হইতেন | 
(81000 Bihari Dutt, Town- Planning tn Ancient India, p. 168). k 

৩। অশোকের অমুশাননলিপি পাঠে অবশভ হওয়া যায় যে, ভাঁহাকে খিচারবার্ধ্যও করিতে হইত । ভুমি 
পরিমাণ, অধিকার ও রাজন্ ইত্যাদি বিষয়ে প্রজ্ায় প্রজা ও রাঙ্গায় প্রায় যে বিবাদ বিপম্বদ হইত, তিনি 
তাহার বিচারও করিতেন মনে হয়। বিস্ত কুরুধর্শর্জাতকে তাহার কর্তবা সম্বন্ধে এই প্রকার বর্ণনা দেখা 
যাঃ--"এই ব্যক্তি একদিন কোন অনপদে ক্ষেত্র মাপিবার নময়ে বজ্জ্ুব এক প্রস্ত ক্ষেএন্বামীর এবং এক প্রান্ত 
নিজের হস্তে রাখিয়াছিলেন। রজ্ছুব দণ্ডমংলগ প্রান্ত ডাহার নিদের হস্তে ছিল" ইত্যাদি ( শীঈশানচন্ত্র ঘোষ- 
কৃত ভাষান্তর )। 

৪1 The Encyclopaedia of Islan, the article on Handasa by H. Suter. 

¢ i Solomon Gandz, “On three interesting terms relating to area”, American 
Mathematical Montidy, vol. 34, 1927, pp. 80-86. 


বঙ্গাব্দ ১৩৩৭ ] জ্যামিতিশাস্ত্রের প্রাচীন হিন্দু নাম ও তাহার প্রসার ৫ 


অপর পক্ষে প্রাচীন গ্রীক ও মিসরীয়গণ ক্ষেত্রগণিতের নামকরণে সম্পূর্ণ ভিন্ন তত্বের 
আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। ক্ষেত্রগণিতের গ্রীক নাম ‘গেওমেত্রিয়’ (ইংরেজী উচ্চারণে 
‘জিওমেছি,’) । উহার মৌলিক অর্থ ‘ভূ-পরিমাণবিস্তা?। গ্রীক ভাষায় ‘গে’ বা 'দী'র অর্থ ভূঃ' 
পৃথিবী” আর ‘মেত্রেইন্‌'-এর অর্থ পরিমাপ করা’। গ্রীক ভাষায় ক্ষেত্রজ্জকে «গেওমেত্রেস 
বা 'ভূ-পরিমাপক' বলা হয়। প্রাচীন মিসরীয় ভাষায় ক্ষেত্রজ্ঞকে ‘হন’ (Hun) বলা 
হইত.» উহার মৌলিক অর্থও ‘ভূ-পরিমাপক’।' গ্রীক পণ্ডিত হিরোডোটাস (৪০ খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 
সাল) লিখিয়াছেন যে, আদিতে মিসরদেশ হইতে ক্ষেত্রগণিতশাস্ত্রের চর্চা গ্রীস দেশে প্রবর্তিত 
হয। সুতরাং উহার নাম পরিকল্পনায় গ্রীস ও মিসর “দেশে একই তত্ব অনুস্থত হওয়া 
স্বাগাবিক। প্রাচীন মিসর দেশে রজ্জমান ছিল। উহাকে ““খেখঃ (Ket) বল্লা হইত ।২ 
কিন্তু ক্ষেত্রগণিতের নামে উহার কোন নিদর্শন ছিল না, ইহা বিশেষ প্রপিধানযোগ্য । 

এখন প্রশ্ন হইবে যে, রজ্জুমান সম্পর্কে ক্ষেত্রগণিতের নামকবণপ্রথা কি প্রাচীন হিন্দুগণের 
নিকট হইতে আরব, ইছদী ও সিরীয়গণ লইয়াছিলেন, না উহাদের কাহারও নিকট হইতে হিন্দুগণ 
পাইয়াছিলেন। পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, প্রাচীনতম আববী ক্ষেত্রগণিত ৮২৫ গ্রীষ্ট সালের 
সমসময়ে রচিত হয়। প্রাচীন হিক্র জ্যামিতি ‘মিষ নাথ হ-মিদ্দোথ+এর রচনাকাল অনিশ্চিত। 
উহার সহিত অল্-খোয়ারীজদীর গ্রস্থের অনেকাংশে মিল আছে বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন 
যে, উভয় গ্রন্থ কাছাকাছি সময়ে লেখা ।* অপরে মনে করেন যে, উহা শ্রী সালের প্রথম 
কয়েক শতকের মধ্যে লেখা ।* অপর পক্ষে হিন্দু আপস্ত্শ্রৌতহ্থত্র, যাহাতে “শু” নামের 
প্রথম উল্লেখ আছে বলিয়া প্রদশিত হইয়ীছে, তাহার বহু পূর্বে, গ্রীটীয় সালের প্রায় দেড় হাজার 
বহসর পূর্বে রচিত। এমন কি, বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যের প্রমাপণগুলিও তিন চারি শত খরীষ্টপূর্ব 
সালের। এতববস্থায় উক্ত নামকরণপ্রথা হিন্দুদের নিকট হইতেই অপর জাতিরা গ্রহণ 
করিয়াছিল বলিয়া মনে করা সঙ্গত হইবে। ইহাদের সকলেই অপর কোন জাতি হইতে গ্রহণ 
করিয়াছিল মনে করিবার কোন প্রমাণ নাই। 

ডেমোক্রিটস নামে কোন প্রাচীন ক্ষেত্রতত্ববিদ্‌ গ্রীক পণ্ডিত একর! স্পর্দ্ধী করিয়া 
বলিয়াছিলেন যে, তিনি মিসরীয় 'হার্পেদোনাপ্তাই' হইতেও অধিকতর বিজ্ঞ।* এ শব্দ হারা 
তিনি ‘ক্ষেত্ৰতত্ববিদ্’কেই লক্ষ্য করিয়াছিলেন। এ শব্দের মৌলিক অর্থের প্রতি প্রণিধান 
করিলে একটা নূতন তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। “হার্পেদোনাপ্তই’ একটা যৌগিক শবদ । 
হার্পেদোন' ও আগ্েস্‌' এই ছুইটা গ্রীক শব্দের সমাহাবে উহ নিষ্পগ্ন। হার্পেদোন” শব্দের 





21 80850 8 Hierogl. Deimot. Worterbuch, p. 967; quoted in Gow’s Short 
Listory of Greek Mathematics. 

২। মিপর দেশে ১** হাতে এক “খেত! হইত। সুতরাং উহ! হিন্দু রজ্জুণান হইতে সপ্পর্ণ পৃ । 

৩] D.E. Smith, Hrstory of Matlhiemalics, vol. 1, P. 174. 

৪1 সোগোমদ গান্দ জ এই মত শোষণ করেন। ইহাব শ্বপক্ষে তিনি কোন বিশেষ প্রমাণ উপস্থিত করিতে 


পারেন নাই। 
৫ Smith, History of Mathematics, ৮০] 1p 8. 





৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [১ম সংগা 


অর্থ ‘রজ্জু’ বা সুত্র’ এবং 'হাঁপ্তেইন+ ধাতুর অর্থ “আকর্ষণ করা”_-“বিস্তৃত করা” । স্থতরাং গ্রীক 
 হার্পেদোনাধ্াই” শব্দের মৌলিক অর্থ 'সুঃাকর্যক’। অতএব এ শব্টী প্রকৃত প্রস্তাবে গ্রীক 
হইলেও উহার অন্তনিহিত মূল তত্ব গ্রীক মনোভাবের বহিভূতি। কারণ, পূর্বেই কথিত হইয়াছে 
ফে্্রীক ভাষায় ক্ষেত্রতত্ববিদ্‌কে “গেওমেত্রেস্‌ বা 'ভূ-পরিমাপক' বলে। অপর পক্ষে এ শব্দের মূল 
তত্ব হিন্দুর ভাবধারার অনুব্ূপ । “হার্পেদোনাধাই, শর সংস্কৃত “সমনথত্রনিরঞ্ছক* শব্দের অহুরূপ । 
শিক্পশান্ত্রাদিতে ভূ-পরিমাপককে “ুত্রগ্রাহী” বল! হয়| এই প্রকারে মনে হয় যে, ডেমোক্রিটস 
কতকাংশে হিন্দু প্রভাবাদ্বিত হইয়াছিলেন। তিনি ৪০০ খ্রীষটপূর্বব সালের সমসাময়িক লোক | 
প্রবাদ আছে যে, তিনি ভারতবর্ষেও আসিয়াছিলেন। সুতরাং হিন্দুর বিজ্ঞানভাগার হইতে কোন 
কিছু গ্রহণ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব ছিল না ৷ যদি তাহা প্রকৃত হয়, তবে বলিতে হইবে যে, 
্রষ্টের চারি শত বছর পূর্বে হিন্দু ক্ষেত্রতত্বের প্রভাব গ্রীসদেশেও বিস্তৃত হইয়াছিল। স্থপ্রসিদ্ধ 
গ্রীক পণ্ডিত পিথাগোরান (৫৪০ খ্রীষ্টপূর্বা সাল) ভারতবর্ষে আসিয়া হিন্দুর দর্শনশান্্র ও 
ক্ষেত্রতব-শান্ত্রের অংশবিশেষ শিক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। সুতরাং দেখ! যায় যে, 
আদিতে মিসর দেশের স্তায় হিন্দুস্থানও ক্ষেত্রত্তত্বব্ষিয়ে গ্রীসের শিক্ষাপ্ুরু ছিল১। 


শ্রীবিভূতিভূষণ দত্ত । 





১। এই বিষয়ে মল্লিধিত "Hindu Contributions to Mathematics নামক প্রবন্ধ জষ্টবা 
(Bulletin of the Allahabad Untversity Mathematical Association, vol. 1 & Il). 


নাম-সংখ্যাঞ 
( “শব্দসংখ্যা-দিখন-প্রণালী” বিষয়ক দ্বিতীয় প্রবন্ধ ) 


অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্ত্র রায়-লিখিত “আত্িক শব্দ* নামক প্রবন্ধ পড়িয়া বিশেষ সুখী 
হইয়াছি* | তাহাতে অনেক নূতন কথা শিখিবার আছে। . বিগত পৌষ মাসের 'প্রবাসী' 
পত্রিকায় তিনি “কবি শকান্ক* নামে এই বিষয়ে আরও এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ওঁ প্রকাব গভীর 
পাণ্ডিত্যপূর্ণ লেখ! তাঁহার মত বিজ্ঞ ও বহুদর্শী ব্যক্তির নিকট হইতেই আশা! করা যাঁষ। 
“শব্সংখ্যা-লিখন-প্রণালী* বিষয়ে আমাব লেখা এক সাধারণ প্রবন্ধই যে তাহাকে উহীর 
আলোচনায় প্রেরণ করিয়াছে, তাহাতে আমার আরও বেশী আনন্দ। 

শ্রীযুক্ত রায় উভয় প্রবন্ধেই আমার লেখার কিছু কিছু দোষ ক্রু প্রদর্শন করিযাছেন। 
তাঁহার কোন কোনটা আমি কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিয়া লইতেছি। উৎপল ভট্ট 
প্মূলগুলিশসিদ্ধান্ত' হইতে একটা শ্লোক অনুবাদ করিয়াছেন,_“খখাষ্টমুনিরামাশ্বিনেত্রা্ট- 
শররাত্রিপাঃ” ইত্যাদি। আমার প্রবন্ধে "্রাত্রিপাঃ” স্থানে প্রাত্রয়ঃ* পাঠ আছে। শ্রীযুক্ত রায় 
সত্যই বলিয়াছেন যে, আমার দেওয়া পাঠ তুল । তিনি শঙ্কব বাকৃষ্ণ দীক্ষিতের* অস্থবাদিত 
পাঠ দেখিয়াছেন। সুধাকর দ্বিবেদী প্রকাশিত উৎপলভট্্রের মূল গ্রন্থে সহিতও আমি 
মিলাইয়াছি। কিন্তু প্রবন্ধে আমি ভুলে কার্ণসাহেবের ধৃত পাঠ দিয়াহি ।* উহাতে “রাত্রয়ঃ” 
আছে । উভয় পাঠেব প্রতিলিপিই আমাব দপ্তরে ছিল। কার্ষাকালে ভাড়াভাড়িতে তুল হইয়া 
গেল । তিনি আমার লেখার অপরাপর যে ক্রুটি দেখাইয়াছেন,তাহাদের উল্লেখ পরে করা যাইবে । 
তাহার কোন কোনটা! আমি স্বীকার করিতে পাবিতেছি না। উহার কারণও যথাস্থানে প্রদত্ত 
হইবে। 


*  ১৩৩৩।১৫ই চৈত্র তারিখে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে গঠিত। 

১। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৩৬শ ভাগ, ২:৫--২৪৮ পৃষ্ঠা । বঙ্গীর-সাহিভ্য-পরিষদের পক্ষ হইতে 
প্রীধুক্ত রায়ের প্রবন্ধটি আমার নিকট প্রেরিত হয়। তাহাতেই মুদ্রিত হওয়ার পুর্বে উহ! পাঠ করিবার স্থযোগ 
পাই। তাহার মত প্রবীণ ও বিজ্ঞ পণ্ডিতের লেখার সমালোচনা ও ক্রটি প্রদর্শন করিতে যাওয়া আমার-পক্ষে 
স্বষ্টতা মাত্র, উহা! জানি। তবুও প্রকৃত তথা নিরূপণের সহাযত্ত| করিধার অন্য, পরিষদের সভ্য কোন কোন 
বন্ধু কর্তৃক অহৃরুদ্ধ হইয়া, আমি এ স্থলে তাহা করিতে উগ্ভত হইলাম । তাহার প্রবন্ধটা সাহিত্যের একাংশে 
দিক্‌ দর্শনের যন্ত্র হইবে। সেই যন্ত্রটকে সর্ব্বাঙ্গমন্দর ও সম্পূর্ণ করিতে সত্যপিপাহ্ ব্যক্তিমাত্রেরই চেষ্টা কর! 
উচিত মনে করি। অবস্ট সেই ভুস্ত যথোপযুক্ত ক্ষমতা আদার নাই, তাহা বিশেষভাবে অবগত আছি। সামান্য 
যে সাহাধা করিতে পারতাম, ততটা করিবার মতন অবনরও বওঁমানে নাই। তবুও যাহা মনে আসিল, 
নাহ! লিপিবছ করিয়। ব্াধিলাম। তাহাতে অপর শক্তিমান ও বিজ্রেতর ব্যক্তির আলোচনার পরিশ্রম কথর্চিৎ 
লাঘব হইতে পারে। 

২। “সাহ্ত্-পরিষৎ্পত্রিকা,, ১৩5৫ বঙ্গাব্দ, ৮-৩* পৃঠা। 

৩। ইহার নাম কেহ লেখেন ভর্টোৎপল, কেহ বা লেখেন উৎপল ভটট। 

৪। শঙ্কর বালকৃক দীক্ষিত, ‘ভারতীয় জ্যোতিঃশাজ', ১৮৯৬ হী সাল, ১৬৩ পৃষ্ঠা । 

৫1 বর'হৰিহির-প্রনীত ‘বৃহৎসংহিতা, উৎপল ভরের টাকা মহ, হুধাকব হ্বিবেদী কর্তৃক সম্পাদিত, কাশী, 
১৮৯৪ শ্রী্ট সাল; ২৭ পৃষ্ঠা । 

৬। ভটকর্ম( মু. ₹er৭৷) সম্পাদিত 'বুহৎ্মংহ্তা', কলিকাতা, ১৮৬৫, ভূমিকার «* পৃষ্ঠাব প'দটীক! 
জটব্য। : 


৮ _ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 1” [১ম সং 


সংখ্যা জ্ঞাপনার্ঘথ যে সকল পারিভাষিক শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে, আমি তাহাদেব নাম দিয়া" 
ছিলাম “শব্দদংখ্যা" । শ্রীযুক্ত বায় দিয়াছেন-“আ'স্কক শব্দ ।» প্রাচীন গণিত টাকাকার মক্ষিভট্র 
(১২৯৯ শককাল ) তাহাদিগকে 'ন।মসংখ্য।' বলিষাছেন। এই সংজ্ঞাটিই অধিকতর সম'চীন 
মনে হয় । ‘এক’, ‘দুই’, ‘তিন’ প্রভৃতি যেদন ১, ২, ৩ গ্রভৃতি- সংখ্যা-চিহ্নের বা অন্ধের নাম, 
সৈইরূপ ইন্দু’ (= ১), “কর? (=) প্রভৃতিও উহাদের নামমাত্র । তাহারা সংখ্যার চিহ্ন বা 
অঙ্ক নহে। এই তত্থুটি 'নামসংখ্য।” সংজ্ঞা দ্বারা যত সহজে পরিস্কট হয়, অপরগুলি দ্বারা তত 
নহে। পূর্বে প্রদশিত হইয়াছে যে, ‘এক’, দুই’ প্রভৃতি সাধারণ অঙ্কনামগুলিও কখন কখন এই 
প্রণালী অনুসারে ব্যবহৃত হয। সুতরাং তাহাদের এবং পারিভাখিক সংজ্ঞার মধ্যে এই হিসাবে 
বিশেষ কোন পার্থক্য নাই । 'নাম্সংখ্য।” সংজ্ঞা তাহাদের পক্ষেও পর্যাপ্ত । তাই আমি বর্তমান 
প্রবন্ধে সেই নামেই আলোচ্য বিষয়েব উল্লেখ করিব, এবং প্রবন্ধের শিরোনামাকপেও তাহাই 
ব্যবহাব কবিল।ম। সথপ্রসিদ্ধ গণিতাচাধ্য মহাবীর (প্রায় ৭৭৫ শককাল) উহাদের “সংখ্]-সংজ্ঞ।' 
বলিয়াছেন২ । টীকাকার স্্যদেব যজ| বলিয়াছেন “ভূতসংজ্ঞ"। এই সকল নামও মন্দ 
নহে।২ 

নামসংখ্যার আলোচনায় প্রধান বিচাধ্য বিষষ্--(১) নামসংখ্যার উৎপত্তিকাঁল, (২) 
তাহার কারণ, (৩) স্থানীয়মানের অবতাবণাঁকাল, (৪) বাঁমাগতি ( সাধারণরূপে ) অবলম্বনের 
কারণ, (৫) দক্ষিণাগতি ( কদাচিৎ) অহুসরণের কাল ও কারণ, (৬) উপযোগিত|, €৫) প্রসাব 
ও প্রতিপত্তি, (৮) প্রতিসংজ্ঞার প্রয়োগেতিহাস, (৯) তাহাব উপপত্তি ও মর্শ্মরহস্ত ইত্যাদি। 
আবও একটা বিশেষ কর্ণব্য আছে, একখানি সম্পূর্ণ নিঘণ্ট, সঙ্কলন | 

ইতিপূর্ব্বে কতিপয় প্রমাণ প্রযোগে প্রদরশিত হইযাছে যে, ‘এক’, ‘দুই’ প্রভৃতি অক্কেব মূল 
নামগুলিব উল্লেখ বাব! তৎসংজ্ঞাবিশিষ্ট বস্তুবিশেষকে নির্দেশ করিবার প্রথ। বৈদিক যুগে 
প্রচলিত ছিল। এ প্রকাবের প্রমাণ বেদে আবও পাওয়া যায় । যথা খখেদে* আছে, 

“সপ্ত ক্ষরস্তি শিশবে মরুত্বতে পিত্রে*-* 

“স্তোতৃবৰ্গ-পরিবেষ্টিত ও শংসনীয় পিতাব ( সোমদেবের ) উদ্দেস্টে সপ্ত ( অর্থাৎ সপ্তসংখ্যক 
ছন্দঃ ) উচ্চাবিত হইতেছে :-1'? এ স্থলে “সপ্ত” সংজ্ঞ। হাব! তৎ্সংখ্যক বৈদিক ছন্দের 
নির্দেশ কর! হুইয়াছে। সাঁধন বলেন, -“সপ্তচ্ছন্বাংসি গ্ষর্তি” | সপ্ত ছন্দের নাম বেদে প্রাসদ্ধ 
আছেঃ। 


১। অহাবীরাচ'ধ্য- ঘণীত ‘গদিভদারদংগ্রহ’ রঙ্গাচাধ্যেব সম্পাদনার, ইংবাজী ভাষান্তব ও. টিপ্লনী গৃহ, ১৯১২ 
সালে মান্্রাজ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে । ১ম অধ্যায় ভইব্য। 

২। মাল্রাজ সরকারের পাখুলিপিশালা হইতে আমি 'প্রয়োগরচনা' নামে “মহাভাম্করীয়ে'র এক টাকার 
প্রতিলিপি আনাইঘাছি। তাঁহার প্রথমে এই প্লোক আছে, 


“অক্ষরমংজ্ঞ! জয়া কচিৎ চিত্ত, তসংজ্ঞিকা জ্ঞেয় । 
সংখ্যাবন্ত,নি ঘণ! সুকরাণ্যুপপাদরিতুং তথা বন্দে 8” 
৩ ১৪১৩৫ । . 
৪1 অথর্ধববেদ, ৮৯1১৭১১৯ ভ্রষ্টব্য। প্রলিদ্ধ ছন্বের সংখ্যা] কখন কথদ তিন ( অণর্ববণেষ ১৮1১1১৪, 
বাজসনেয়-নংহিতা ১২৭ ) অথবা আট ( শড়পথব্ৰাহ্মণ ৮৩,৭৬ )ও ধর! হইত। 


বঙ্গ ১০৭] _ -মামসংখ্যা ৯ 
এ সুক্তটী আবার অধর্ববেদেও১ পাওয়া যায়। সে স্থলে সপ্তসংজ্ঞার অর্থ ভিন্নরপ করা 
হয়--“সপ্তনংগ্যক নদী” ॥ সায়ন ভাষ্য করিয়াছেন,_-“সপ্ত**সধসংখ'কা বা নদ্যঃ ক্ষরস্তি*। 
কারণ, “সপ্ত নিন্ধু'র ক্ষরণেব কাহিনীও বেদে আছে"! খঞেদের এক স্থলে অ!ছেতঃ-- 
এত্রিভিঃ পবিত্ৰৈবপুৰোদ্ধাৰ্কং”’ 
€ অগ্নি ) প্পবিত্র তিন দ্বারা অর্চনীয় আত্মাকে পবিত্র করিয়াছিলেন।” সায়ন বলেন যে, 
পবিত্র তিন’ অর্থ ‘অগ্নি, বায়ু ও সূর্য্য’ | সাঁমবেদে* আছে, 
“অয়ং ত্রিসপ্ত দুতুহান” 
এখানে ত্রিঃনপ্ত' সংখ্য। দ্বারা তৎ্সংখ্যক গরুকে লক্ষণ! কর! হইয়াছে । অন্ধত্ব মাছে: 
প্ধ্বত্রয়ো পুরুষান্ত্যো ব! সহআাণি দহে” 
এ স্থলে ‘সহজ’ অর্থ ‘সহঅসংধ্যক ধন’। বাংলার লৌকিক ভাষায় উহ! প্রচলিত আছে, 
হাজার হাজার দিলাম? । 
বস্তবিশেষের নামকে পারিভাষিক করিয়া সংখ্যা জ্ঞাপনের প্রথাটা' প্রথম প্রচলিত 
হয় ব্রাহ্মণ ও সুত্র-গ্ৰস্থাদির যুগে! কিন্ত স্থানীয় মানের অবতারণা! সহকারে তাহাকে সম্যক্রপে 
প্রণালীবন্ধ করা হইয়াছিল আরও বহু কাল পরে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । এখন প্রশ্ন, সেটা 
" হইয়াছিল কোন্‌ কালে? “অর্থশান্ত্রের বাক্যবিশেষের ব্যাখ্যা হইতে আমি অনুমান করি যে, 
'খ্ীষটদালারস্তের তিন শতাধিক বংসর পূর্বে কৌটিগ্য স্থানীয়মানতত্ব পরিজ্ঞাত ছিলেন এবং 
নামসংখ্যায় তাহার ব্যবহার করিয়াছিলেন। তাঁহার সমর্থন করিতে, কৌটিল্যের গ্রন্থ হইতে 
গণন[বিষয়ক নান। প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া, আমি প্রদর্শন করিয়াছি যে, সংখ্যা-লিখনের কোন না 
কোন প্রকার সহজ ও সরল পদ্ধতি জানা, কোটিল্যের পক্ষে খুবই সম্ভব। এমন কি, তাহ! 
অপরিহাধ্য। শীুক্ক রায়ও উহা বিশ্বাস করেন। কিন্তু আমাব উল্লিখিত ব্যাথা তিনি স্বীকার 
করিতে পারেন নাই। প্রতিবাদে তিনি যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাঁও নিঃদংশয় নহে। 'নান্দী' 
শব্দের তিনি যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহ সম্পূর্ন গভিনব। বিশাল এই হিন্দুস্থানের ক্ষুদ্রাতিক্ুদ 
অংশবিশেষের অর্ধাচীন কালের গ্রাম্য ভাষায় কোন শব্ববিশেষ দেখিয়া দুই হাক্জারাধিক 
বংসরেরও প্রাচীন কালে ব্যবহৃত সংস্কৃত শব্দের ব্যাখ্যা কনা যে কত দুর সঙ্গত, তাহা 
সুধীগণের বিবেচ্য । 
কৌটিল্যের সমকালে বা তাহার স্বপ্লকাল পরে যে নামসখখ্য।-প্রণালী এ দেশের পণ্ডিতবর্গের 
প্রিয় হইয়া উঠিতেছিল, তাহা পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। ওঁ কালে লিখিত ‘পিন্গলছন্দ:সুত্রে'র ন্যায় 
ব্লকলেবর গ্রন্থে প্রায় ২০টি সংজ্ঞা মুনাধিক ৫ও বারব্যবর্ধত হইয়াছে দেখা যায়। উহাতে 
আরও একটা! প্র্ষ্ট প্রমাণ আছে। পিঙ্গল লিখিয়াছেন*,_ 





১1 ৭5৭1২ 
২। “নদেবে| অনি বকণ্‌ যস্ত তে সপ্ত মিন্ধৰঃ ৷ 
অনুক্ষরস্তি কাকুদং সুর্ধ্যং হৃধিরামিব ॥*_-ঝুথেদ, ৮৩৯।১২। 
৩। ৩৮ | ৪। উত্তবাচ্চিছ, ৩৫৷$ | ৫1 উত্তরা্চিক, ৭1৩ 
৬। ‘লিঙ্গলছন্দঃসূ ত’, হলাযুৰ ভটের টাক! মহ, ১৮৯২ হী সালে করিকাত! হইতে লীবানন্দ বিদ্যাসাগর 
কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে ; ১1১৫ সুত্র জষ্টব্য । 


২ 


> সাঁহিত্য-পরিষৎ-পৃত্রিকা [১ম সংখ্য 


“অষ্টৌ বসব ইতি” | 

অর্থাৎ পবন” সংখ্যা দ্বারা আট সংখ্যা বুঝিতে হুইবে । এতদৃষ্টে মনে হয়, তথনকার 
পণঞ্ডিতসমাঙ্রে সংখ্য! খ্যাপনের দুই বা ততোধিক প্রণালীবিশেষ প্রচলিত ছিল। তন্মধ্যে একট! 
নামসংপ্যাগ্রণালী। এই সুত্রে পিহ্গল সংক্ষেপে নির্দেশ করিলেন যে, তাহার গ্রন্থে এ প্রসিদ্ধ 
প্রণালীক্রমেই সংখ্যা নির্দেশিত হইবে। টীকাকার হলায়ুধ ভট্টও মনে করেন যে, লৌকিক 
প্রসিদ্ধকে লক্ষ্য করিয়াই এই সুত্র করা হইয়াছে? ।* কিন্তু পিজলের সময়ে নামসংখ্যা 
স্থানীয়মান সহ বাবস্বত হইত কি না, তাহা! এখনে সম্যক্‌ নির্ধারিত হয় নাই। অন্ততঃ পিঙ্গল 
ছন্দঃহুত্রে তাহার কোন প্রমাণ নাই । ইহা! হইতে ছিল না সিদ্ধান্ত করাও ঠিক হইবে না। এমন 
কোন বৃহৎ সংখ্যার উল্লেখ পিঙ্গলের ছন্দ সুত্রে নাই, ধাহাকে নামসংখ্যায় প্রকাশ করিতে 
স্থানীয় মানের আবশ্ক হয় পিঙ্গল যে স্থানীয়মানতত্ব অবগত ছিলেন, তাঁহার প্রামাণ আমরা 
অগ্রজ দিয়াছিং। ‘ছন্দ:সুত্ে'র "খতুমমুদ্রধহয়* (৭,১৬), এই বাক্যে আমর! সাধারণতঃ 
বাম! গতিতে ৭৪৬ সংখ্যা বুঝি। কিন্তু পিঙ্গল লিখিয়াছেন, ‘৬, ৪ ও ৭’ বুঝাইতে | এই প্রকার 
সমাহার দেখিয়া কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, পিঙ্গলের সময়ে নামসংখ্যা স্থানীয়মান সহ 
ব্যবন্ধুত হইত ন|। কিন্তু উহা ঠিক হইবে না । 

অগ্নিপুরাঁণে যে নামসংখ্যাঁর প্রয়োগ আছে, পূর্বপ্রবন্ধে প্রসঙ্গক্রমে অতি সাধারণ রকমে" 
তাহার উল্লেখ করা গিয়াছে (২৪ পৃষ্ঠ) পুবাণের রচনাকাল সমন্ধে আধুনিক বিহন্মগুলীর মধ্যে 
এত মতভেদ আছে যে, তাহাদের উপকরণের প্রমাণে নির্ভর করিয়া নামসংখ্যার পূর্ব্বাপর 
ইতিহাস সঙ্কলন করিতে আমি সাহস করি নাই। ৪২৭ শককাল ( পঞ্চসিদ্বান্তিকা'র রচনা 
কাল) হইতে নিঃসন্দিঞ্ধ প্রমাণ জ্যোতিষশান্ত্র হইতেই পাওয়া যাঁয়। উৎপল ভট্্রের অমুবাদিত 
*মুলপুলিশসিদ্ধান্তে'র শ্লেকিটা অন্রাস্ত মানিলে, না মানার কোন সঙ্গত কারণ নাই__মারও 
দু তিন শত বছরের আগের প্রমাণ হইল। সুতরাং অভাব ভাহারও পূর্বেকার ইতিহাসের 
অকাট্য প্রমাণের । আমার নিজের বিশ্বাস যাহাই হউক না কেন, পুরাণের বচন নামসংখ্যা- 
গ্রপালীর সে কালের ই তহীসের প্রমাণক্ণপে নিব্বিবাদে আধুনিক বিদ্বংসমাজে--পাশ্চ ত্যভাবে 
শিক্ষিত.সমাজের কথাই বলিতেছি-_গৃহীত হইবে কি না, সে সন্দেহ আমার তখনও ছিল, 
এখনও আছে। যাহা হউক, পুধাণের প্রমাণ সংক্ষেপে এস্কলে লিপিবদ্ধ করা গেল। তাহা অস্ত 5ঃ 
নামসংখ্যার ইতিহাসের একদিকের প্রমাণ হইবে। অগ্নিপুরাণের* ১২২ ৩, ১৩১, ১৪০-১, ৩২৮ 
৩৩৫ অধ্যায়ে নামসংখ্যার ব্যবহার আছে। শেষোক্ত আট অধ্যায়ের বর্ণনীয় বিষয় ছন্দঃ । 
757 দ্শত্ত্রে বনৰ ইতি উচ্যনানে অপ খ্যোপলক্ষি গা: গুরুনবুবপ বি পথে । লৌঁকিক- 


প্রসিন্কপলক্ষশার্থম্‌ ইদং হুত্রস। তেন চতুর্বাং সমুত্রাঃ পকানাম্‌ ইন্সিযাণি ইত্যেবদাদয়। সংজ্ঞাবিশ্যোঃ 
লৌকিকেভ্যঃ ॥* 

২! Bibhutibhusan Datta, হিস literary evidenco of the use of the Zero in 
* India,” American Mathematica! Monthly, vol. 33, 1926, PP. 449-454 আরো ন্ষ্টণ্য 
“ধৰ্দমংধ্যো-লিখন-প্রপালী,'' ২২-৩ পৃষ্ঠা। 

৩। বরাহের “পঞ্চসিদ্ধান্তিকা'তে আাছ,_-“মেযন্রঃ স্ববতিসয়ঃ গণ্শিবধৃতিভিশ্চ বিংশতিঃ সহিত!” (৪৬) . 
উহার অর্থ_-“মেতের জা! -+,১৫১২৯+০, ২:4 ১১, ২:4৭ ১৮ এই প্রকার সমাহার দেখিয়! বলিতে পারা 
যায় না যে, বরা স্থানীয়নাদ সহ ন!মদংখা! ব্যবহার করেন ৰং পিঙ্গলের প্রতিও দেই যুক্তি প্রয়োগ কর! 
যাইতে পাঁরে। 

৪1 অন্নিপুরাণ, বঙ্গ বাসী দংক্ষর?, ১৩১৪ সাল। 


25, নামসংখ্যা ১১ 


বস্তুতঃ উহারা দি্বলছন্:সত্রেরই সামান্ত ইতরবিশেষ। অপর অধ্যাষগুলি গণিত জ্যে!তিঘ- 
বিষয়ক । “ছন্দঃসার* অধ্যাষগুলিতে স্থানীয় মানেব পরিচয় নাই । “ভ্যেতি:শাস্ত্রসার* অধ্যায়- 
গুলিতে আছে, যথ|,--খাৰ্ণব’=৪০ 'খরস'-৬* (১২৩৩); “বেদামি'-৩৪, ‘ৰাণগুণ'= 
৩৫ (১৪০১৪) ইত্যাদি । ওখানে কতকগুলি নূতন সংজ্ঞাও দেখা যায়, (২) যথা, মৃত্যু 
(১২২১৪), খ্ত্বিগ, (১৩১1৪, ১৪০1৫, ১৪৯১৪), মৈত্র (১২২1৬) এবং পক্ষ (8৯1২9 
অপর কোন পুরাণে নামসংখ্যার ব্যবহার আছে কি না, আমার জানা নাই। 
পেশোবার সহরের অদুরবর্ভী বক্শালী গ্রামে প্রা একখানি অতিপ্রাচীন গণিতে 
পাঙুলিপিতে১ (বহু অংশে ক্রুটিত) স্থানীয়মান সহ নামসংখ্যার ব্যবহার পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ 
খ্ৰীষ্ট সালের প্রীরত্তকাঁলে লেখাং। অপর পক্ষে রোটাস শিলালিপিতে যোগবিধির নিয়মে 
নামসংখ্যায় বৎসর নিদ্দিষ্ট হইয়াছে দেখা বায়; যথা... 
"নবছিনবমুল ন্ৈ্বাসরাবামধীবৈঃ । 
পরিকলয়তি সংখ্য'ং বৎসরে সাহশাকে ॥” 
এ স্থানে, নবতি-৯১, নব=৯, মুনি=৭, ইন্দ-১৪, বাসরাণাম্দীশঃ= সর্য্য =১২। 
সুতরাং ৯০+৯+৭+১৪+১২ অর্থাৎ ১৩২ শকে এই শিলালিপি উৎকীর্ণ হয। কিন্তু এই 
গুকার অপর কোন দৃষ্টান্ত আজ পর্যন্ত পাওয়া গিয়াছে বলিয়া জানি না। 
নাঁমসংখ্য।-প্রণালীতে সাধারণতঃ বামাগতি অনন্ত হইয়া থাকে। লেই অন্ত একট। 
বিধিবাঁক্যও আছে,--“অঙ্কন্ত বামাগতিঃ। কিন্তু উহার কারণ কি, তাহ! এখনও সম্যক্‌ নির্ঘা- 
রিত হয় নাই। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্জ্র রায় বলেন ধে, "বড় বড সংখ্যা শুনিয়া লিখিতে হইলে, বাম।- 
গতিক্রমে লিখিয়া গেলে অঙ্কের স্থানে তুল হয় না। নানা সংখ্য! পরে পরে লিখিতে হইলে 
দক্ষণাগতিক্রমে মঙ্কশ(তে ভুল হইতে পারে। চারি লক্ষ বত্তিশ সংঅ্র লিখিতে হইলে ৩২ এর 
পরে কয়টা শুন্ত বসিবে, তাহা ভাবিতে হয। কিন্ত শৃষ্ত শৃন্ত শৃন্ঠ ছুই তিন চারি, বলিয়া গেলে 
সংখ্যাটি যে-সে নিভূলি লিখিয়া দিবে।” ওটাকে ত নামসংখ্যার গুণ বলিতে হয়। চারি তিন 
দুই শৃন্ত শুন্ত শৃন্ত বলিবেেও তেমন নিভূর্ন হুইত। কিন্ত প্রশ্ন, তাহা না করিয়! বিপরীতক্রমে 
বলা হয় কেন? তিনি লিখিরাছেন যে, সংস্কৃতে 'আদি” স্থানের. অঙ্ক প্রথমে উল্লিখিত হইয়া 
- থাকে । নেই হেতু নামসংখ্যারও এ রীতি। “স'স্কৃতে ১৪৪২ অঙ্ক পড়িতে হইলে দ্বিচত্বারিংশ- 
দধিকচতুর্দশশত বল হুয়। প্রথমে ‘মাঁদি’ স্থ নের অঙ্ক, রে বামাগতিতে "অন্ত স্থানের 
অঙ্ক, অস্বন্ত বামাগতি। এই দুষ্টাস্তে, যাবতীয় বামাগতি চলিয়া আসিয়া থাকিবে ।* (২১৮ পৃষ্ঠা 
এখানে একটু ভূল আছে। ‘অধিক’ শব্দ সর্বসময়ে, উল্লিখিত হয় ন|। তখন ১৪৪২কে 
পড়া হুইয়া থাকে--চতুর্দিশশতঘিচত্বারিংশং। এটাই সাধারণ নিয়ম । অন্তত্র* আমর! 


১। এই পাতুলিপি সংপ্রতে মুদ্রিত হইয়াছে,_G. 1২. Kaye, The Bakhshali Manuscript—A 
Study in Mediaeyal Mathematics—Parts 1 And 11, Calcutta, 2947. 
২| R. Hoernle, Indian Antiguary xvii (1888), pp. 3348, 275— 
Bibhutibhushun Datta, “The Bakbhshali টিনের Bull. পে, Mailh. Soc. 
vol রা 1927, pp. 1-60. 
‘‘Bohtas 1ock inscription of the year 182”, Proc. Astiat. Soc. Beng. June, 
1876, P. 111, অধ্যাপক সীযুক্ত লারদ,কাস্ত গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকট এই শিলালিপির সন্ধান পাইয়াছি। 
সুতরাং তজ্জন্ত তাহার নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম। 
81 Bibhutibhusan Datta. “The present mode of expressing numbers”, Indian 
Jatstorical Quarterly, iii ( 1927 ) pp. 630—40. 
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বিশেষ করিয়া দেখাইয়াছি যে, সংস্কৃত তাঁষায়--ছুনিয়ার অপরাপর ভাষায় কোন বহু-অক্ক- 
স্থানব্যাপী বৃহৎ সংখ্যার উল্লেখ করিতে হইলে তৎস্থ উর্দ্বতন অন্ধন্থানের নাম প্রথমে করিতে হয়। 
দিয় নিম্ন স্থানব্যাপী অঙ্কের উল্লেখ পর পর ক্রমে হইয়] থাকে । কিন্তু চরমে আনিলে কথ'ঞ্চং 
বিপর্ধ্যয় হয--দশকস্থানের পূর্বে একক স্থানের উল্লেখ হয় । এ দেশের প্রাচীন গাণিতিকেরা_ 
গণেশ, নৃসিংহ প্রভৃতি তাহার একটা যুক্তিও দিয়াছেন। বিদ্ধ নামসংখ্য1-গ্রণ/লীতে 
নিয়তম স্থানবর্তী অঙ্কের নামোল্লেখ প্রথমে করিতে হয় কেন? আমি এই পর্য্যন্ত তাঁহার কোন 
₹দ্যুক্তি নিরূপণ করিতে পারি নাই। প্রাচীন লেখা হইতে এই বিষয়ে যাং! সংগ্রহ করিতে 
পারিয়াছি, তাঁহার আলোচনা ভবিস্ততে করিবার ইচ্ছা আছে। ইতিমধ্যে আরও খুঁজিব ও 
ভাবিব, কোন আলোর সন্ধান মিলে কি ন1| নামসংখ্যার প্রসার ও প্রতিগত্তি'এবং তাছাতে 
দক্ষিণাগুতির আহ্র্ভাবকাঁল বিষয়ে পূর্ববপ্রবন্ধে যাহ! লিখিয়া হি, তাহার কিছু কিছু পরিবর্তন 
ও পরিবর্ধন করিতে হইবে। পরবর্তী কালে সংগৃহীত উপকরণেব বলে উহা অত্যাবস্তুক 
হইয়াছে। তাহার জন্ত হিয় প্রবন্ধ লিখিয়াছি এবং অল্লকাঁল মধ্যে তাহ! সাধারণে প্রকাশ করা 
যাইবে। সুতরাং এ স্থলে এ বিষয়ের আলোচনাও কৰিব না। | 
যুক্ত রায়ের প্রবন্ধের বিশেষত্ব, আমার বিবেচনায়, (১) নামসংখ্যাব কোষ সঙ্কলন, 
(২) প্রতি সংখ্যার প্রয়োগের ইতিহাঁদবিনির্ণয় এবং স্কোপরি .৩) তাহার উপপত্তি বিচার 
ও মর্দ্রহস্তোদবাটন। ইহাদের প্রত্যেক বিষয়েই তিনি বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। 
+পূর্বপ্রবন্ধ লিখিবার কালে আমি ‘পিদলছন্দঃসুত্র? বরাচমিহিরের পঞ্চশিদ্ধাস্তি 
(৪২৭ শককাল) ও 'বৃহজ্জাভক” ব্ৰহ্মগুধের ্রাঙ্গন্ফুটনি্ধান্তত (৫৫* শককাল ), 
মহাবীরাচার্য্যের “গশিতসারসংগ্রহ' (প্রায় ৭৭৫), ভাস্করাচার্যের ‘লীলাবতী’ (১০৭২), 
‘কবিকল্পলঙা'’ ( দ্বাদশ, কি ত্রয়োদশ শকশতক ) প্রভৃতি হইতে নাম-সংখ্যার নিঘণ্ট, 
সঙ্কলন করিয়াছিলাম। বেদ ও ব্রাহ্মণ-গ্রস্থাদি হইতে এবং শিলালেখ প্রভৃতি হইতে ও বিছু 
বিছু উপকরণ সংগ্রহ করি।, শ্রী সাঞ্চের চতুর্থ শতক হইতে অষ্টম শতক পর্যন্ত কিকি 
সংজ্ঞা ও তাহাদের পর্য্যার শব সংখ্যা জ্ঞাপনার্থ ব্যবহৃত হইত, তাহারও তালিকা প্রস্তুত 
বরিয়াছিলাম। "এ প্রকার আলোচনার ফলেই নামদংখ্যার প্রাচীনতা এবং ভাহাতে 
পৌরাণিক প্রভাবের ক্গীণত] উপলব্ধি করিয়াছিলাম। সেই অভিজ্ঞতার ফল পূ্বপ্ৰবন্ধে 
লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কিন্ত আমার সংগ্রহ পর্য্যাথণ নহে বলিয়া, আমি নামসংখা-কোষ প্রণয়নে 
কোন চেষ্টা করি নাই। শ্রীযুক্ত রায়ের সঙ্ধলিত- কোষ খুব সুন্দর হইয়াছে। তবে 
উধাও সম্পূর্ণ নহে, তিনিও স্বীকার করিয়াছেন। ভবিষ্যতে তাঁহার আঁরন্ধ কার্য্য সম্পন্ন করার 
ভার যিনি গ্রহণ করিবেন --উহ! কর! খুবই বাঞ্ছনীর-_তীহার সুবিধা! হইতে পারে মনে করিয়া 
নামসংখ্যা-নিঘণ্ট, সঙ্ধদনের পূর্ব ইতিহাস সম্বন্ধে আমি যাহা জানি, তাহা! এ স্থলে লিপিবদ্ধ 
ফরিতেছি। শ্রীযুক্ত অমূলযচরণ বিদ্ধাতূযণ-সক্কলিত নিঘণ্ট রৎ উল্লেখ শ্রীযুক্ত রায় করিয়াছেন। 
খুবই সম্ভব যে, পূর্বে এ দেশে আহ্কিক কোষ ছিল। কিন্তু তেমন কোন প্রাচীন কোমগ্রন্থের 





~ 


*>১। শিষষকলক্রসোর '॥হায়ে সম্পুর্ণ মূল এন্থ দেখি নাই। 
২1 “সাঞ্চেতিক শব্দ’, ‘ভারতবর্ষ ১ম বর্ষ, ২য় ণও। ১৩২৯--২১ বঙ্গান্ব, ৭২-*২১ পৃঠা। 


যার ১৩৩৭ ] নামসংখ্যা - ১৩ 


সন্ধান আমর! এই পর্য্যন্ত পাই নাই। যে দুচারটার কথা শোনা যায়, ভাধারাও বোধ হয়, 
ছ'চার শ' বছবের প্রাচীন নছে । 
শব্দসংখ্য| সংগ্রহের প্রথম প্রচেষ্টা দেখিয়াছি গপিজল্ছন্দঃহৃজে' । উহ! হস্ত তই প্রচেষ্টা মাত্র ।' 
উহাকে একটার অধিক সংজ্ঞা সংগৃহীত হয় নাই। “শষ্টো বসব ইতি” (১। ১৫)। পিঙ্গল- 
ছন্দ:সুত্রের অপ্নিপুরাণোক্ত সংস্করণে উহার কথঞ্চিৎ শ্রীবৃদ্ধি হুইয়া তিন সংজ্ঞার অ.ধার 
হইয়াছে। অগ্নিপুরাণ বলে’ 
“্বদবোহষ্টৌ বিজয়া বেদাদিভ্যাদিলোকতঃ 1 
অর্থাৎ ” “বনু (সংজ্ঞা ) দ্বার! ‘নাট’ বুঝিবে ; ‘বেদ’, "আদিত্য? প্রভৃতি দ্বারাও সেইরূপ লো+- 
প্রসিদ্ধি অমুধানী ( সংখ্য! ) বুঝিবে ৷” অগ্নিপুরাণে সংখ্যা জ্ঞাপনার্থ আরও কতিপয় সংজ্ঞার 
প্রয়োগ আছে। কিন্তু সেগুলির সংগ্রহ উহার কুত্রাপি নাই। অতঃপর “সংখ্য'-সংজ্ঞা'র সংগ্রন্থ 
দেখা যায় .(প্রায় ৭৭৫ শককালে) মহাবীরাচার্ধ্যের ‘গণিতদারসংগ্রহে।॥২ উঠাতে 
১হইতে » এবং * সংখ্যার কতিপয় সংজ| সফ্কলিত হুইয়াছে। সর্বদমেতে ১২৫ট। শর 
আছে। -কিন্তু উহাও অপূর্ণ । এ নিঘণ্ট,র অতিরিজ হংজ] 'গণিতসারসংগ্রথ্যই পাওয়। যায়। 
বিশেষতঃ উহাতে দশ বা ততোধিক কোন সংখ্যার সংজ্ঞা নাই। অথচ মহাবীর ওঁ প্রকার 
সংজ্ঞার বাবহার করিয়াছেন। 
 ন্প্রনিদ্ধ পাশা পর্যটক অল্বিরূণী তীহাঁর 'ভারত-বিবরণ' গ্রন্থে নাঁমসংখ্যার একটা 
নিঘণ্ট, দিয়াছেন। উহাতে নৃনাধিক.১১৪ শব্দ আছে। উহাতে পৌরাণিক প্রভ্ভাবযুক্ত এবং 
অন্ত উপায়ে প্রাপ্ত কতিপয় সংজ্ঞাও দেখা যায়। যৰা,-রবিচন্ত্র (=২), ত্রিকটু (= ৩, 
পাগ্ডব (=৫), রাবণশির (= ১),অক্ষৌহিনী (= ১১) ইত্যাদি । সুতরাং দেখা যায় যে, খ্.মুগে 
নামমংখ্যায় বেদব্যতিরিক্ত প্রভাবের ছায়া! পড়িয়াছে। আমি যত দূর বু'ঝচাছি, এ সময়ের 
অনত্তিকাণ পূর্ব হইতে এ ছায়াপাতের আরস্ত । অল্বিরূণী লিখিয়াছেন, "আমি হিন্দুদিগের 
সম্পর্কে যতটা দেখিয়াছি: এবং শুনিয়াছি, তাহারা সাধারণতঃ পচিশের ডর্্ধ চন সংখ্য। এই 
পদ্ধতিতে জ্ঞাপন করেন না ।”* 
ইহার পরের সংগ্রহ পাওয়া যায় বাগভটের অলঙ্কারশাস্নে। : এই গ্রন্থ আমি দেখি নাই, 
কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ের গ্রন্থাগারে উহ! নাই । জনৈক বন্ধু তাহার প্রস্থবিশেষের ভূমিক 
নামসংখ্যায় নির্দ্দিট উহার রচন:-কাঁলের বিচার-গ্রলঙ্গে ‘বাগ ভটালঙ্কার’ হইতে কয়েকটি কথ! 
অমুবাদ করিয়াছেন! তাহাতে বোঝা যায় যে, বাগভট নামসংখ্যা-নিঘণ্ট, প্রস্তুত 
করিয়াছিলেন। আ(লঙ্কারিক বাগ.ভট হুইজন | তাহাদের একজন অপবের উল্লেধ কণ্রাছেন। 

১। অপ্নিপুরীণ, ৩২৮!৩। 

২1] ১1২৬২ । 

৩। এই গ্রন্থে আরবী মূল ( Ldward 522%4, 41878825 India, Loudon, 3887 ) and 
ইংরাজী ভাষান্তর (হুই খণ্ডে) চিপ্ননী সহ ( Edward C. Sachau, AlberunFfs India, London, 1888, 
2nd. edition, 1910) উভয়ই প’ওয়| ব'হ , আসবা ইংরাণী ভাষ;স্তবের দিতীয় সংস্করণের উল্লেখ করিতেছি; 
১স খণ্ড, ১৭৮--৯ পৃষ্ঠ! অরষ্টব্য ৷ 

৪1 ১ম খণ্ড, ১৭৯ পৃষ্ঠা । 

৫। ববে'দ্বাই তিলসন- কলেপ্জের অধাগক দযীরালাধ রসিকদাঁদ কাপাদিধ|। তাহাব গ্রন্থের মুদ্রণ এখনে 
নেব হয় নাই। : j 


ক 
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আমরা প্রথম বাগ ভটের অলঙ্কারশাস্ের কথা বলিতেছি। তিনি শক একাদশ শতকের 
পূর্বার্দ্ধে জীবিত ছিলেন। “অষ্টাঙ্গহদয়'-প্রণেতা প্রসিদ্ধ চিকিৎসক বাগ_ভট হইতেও ইনি 
ভিন্ন ব্যক্তি। “কবিকল্পলতা' ইহার ছু'এক শ' বছরের পরের গ্রস্থ। উহাতে প্রদত্ত নিঘণ্ট্‌ 
অপেক্ষাকৃত বৃহৎ । 

মাজা সরকারের পাঁওুলিপি আগারে ‘অঙ্কনিঘণ্ট'র সাতটা! পাওুপিপি আছে।» 
ডাঁছাদের কোন কোনটাতে 'স্থাননিঘণ্ট’ও আছে। “বেঙ্গল এসিয়াটিক সোসাইটি'র পণ্ডিত 
পীযুক্ত অধোরনাথ ভট্টাচার্য্য বঙ্গিরেন যে, তাহাদের পুত্তকাগারেও 'সংখ্যাতিধানম্‌'এর 
একখানি পাঁও্লিপি আছে। আউফ রেখ ট-এরং সংগৃহীত পাওুলিপি ভালিকাতে স্বামী রামানন্দ 
তীর্থ-গুধীত ‘অঙ্কদংজ্ঞ? নামক গ্রন্থের উল্লেখ আছে। এ সকল গ্রন্থ কোন্‌ কালের, ভান! 
নাই। বোম্বাই নগরীতে মুদি ৪ “অফদংজ্ঞানিধণটু, দুইখান! দেখিবার সুযোগ আমার হয় নাই। 

আধুনিক কালে নামসংখ্যা-নিঘণ্ট, সঙ্কদনের প্রথম চেষ্টা করেন, ঘত দুর জানা গিয়াছে, 
গ্লেগেল । তিনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন জ্যোতিষশ।স্ব।ধ্যাপকের দ্বাবা একখানি 
নিঘণ্ট, প্রস্তুত করাইয়া প্রাচ্যভাষাবিষয়ক তীহার গ্রন্থে প্রকাশ করেন। উহা মুখাভঃ “নুর্ঘ/- 
হিদ্ধান্ত অবলধনে সংগৃহীত হইয়াছিল। ও দৃষ্টান্তে তিব্বতীয় পৰ্য্যটক কোমা ডি কুব্ধন বিখ্যাত 
তুর গ্রন্থ অবলম্বনে তিব্বতী ভাষায় প্রচলিত নামসংখ্যার একখানি নিথণ্ট্‌, সঙ্কলন করেন। 
অপর দিকে রাফেল যবন্ধীপের ভাষায় প্রচলিত নামসংখ্যার সংগ্রহ করেন।" - ১৮৩৫ গ্রীট 
সালে এই ছিনট! নিঘণ্ট, একখানি ফরাসী পত্রিকায় পুনমুন্দিত হুয়।* অমুবাদকর্ভা জাকে 
তৎসঙ্গে সংস্কৃত হইতে আরও কতিপয় নৃছ্ন সংজ্ঞা সংগ্রহ করিয়া দেন। আমি এই সংগ্রহ 
দেধিয়াছি। নামসংখ্যা-প্রণালী হিন্দুস্থান হইতেই যবন্ধীপে ও তিব্রতে নীত হয়। সেই ছেতু 
তত্তংদেশে প্রচলিত অধিকাংশ সংজ্ঞা সংস্কৃতের প্রতিশব্ব মাত্র । কিন্তু উভয় দেশেরই প্রাচীন 
বিদন্মগুলী ছুই চারিটা নৃতন নূতন সংজ্ঞাও সৃষ্টি করিয়াছেন, দেখ| যায় । এগুলির ব্যবহার 
মুল সংস্কৃতে পাও! যায় না। যথ! তিব্বহী ভাষায়, __গণুক...১, অগ্র=৩, মূল-৯ 
ইত্যাদি। যবস্বীপের ভাষাঁয়_-১-জনম, বাক্‌, নাভি, সুত, ইত্যাদি । তিব্বতে গ্রহ (**৯) 
ও মুখ্য গ্রহ (৭) ছুইটা সংজ্ঞ| প্রচলিত আছে। দিক, সংজ্ঞা হিন্দুস্থ(নে ১০১ যাবায় ৪ 
এবং তিব্বতে ৬ কি ১* সংখ্যা জ্ঞাপন করে! তিব্বতী প্রতিশব্দ দুইটার রূপ ভিন্ন। অল্বিরণীয 
তালিকা দৃষ্টে মনে হয়, হিন্ুস্থানে দিকৃ-৪,-প্রয়োগও ছিল। যাহা হউক, এখানে বিশেষ 
লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, কি যবস্ধীপের, কি ঠিব্বতের, কোন দেশের পণ্ডিতমণ্ডগী নূতন সংজ্ঞা 








১) A Descriptive Catalogue of the Sanskrit Manuscripts in the Governnent 
Oriental Manuscript Library, Madras, Vol. XXIV—Jyautssa ; Mss. No. 18565, 13567, 
13601—383, 13792, 14018. 

২ TT. Aufrecht, Catalogus Catalogorum, Leipzig, 1891. 

৩! Vide Journal of the Asiatic Society of Bengal, vol, 7, Part 2, 1838, p. 147 f; 
reprinted. 22769 vol. 7, New Serics, 1917, Extra Number, p. 35 —9. 

৪1 5, Raffles, History of Java, vol. IL App. E, 

৫1 E. Jaquet, “Mode 05507953100 symbolique des nombres employe’ par les 
Indiens, les Tibetains, et les Javanais?, Nouveate Journal Asiatigue, t. XVI, (1835 
PP. 16—23, 26555 40—, 95—116, 
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চয়নে হিন্দুমনোভাবের বাহিরে যাইতে পারেন নাই । এগুলিও বস্তুতঃ সংস্কসাহিত্য হইতেই 
চগ্রিত। ফন্‌ হবো ল্ঠ,১ও তাহার এক গ্রন্থে যবহীপের প্রাচীন ভাষায় প্রচলিত নামসংখ্যার 
নিঘণ্ট্‌ দেন। ১৮৬৩ ্ীইসাণে ওঁপ কেং প্রতীচ্য তৃভাগে হিন্দু সংখ্যালিধন-প্রণাঁণীর প্রনার 
ও প্রতিপত্তিবিষয়ক স্ম প্রসিদ্ধ প্রবন্ধে অল্রিরূণীর সংগৃহীত নিঘণ্ট, পুনঃ প্রকাশ করেন। 
তখনও অল্বরণীর সমগ্র গ্রন্থের বা তাহার ইংরাজী ভাষাস্তরের প্রকাশ হয় নাই। ব্রাউনও০ 
সংস্কৃত নামসংখ্য।র একখানি নৃন নিঘণ্ট, সঙ্কলন করেন।, উহাতে তুর আছে। ১৮৭৫ 
সালে বার্ণেল,* মুখ/তঃ অন্বিরণীর ও ব্রাউনের সংগৃহীত নিঘণ্ট, অবলম্বনে একখানি নৃতল 
নিঘণ্ট, প্রকাশ করেন। শিলালিপি হইতে কতিপয় নূতন সংজ্ঞাও তিনি সংগ্রহ করিয়া দেন। 
রার্ণেল মনে করেন যে, অলবিরণীর তালিকা অন্রান্ত ; সুতরাং উহার সম্বন্ধে কোন প্রকারের 
সৃংশয় হইতে পারে না। আঘরা তাহ! মাঁনিতে পারি না। অল্বিরূী *উর্বা (= ১)কে 
লিখিয়াছেন “উর্মির” 'পিভরস্মি' (= ১)কে লিখিয়াছেন ‘রশ্মি, “উনধি' (= ৪)কে লিখিয় ছেল 
'দখি’। এইগুলি লেখকদোষও হইতে পারে। কিন্ত তাহার 'দীত)'- ১, খী’=৮, 'পবন' == 
সংজ্ঞার উপপন্তি হয় না। 

অতঃপর ১৮৯৬ শ্ীটলালে বলার নামংখ্য'র একখানি শিঘপ্ট, প্রকাশ করেন।* উহার 
সঙ্কলনে তিনি পিঙ্গলছন্দংসুত্র, পঞ্দিঘ্ধ।স্তিক', অঙবিরূইী ও বার্ণেলের তালিকার সাহাধ্য গ্রহণ 
কবেন। ব্যুলারের নিঘণ্টর তিনট। বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমতঃ তিনি কোন্‌ সংজ্ঞ! কোথা হইতে 
সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা নির্দপ- করিয়।ছেন। বার্পেলের তালিকাযও উহ! আংশিক চাবে 
দৃষ্ট হয়। তবে তাঁহার মূল দর্ববতোভাবে, গৌণ ৷ দ্বি ঠীয়তঃ সংখ্যাবিশেষের অন্ত প্রযুক্ত সংজা 
সমুধ্রে মধ্যে কোনগুগি মূলতঃ (উৎপতি র দিক্‌ দিয়া) ভিন্ন, পর্য্যায় শব্দ সহ তাহাদিগকে 
শ্রেণী বিভাগ করিয়া! প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহার ফলে সংজ্ঞাবিশেষের সমস্ত পর্য্যার শব্দ 
তাহাকে উল্লেধ করিতে হয় ন'ই, প্রভৃতি’ বলিয়া ভিনি ছাড়িয়া দিয়াছেন। এই বৈশিষ্ট: 
পুরোণামী কোন সংগ্রহে নাই। বৃলারের তৃতীয় বৈশিষ্টা-.উপপত্তি নিরূশণ | অল্বিদ্ণী 
লিখিয়াছেন*, “ব্রহ্ম গুপ্ত বলেন,__ষ্দি এক দংখা। লিখিতে চাও, সমস্ত একাত্মক বস্তু॥ উল্লেখ 
ঘারা তাহাকে খ্যাপন কর; -যখ|,_ ছু, চন্দ্র ; হই (খ্যাপন কর) প্রত্যেক দ্যাত্মক বস্তু ছারা, 
যথা-শ্বেতকষ্ণ; তিন (খ্যাপন কর) প্রতি শ্র্যাত্মক বস্তু দ্বারা! আকাঁপ দ্বারা শূন্ত, সূর্য্য 
ছার! ঘ্।দশ (জ্ঞাপন কর)।* এই কথাটা বস্তু হ.ব্রন্মগুপ্তের নহে। তাহার কোন গ্রন্থে উহ! 
পাওয়া যায় না। শ্বেতরুষ্ণ সংজ্ঞাও তিনি ব্যবহার করেন নাই। উহা! হয় ত গোন' 
টীকাকাবের। অথবা অল্রষশী তাঁহার অধ্যাপক পণ্ডিতের মুখে উহা শুনিয়! থাকিবেন। 





-১। W.v. Humboldt, Kawi-spraché, Vol. 1, pp. 19—42. 
২। F, Woepcke, “Memoire sur la propagation des chiffres indiensy,” fJourndt 
Asiatigue, Ber. 6, tome 1, 1363, Pp. 284—290. 
৩| 0, P. Brown, Cyclic Tables. 
৪1 A. C. Bumell, Elements of South-Indian Palaograpliy, Mangalore, 1874 
PP. 57-9. 
¢t\ J.G. Bihler, Indische Pulzeographiz, 1896. English translation by J. ছা, Fleet, 
Bombay, 1904, $ 35. ঢু 
৬ 411947725 India, vol. i, Pp. 177. 
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পরে তিনি উহাকে ব্রক্ষগুণ্ধের নামে চালাইয়! দিয়াছেন। ' একের কথা অপরের মুখে বনাইয়া 
দেওয়ার ভূল অল্ব্রূদী মারও করিয়াছেন, দেখা যার। আমি অন্তত্র তাহা' প্রদর্শন 
করিয়াছি।» কিন্তু কথাটা! মূলে যাহারই হউক না কেন, উহাতে ষে সংখ্যালংজ্ঞার উৎপত্তির 
একটা মুলতত্ব নিহিত আছে, তাঁহাতে কোন সংশয় নাই। জেকে কোন কোন সংজ্ঞার, 
মোট অল্প কয়েকটির, উপপত্তি নির্দেশ করিয়াছেন। ব্যুলার 'অনেক সংজ্ঞার, উপপত্তি 
দিয়াছেন। এই সকল কারণে তাঁহার নিঘণ্ট, খুবই মৃগ্যবান্‌। কিন্তু উহাও সম্পূর্ণ নক, 
নিৰ্দ্দে'যে ও নহে ;--তাহাতে দুই চারিটা তুগ আছে। শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর হীয়াচাদ ওঝা-প্রণীত 
ভারতীয় প্রাচীন “লিপিমালা’ গ্রন্থে নামদংখ্যার এক তালিকা আছে। উহা! সর্বাপেক্ষা 
বৃহধ। কিন্ত শ্রীযুক্ত ওব। ব্যুলারের প্রদশিত সুন্দর গম্থাটা অমুসরণ করেন নাই। 
মহাবীরাচার্য্যের গপিতগারসংগ্রহেরে সম্পাদক রজাচার্ধ্য পুস্তকশেষে যে নিঘণ্ট, নিয়াছেন, 
তাহাতে প্রতি সংজ্ঞার উৎপত্তি নির্দেশ আছে।২ শযুক্ত রায়ের প্রণীত নিঘণ্ট, সব দিক্‌ 
দিয়াই পুরোগামী সমস্ত নিধণ্ট, হইতে শ্রেষ্ট। 

নামসংখ্যার প্রয়োগেতিহান সংগ্রহ কর! অতি দুরূহ কাঁজ। তাহাতে তুল হওয়ার সম্ভাবনা 
খুবই বেশী। বস্তঃঃ উহ! একজনের পরিশ্রমে হওয়া সম্ভবপর নহে। দেই হেতু প্রযুক্ত 
রায়ের সংগৃহীত ইতিহাণে থে কিছু তৃন মাছে, তাহ! আশ্চর্য; মনে করি ন|। তাহার কোন 
কোন ভুল এ স্থলে প্রদণিত 'হইতেছে। প্রযুক্ত রায় মনে করিয়াছেন যে, পঞ্চসিদ্ধান্তিকা’র 
লে (8৪২৭ শক) ভ=২৭ ব্যবহার প্রচলিত হয় নাই। অন্তত্র তিনি আরও বিশেষ করিয়া 
নির্দেশ করিয়াছেন যে, ও সংজ্ঞাটা দশম শতাব্দীর পরকালের। তীহার এ ধারণ। সত 
মহে। আমার প্রথম প্রবন্ধে উল্লিখত ছইয়াছে-যে (১৫--৬ পৃষ্ঠা), এীষ্টপূর্ব ঘ'দরশ শতকের 
গু প্রাচীন কাণের “বেদাজঞ্জোতিযে' এবং ঝরীটপূর্ক চতুর্থ শতকের কৌটিল্যের ‘অর্থশাস্তরে' 
এ প্রকার ব্যবহারের প্রমাণ আছে। এ স্থলে আরও স্পষ্টতঃ উহাদের অবস্থিতি নির্দেশ 
'করিতেছি। 'বেদারদক্ষ্যোভিষে' আছে,-_“বিভদ্্য ভনমূহেন"ৎ, এ স্থলে “উসমুই'-২৭ ) 
নশ্রঝষ্ঠাভ্যে। গণা গ্স্তান”*, গণ-ভগণস্২৭। “অর্থশান্ত্রেৎ পাই নক্ষত্ৰ =২৭ । ‘সমূহ’ 
ও “তগণেন+ পরিবর্তে মাত্র ‘ও’ বলিলে দোষ নাই। ৫৫০ শককালের ব্রদ্শ্ট দিদ্ধান্তে' 
(১৬৩০ ) এবং ৫৮৭ শককালের খিগুধাছকে (৩:৫) স্পষ্টতই আছে, ভ ২৭1 

জীযুক্ত রায় লিখিয়াছে ন, যুগ =৪, অঙগ = ৬, তর্ক "৬, মঙ্গণ ৮; গ্রহ-৯, প্ৰভৃত প্রয়োগ 
দশম শকণহকের পরবস্তী। তাহার লেখ। দৃষ্টে মনে হইবে যে, বেন = ৪, বরাহ্মিহিরের সময়ে 
গ্রচলিত হইয়াছে, পুর্ব ছিল ন!। এ সকল কথা ঠিক নহে। 

বেদ্=৪, পাওয়া যার--পিঙ্লহন্বঃহজে (৮1১*) এবং 'অন্রে2ুবাণে (১২২1৪১১৫,১ 5 
ইত্যাদি )। 


21 Bibhutibhusan Datta, “Two Aryabhatas of Albirini”, Bulletin of #he Calcutta 
Mathematical Society, vol. 17, 1926, pp. 59-74. ং 

২1 Gamita-sara-sumgralia, Appendix I. 

৩। যাজুধন্যোতিষ, ২৭ শ্লোক, আর্ধজোতিয, ৩১। উঠয় এন্থই হ্যাক ছিবেশীর মম্পাদনায কালীতে 
মুসিত হইয়াছে। 

৪1 আধ, ৯। 

৫। কৌটিলোর অর্থশাস্ন, গীশ্যামণান্্রী দল্পাদিত, ৭৮ পৃঠা। 


বৃঁদীব ১৯২৭) নামসংখ্যা ১৪ 


যুগৃ=3, ব্যবহার--ব্রাষ্মক্ষুটনিদ্ধান্তে' ও 'সণিতসারসংগ্রহে' ০২৩২) আছে। 

জদ্-৬, পাওয়! যায়-“মহাভাস্কযীয়ে' (৭৬, ২৩, ২৪), 'ব্রাঙ্স্ষুটসিদ্ান্তে' (ধ্যান- 
গ্রহোপদেশাধ্যায়। ২৬, ২৮); "শিষ্যধীবৃদ্ধিদতন্তে ? গশিভলারমংগরথে ও অন্বিরণীর 
তালিকাঁয়। 

তর্ক-”৬, গ'পতসারসংগ্রহে? আছে। 

মঙগল-*৮, পাওয়া যাঁর--অল্বিরণীর তালিকায় এবং প্রাচীন চম্পারাজ্জয প্রা শিলা- 
লিপিতে,১ যথা,__শককাল "শশিরূপম্ল*--৮১১ ( ৩২ নং শিলালিপি), "গগনহিমঙ্গল" ». ৮২০ 
(৩৯ নং), ইত্যান্দিং। অবশ্ত এইগুলি হি রায়ের মতে “আন্কিক সংজ্ঞা নহে, “কুবি- 
সাঙ্কেতিক" মাত্র। , 

গ্রহ-্৯, ব্যবহার আছে--গণিতমারসংগ্রহে' (১৬১) ও 'অপ্িপুরাণে (১৩১৪, 

১৪০1৪, ইত্যাদি )। শ্রীযুক্ত রায় অনুমান করেন, এই সংজ্ঞা কবিভাষায় প্রথম আসিয়াছিল, 
পরে জ্যোতিবগ্রন্থে প্রবেশ করে। এ স্থলে প্রদত্ত প্রমাণে নিশ্চিত হইবে যে, এ অন্যান 
বাস্তবিক নহে। 

অঙ্ক সংজ্ঞা শ্রীযুক্ত রায় 'পঞ্চসিদ্ধাস্তিকা'য় পান নাই। কিন্তু উহ অষ্টাদশ অধ্যায়ের, ৩৫ 
শ্লেকে আছে। এ সংজ্ঞাটি মারও কভ প্রাচীন, ভাহ।ও যথাসভ্ভব নিরূপিত হুওয়! উচিত । 
উহার সঙ্গে হিন্দুগণিতের ইতিহাসের একাংশের নিগুঢ় সম্বন্ধ আছে। তাহা প্রথম প্রবন্ধে 
প্রদণিত হুইয়াছে। অঙ্ক সংজ্ঞার আবির্তাবকাঁল নির্ধারিত হইলে হিন্দু দশমিক সংখ্যা- 
প্রণালীর আবিফারকালের অধন্তন সীম! নিদ্দিষ্ট হইয়া যাইবে। শ্রীযুক্ত রায় ‘গণিতদার- 
সংগ্রহে’ হরিনেত্র ( =৩ ) সংজ্ঞা পাইয়াছেন। আমর! পাই নাই। নেত্র =৩, ব্যবহারের 
দৃষ্টান্ত চতুর্দশ শকশতকের পূর্বে তিনি পান নাই। চম্পালিপিতে আছে--শককাঁল পবিবর- 
হরাক্ষাদ্রি”= ৭৩৯ (২৬ নং)/"্পক্ষপগুপতিনয়নমঙ্গল*--৮৩২ (৪০ নং ; আরও দ্রব্য ৪১ নম্বর) । 
গণিতসারসংগ্র্ে আছে হরনেত্র=৩। উহা হইতে কারক্রমে নেত্ৰ ৩, ব্যবহার হইল। 
শ্রীযুক্ত রায় লিখির়াছেন, "্ভূতসংজস| বর।ছে পাই, পরে গণিতপান্্রে চলে নাই। বোধ হয়, 
গঞ্চশর পর্য্যায় পর্য্যা হইয়াছিল” (২৩০পৃষ্ঠা )। এই কারণেই কি তাঁহার কোনও কোষে 
এ সংজ্ঞার উল্লেখ নাই? যাহা হউক, ভূত ৫, প্রয়োগ বরাহ্মিহিরের বহু পুর্বে পপিলছন্দঃ- 
হুক (৭,৩০, ৮০১১) এবং পরবর্তী কালের ‘গণিতসারসংগ্রহে'ও আছে। 

শ্রীযুক্ত রা লিখিয়াছেন, “বয়াহ ও সু্াপিত্বান্তের অতিরিক্ত সং! ব্রহ্মগুপ্তে নাই। 
ভাঙ্কপনাচাধ্য দেখা হইণ না? বোধ হয়, ভাহাতেও নূতন সংজ্ঞা নাই।* (২২৩ পৃষ্ঠা )। 
প্রায় এ প্রকার মোটামুটি একট! কথা প্রথম প্রবন্ধে আমিও বণিয়াছি, “যদ্দিও পরবর্তী 
গ্রন্থকারের] বরাহের ব্যবহৃত শব্দের বিভিন্ন পর্যায় শব্দও ব্যবহার করিয়াছেন, নব নব তথ্বের 
বিচার হারা বা অপর যুক্তিযুক্ত উপায়ে নৃতন শব্দসংখ্যার উত্ভাবনায় কোন চেষ্টা করেন নাই। 





31 হি. 0৮ Mazumdar, Ancient Indian Colonies in the Far Easl, vol. 7, Champe 
Lahore, 1927, এই গ্রন্থে প্রদত্ত নম্বর অন্মারে শিলালিপি নির্দেশিত হইল । 
২। আয়ে মষ্টব্য ৪০, ৪১, ৪৩, ৪৪ নম্বর শিলালিপি । 
৩ 


১৮ - সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা [ ১ সংখ 
‘সুতরাং মূল বিষয় এক. রকম পরিবর্তনহীন অবস্থায় রহিয়া গিয়াছে" (১৯ পৃষ্ঠা)! 
খ্ৰীষ্টীয় সালের দশম শতকের পূর্ববর্তী জ্যোতিয-গ্রস্বকারদ্িগের কথাই তখন আমার মনে 
ছিল। সে যাহাই হউক, এ প্রকার মন্তব্য একেবারে নিঃসত্ব না হইলেও, সর্ববাধশে বাস্তবিক 
নহে। সুতরাং দোঁষ বেশী কম, উভয়েরই আছে । কারণ, বরাহের পঞ্চমিদ্ধাস্তিকা'তে নাই, 
এমন কতিপয় সংজ্ঞা ব্রহ্মগুপ্তের '্রাঙ্গশ্ফুটশিত্ধান্তে১ আছে। তাছাদের সংখ্যা স্বল্প বটে, 
তবুও আছে। যেমন,_-অঙ্গ -৬ (ধ্যান ২৬, ২৮), অতিথৃতি ০১৯ (২.৮ ১৯ ইত্যাদি ), 
গজ-৮ (ধ্যান ২৬, ৪৯, ৫১১ ৫৪ ), গো.» (১1১৮, ২৬), চক্রাংশ ০৩৬০ (২1৪৯, ৫২ ), 
, ভত্ব-ু২৫ (১০২, ধ্যান'৩৭ )/ ভ=২৭ (১৬1৩০, ভাংশ-৮৩৬০ (২১৪, ১৫) ভুঙ্জদ্ = 
৮ (ধ্যান ৫১১ ৫২), শক-্.১১ (ধ্যান ৫))। ব্ৰহ্মপ্ুপ্তের শুখাগ্তকে আর একটা নৃষ্ন 
সংজ্ঞা আঁছে,-তান= ৪৯ (১১০ )। প্রচলিত হুর্যসিদ্ধান্তে ব্যবহৃত নামসংখ্যার 
নিঘণ্ট, আমার নাই। 'ভীযুক্ত রারের নিঘণ্ট, হইতে দেখি যে, অগ্ন, চক্রাংশ,তান, ভাংশ ও শক 
ব্যতিরিক্ত অপর সমস্ত সংজ্ঞা তাহাতে আছে। আবার হুই চারিটা এমন সংজ্ঞা আছে, যাহ! 
‘পঞ্চসিদ্ধান্তিকা’র পাঁওয়! যার, কিন্তু ‘ব্রা্ন্ষ্টসিডান্তে’ নাই। যেমন,_অঙ দ্রি= ৪ (১1১৮), 
অতি্বাদ্বণ-১৩ (৪12), ইন্দৰ = ১৪ (৯1১৬), উৎকৃতি ২৬, নরক =৯ (৪1৬), ভূপ = ১৬ 
(৪9১০) ও বস্বৰ্গতি=৯ (২৮) । এতদ্মধ্যে ইন্দৰ সংজ্ঞ! ব্যতীত অপরগুলি প্রচলিত 
হুর্যযমিত্ধান্তে নাই। 

ভাস্করাচার্য্যের এস্থ না দেখিয়া, তাহাতে নৃডন-কোন স'জ্ঞা আছে, কি নাই, অমুমান বরা 
ীুক্ত রায়ের পক্ষে ঠিক হয় নাই। তাঁহার অনুমান কতটা তুল, তাহা আমিও এখন দেখাইতে 
পারি না, স্বীকার করি। কারণ) ভাস্করের সমস্ত গ্রন্থ হইতে সংখ্যানংজ্ঞার নিঘণ্ট্‌ আমি পূর্বে 
সঙ্কলন করি নাই। তবে এই প্রমাণ' জানি যে, 'পঞ্চসিদ্ান্তিকা'-ও বাসিদ্ধান্তে নাই, এমন 
সংজ্ঞা ভাস্করাচার্য্য- ব্যবহার করিয়াছেন। তাহার ‘শীলাবতী’তে পাওয়া যাঁয়,__যুগ = ৪, 
ভ-২৭; “মিদ্ধান্তশিরোমণি'র ‘মধ্যমাধিকারে’ আছে, অঙ্গ =৬, আকৃতি =২২, ক্ৰম =৩, 
গর্ভ = ১5, যুগ = ৪ এবং শপষ্টাধিকারে' আছে, পূর্ণ =*, ভাংশ = ৩৬৪, প্রভৃতি । গর্ভ সংঙ্ঞা 
আমি অপর কুত্রাপি দেখি নাই। শ্রীযুক্ত: রায়ের সংগ্রছেও নাই, উহার উপপত্তি কি? 
তিনি পূর্ণ সংজ্ঞা ‘সি্ধান্তদপপণে’ পাইয়াছেন। ভাস্করাচার্য্য উহার বহুল,উপযোগ করিয়াছেন। 
মুনীশ্বর বলেন যে, জ্রিদংখাক বামনচরণ হইতে ক্রম সংজ্ঞার উপপত্তি > গমহাভাস্করীযে' 
(৫, ১১) আছে, বিষ্ণুক্ৰম =৩। 

শ্রীযুক্ত রায় সংখ্যাসংজ্ঞাগুলিকে - মোটামুটি হুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন,-_গণিতে 
ব্যবন্বত সংজ্ঞা ও কবিসাক্ষেতিক ভাষায় প্রযুক্ত সংজা । এট! তিনি খুবই ভাল করিয়াছেন । 
বরাহের 'বৃহজ্জাতকে' ও পপঞ্চসিদ্ধান্তিকা'র ব্যবহৃত সংখ্যাসংজ্ঞায় যে ভেদ আছে, তাহা 
প্রথম প্ররন্ধে প্রদর্শিত হইয়াছে। এ প্রকার হুক বিশ্লেষণ দেখিয়া কোন শ্রেণীর লোকের 
কোন সংজ্ঞার কি অর্থ গ্রহণ করা উচিত, তাহ! সহজে বৌঝ| যাইবে। সেই উদ্দেশ্যে শ্রীযুক্ত 
রায় সংখ্যাসংআর দুইখানা পৃখক্‌ কোষ লিখিয়াছেন, “আফ্কিক শব্দথকোষ* ও “কবি 
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"১1 সিদ্ধান্তশিরোমণি, মধযমাধিকর, ভগপাধ্যায় (ম্রীচি)। 
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সাক্কেতিক শব্দকোষ ।* শেষেরটাতে অপরটার অতিরিক্ত সংজ্ঞাগুলি-স্থান পাইয়াছে। -কিন্ত 
তাহার সংজ্ঞা বিশ্লেষণে তুল-আছে। যেছেতু, তিনি এই সংজ্ঞাগুলিকে গণিতে প্রযুক্ত হয়, না 
মনে করেন,--অঙ্গ ( =৬ ), কাল ( =৩,৬ ), কোশ ( »৬)১ গতি (৪), দ্বীপ ( =৭ ), 
পুর (৯৩), প্রাণ ( =৫ ), ভুবন ( =৩,৭, ১৪ ), মাতৃক! ( = ১৬ ), মাস ( = ১২), রত্ন 
(=), লক্ধক ( =৯ ), লোক ( =৩১, ১৪), বৰ্ণ ( =৪ ), বায়ু ( =৭ )। অগ্তত্র তিনি 
লিখিরাছেন যে, “পুর? আফ্কিক নয়, যদিও কবিভাষায় কখন করনও , তিন বুঝাইত ৷" 
(প্রবাসী, ৩৪৫ পৃষ্ঠা )। এ সকল সংজ্ঞার মধ্যে কাল, কোণ, প্রাণ, মাস ও বায়ু ব্যতীত 
অপরগুলি ‘গণিতমারদংগ্রহে' প্রদত্ত নিঘণ্ট,তে পাওয়া যায়। তবে তথায় তাহাদের কোর 
কোনও সংজ্ঞার পারিভাযিকত্বে কথঞ্চিং ভেদ আঁছে। যেমন মহাবীরের মতে ভুবন ৩; 
মাঁতৃকা-৭; লোকও) রত্ব=৩,৯ এবং বর্ণ =৬। তথায় “লব্কে*র পরিবর্তে ‘লন্ধ' ও 
‘লন্ধি’ আছে। পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, অদ্দ সংজ্ঞা ‘ব্রান্মক্ষুটসিদ্ধান্তে: “শিষ্যধীবৃদ্ধিদ 
তকে’ ও 'সিদ্ধান্তশেিরোমণি'তে আঁছে। লোক -৩, ব্যবহার ‘ত্রাক্গন্ফুটসিদ্ধান্তের (১২৮) 
উপর পৃ দক স্বামীর ( ৬৬ শককাল ) কৃত টীকায় ও অলধিরূণীর তালিকায় আছে। মাস 
ও কোশ সংজ্ঞার গণিতে প্রয়োগ আমিও এই পর্যন্ত পাই নাই। প্রাণ এবং বায়ু সংজ্ঞাও 
বস্তুত আঙ্কিক (পরে দ্রষ্টব্য )। যাহা হউক, এই বিভাগ আরে! শুক্ম দৃষ্টিতে বিশ্লেষিত হওয়া 
উচিত। . 

শ্রীযুক্ত রায় মনে করেন যে, মাদ ও কোঁশ.সংজ্ঞা পরবর্তী কালে প্রবর্তিত হইয়াছিল। 
শেযোক্ত সংজ্ঞাটি নাকি শকদ্বাদশ শতকের। মান = ১২, “পিঙ্গলছন্দঃ্ত্রে' ( ৭:১২ ) আঁছে। 
অল্বিরণীর তালিকায় পাওয়া যায়,- মাস=১২, মাসার্দ্ধ-=৬।{ খখেদে যে বৎসরকে কখন 
কখনও ‘দ্বাদশ’ বলা হইত, তাহা পূর্ব প্রবন্ধে কথিত হইয়াছে। ‘জৈমিনী ব্রাক্মণে'ও সেই 
প্রয়োগ দেখ! যায়,--দদ্বাদশম্য মাস..." (৩৪৮ )। তাঁহার কারণ, বর্ষ দবাদশমাসাত্মক । 
স্থতরাং বিপরীত ক্রমে মাস ১২, ব্যবহার হওয়া খুবই স্বাভাবিক | কিন্তু এ সংজাটি আরো! 
সাধারণভাবে নামপংখ্যায় ব্যবন্ৃত হয় না কেন, তাহাই. আশ্চর্ষ্ের ব্যিয়। কোশ-৬ 
ব্যবহার চম্পালিপিতে আছে 3 যখঃ_«কোপখভূধর*-০৭*৬ ও ”কোশনবর্ত ৮৬৯৬ (২২ নং), 
"কোশাগমুনি*-৮৭৭৬ শককাল (৩৪ নং )। jes 

প্রথম প্রবন্ধে কতিপয় সংজ্ঞার উপপত্তি নির্ণর করিতে গিয়া! বুঝিয়াছিলাম যে, “তাহাদের 
ও অপরাপরগুলির বিশদ ও পূর্ণ আলোচন! বিজ্ঞতর ব্যক্তির শক্তিপাপেক্ষ।* তবুও ধৃষ্টতা 
করিতে গিয়। তুগ করিয়াছিলাম। আমার সেই আলোচনার একটা উদ্দেশ্য ছিল, পণ্ডিতবর্্ের 
দৃষ্টি এই বিষয়ে আকর্ষণ কর!। তাহা সফল হইয়াছে এবং তাহাতেই আমার আনন্দ৷ শ্রীযুক্ত 
রায় খুব কৃতিত্বের সহিত এ মালোচন! সম্পূর্ণ করিয়াছেন । অক্ষ-*৫, ব্যবহারের উপপত্তি 
বৈদিক অক্ষত্রীড়া হইতে মনে করিয়া, উহার আলোচনায় কতকট! কল্পনার আশ্ররও গ্রহণ 
করিতে হইয়াছিল শ্রীযুক্ত রায় সত্যই বলিয়াছেন যে, উহাতে আমি “দূরবি্ষ্ট' হইয়াছি। 
আমিও পরে, তাহার প্রবন্ধ পাঠের আগে, বুঝিরাছিলাম যে, অক্ষ ইন্দ্রিয় = ৫, বলিলেই ভাল 
হইত। যাহা হউক, আমার প্রতিবাদ করিতে গিয়া তিনি ওঁ সংজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুর 
আক্ষত্রীড়ার “চমৎকার ইড়িহাস.*-..,উদঘ।টন” করিয়াছেন। উহা তাহার মত পণ্ডিতের 


২, __ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা নতি 


পক্ষেই সম্ভব। মাণিক গাছুনীর ‘ধর্শমঙ্গলে'র রচনাকাল সন্ধে যুক্ত রায়, যু দীনেশচন্দ্র 
সেন এবং শ্রীযুক্ত বসম্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যে মতবিরোধ আঁছে। মাণিক গাঙ্গুলী 
নিজেই স্বীয় গ্রন্থের রচনাকাল নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু নামসংখ্যায় ও রহ্‌স্তপূর্ণ করিয়া। 
মুখ্যতঃ নামসংখ্যার এ রহম্ততের করিতে গিয়াই মতভেদের সৃষ্টি হইয়াছে। কেবলমাত্র 
নামসংখ্যার ইতিহাসের খাতিরে, তাহার উল্লেখ করিতে গিয়া আমি প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছিলাম 
ফে এ স্থলে সিদ্ব-৮, ও যোগ -৮, মনে করা যাইভে পারে। এবং কি প্রকারে এই 
দুইটি সংজ্ঞার উপপত্তি করা যাইতে পারে, তাহারও প্রকট ব্যাখ্যা দিয়াছিলাম। 
শীযুক রায় উহাকে “অপব্যাখ্যা” মনে করেন। ভাহার প্রতিবাদ ও খণ্ডন করিতে গিয়া 
তিনি বলিয়াছেন,--“সিদ্ধি ৮ স্বীকার করি, কিন্তু তাহা হইতে সিদ্ধ = ৮ অত্যুপগম স্বীকার 
করিলে আন্কিক শব্দের পারিভাধিকত্ব লুপ্ত হয়। যোগ অষ্টাঙ্গ বলিয়া যোগ =৮, ধরিলে 
আঞ্কিক শব্দের মূলোচ্ছেদ হয়। দেহ নবদ্ধার ; ভা বলিয়া দেহ=৯ হইতে পারে না।*১ 
আমি এই মন্তব্যের সার্থকতা দেখি না। নামসংখ্যা-হণালীতে সাধারণত 
যোগ =৮, সিদ্ধ =৮, ব্যবহার পাওয়! যায় না, জানি।২ কিন্তু অসাধারণ উপলক্ষের কথাই 
বলিতেছিলাম। আমার লেখায় তাঁহার নুম্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। অসাধারণ কালে অসাধারণ 
কারণে অসাধারণ ব্যাথ্য! করিতে হদ্ব না কি ?* ব্রাহ্ষণগ্রস্থাদ্িতে এবং পরবন্ত কালের 
গ্রন্থেও বৈদিক ছন্দের নামগুলি সংখ্যা-সংজারূপে ব্যবহৃত হুইয়া আদিতেছে, যথা, 
. গায়ত্ৰী =৮,২৫; জগতী =১২,১৮; বিরাট =৫,১০, ইত্যাদি । ওঁ সকল সংজ্ঞার উপপত্তি 
সমগ্র ছন্দের ব! ডাঁহার পাদবিশেষের অক্ষর-সংখ্যা হইতে, সকলেই ইহ! জানেন। শ্রীযুক্ত 
রায়ও স্বীকার করেন যে, সংখ্যা-সংজ্ঞার একবিধ মূল তত্ব এই,_-"কোন পদার্থের যত 
ভাগ আছে, সে পদার্থের নাম দাঁরা তত সংখ্যা বুঝায়।” (২২৬ পৃষ্ঠা )। সুতরাং যোগ =, 
ধরিলে দোষ কি? মহাবীরাচার্ষোর মতে ভঙ্গু-.৮ লব্ধি ও লব -৯। তন্ন (ও কার) সংজ্ঞা 
চম্পলিপিতেও পাওয়া যায়।* শিবের ভঙ্গ অষ্টোপাদানে গঠিত 1* তাই ভঙ্গ -৮। জৈন মতে 
লক্ব্য বস্ত নয়টা ।* তাই লব্কি, হক -৯. সেই প্রকারে বলা যায না কিঃসিদ্ধ =৮, যোগ -৮ ? 
শঙ্কু সাধারণত বার আজুল পরিমিত হইয়| থাকে বলিয়া বরাহমিহির ও ব্রচ্ষণপ্ত' সংজ্ঞা 
করিয়াছেন, শঙ্কু ১২ । মুনীশ্বর লিখিয়াঁছেন যে, “কৃতযুগে ধর্মের চারি পাদ ছিল বলিয়া 


১। ‘প্রবাসী’, ১৩৩৬, পোষ, ৩৪৯ পৃষ্ঠা। 

২) অনমিয়| ভাষার কাফিনাথ-প্রণী ত “বীরমোহিদী অন্ধার্যযা? নামে একখানি প্রায় ১£* বছরের প্রাচীদ 
গনিত গ্রন্থ আছে। তাহাতে দেখা যায়, সিদ্ধ-৪ (“লাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক1 ১৩২৯, ১ পৃষ্ঠ) । 

৩। খ্্মমদলে'র রচনাকাল নিকপণে নেইরপ অসাধারণ কারণ ঘটিগাছিল কি না, তাহা গণিতৈতিহানিক 
অপেক্ষ! সাহিত্যেতিহাসিকেরই অধিক বিবেচ্য। অবঞ্ত গরণিতৈতিহাসিক তাঁহার সঙ্গে বিরোধ করিবেন না। 
স্বীয় শাকের মর্যাদা অঙ্ষুধ রাখিয়া! যথাসন্তব তাহার সহায় হইবেন। 

৪1 ৩৭, ৩৯১ ৪৪, ৪৫ লম্বব শিলালিপি ভষ্টব্য। 

৫। পরে দেখ। 

৬1 যখা,_অনন্তদৰ্শন, অনস্তল্রান, ক্ষাযিকসম্যক্ত, ক্ষারিকচারিত, অমস্তদান, অনস্তলাভ, অনস্তভোগ, 
অমন্তোপভোঁগ ও অনস্তবীর্য্য। - 

৭) খওখাদ্ভক, ৩1১৪ | 


য্জা ১৩৩৭ ] নামসংখ্যা | ২১ 


লক্ষণ! প্রয়োগে বলা হয, কৃত =৪।'১ এই প্রকারের দৃষ্টান্ত আরো দেওয়া যাইতে পারে।' 
শ্রীযুক্ত রাও এক স্থলে অসাধারণ ব্যাথা করিরাছেন। কাশীরাম দান মহাভারতের আঁদি- 
পর্ধের সমাধি নিদ্দের্শ করিয়াছেন, _২ 
_. “*শকাৰ্দা বিধুমুখ রহিলা তিন গুণে। 
রূক্সণীনন্দন অঙ্কে জলনিধি সনে।॥” 

ৰহু রায়ের মতে ক্ব্মিণীনন্দন = কাম = ৫ ; কারণ, “কামের পঞ্চ শর |” কাম সংজ্ঞা! 
কুত্রাণি পাই নাই? তাছার কোযেও নাই ।০ একমাত্র পিগ্গলছন্দ:সুত্রে (৬1৫) দেখিয়াছি, 
কামশর-৫| এই সকল কারণে শ্রীযুক্ত রায়ের উক্ত প্রতিবাদকে আমরা নিঃসার মনে করি।* 

বস্তুত কোন সংখ্য।-সংজ্ঞার উপপত্তি নিরূপণ করা সহঞ্জসাধ্য ব্যাপার নহে। যে 
কালে, যে স্থলে সংজ্ঞাটির প্রথম স্ষ্টি হয়, সেই কাঁল ও স্থান নির্দিষ্ট করিতে ন! 
পারিলে, তৎকালীন সভ্যতার বিষয় সম্যক্‌ অবগত হইতে ন! পারিলে, বিশেষত সংজ্ঞাত্টার 
তৎকালীন মনোভাব কল্পন করিতে না পারিলে, সংজ্ঞার উপপত্তি নিরূপণ হইতে পারে না। 
বৈদিক ও পৌরাণিক মনোবৃত্তির যুগে নির্বাচিত সংজ্ঞা যে ভিন্ন, একই সংজ্ঞ(বিশেষের 
পারিভাষিক অর্থ-যে বিভিন্ন কালে বিবন্তিত হইয়াছে, তাহা পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। 
তাই আমরা মনে করি যে, সংখ]-সংজঞার মধ্যে হিন্দুর জাতি ও দেশের বছ প্রাচীন কাহিনী 
ও সভ্যতার ইতিহাস নিহিত আছে। “তাহাদের উপপত্তি সন্ধান করিতে গেলে-*.ভারভীয় 
সাহিত্য ও সভ্যতার কোন কোন লুপ্ত তত্বও ব্যক্ত হইয়া পড়িবে মনে হয়।” শ্রীযুক্ত রায়ও 
স্বীকার করেন যে, “সেগুলি এঁতিহামিক বীজপুট 1" 

শ্রতিতে কথন কখন অপরূপ উপপত্তি নির্দেশিত হইত দেখ! যায়। যেমন- একুশ সংখ্যার 
আদিত্য সংজা,_- এ 

“একবিংশো! বা ইতোহমাবাদিত্যঃ” 

“এই হেতু ওঁ আদিত্য একবিংশ ৷” শ্রুতি নিজেই আবার সেই হেতুটা নির্দিষ্ট 
করিয়াছেন,_ 

“দাশ মাসাঃ প্রত ইমে লোকা অদাবাদিত্য একবিংশ:*-. 


PHL 


১। “কৃতযুগে ধৰ্ম্বন্ভ চতুষ্পাদত্বাৎ তৎপধেদ লঙ্গণয়! চতুঃসংখ্য1- সিদ্ধাত্তশিরোধণি, মধ্যদাধিকার, 
কালসানাধ্যায়, ২৮-৯ শ্নৌকের টীকা, মরীচি। 

২। শ্রীযুক্ত রায়ের প্রবন্ধে ধৃত, প্রধাসী', ১৩০৬, পৌষ, ৩৪৭ পৃষ্ঠা । 

ও। ক্রীযুক্ত রায় পরে বিবদমান বিষয়ে তাঁহার মত কথিৎ পরিধর্তন কবিয়াছেন। তিনি লেখককে পত্রে 
জানাইয়াছেন, “যোগ -.৮, হইতে পারে । কারণ, যোগের প্রত্যেক অঙ্কে যে।গ বলা ধর, কিন্তু বাধহার নাই, 


_ মিদ্ধিস্প, হইতে সিদ্ধ=৮, হইতে পারে না। কারণ; অষ্টসিদ্ধির এক এক বিষয়ে সিদ্ধ যোগী ছিলেন কি ? 


এ স্থলে আরো একটা কথ! বলা উচিত। ধর্শমঙ্গলে'র ব্চনাকাল সম্বন্ধে যে তিনি আমার ব্যাখ্যা অন্থীক!র 
করিয়াছেন, তৎসম্পর্কে আমাৰ কিছু বলার দাই । কাবণ, উহ! নিরূপপের উদ্দেপ্ত আমার ছিল লা। 
আমার লক্ষ্য গণিতের ইতিহাস নির্শয়। সেই সম্বন্ধে কেহ যদি -সাধারণবিধিবহিভূর্তি অদ্ভুত কণা! বলেন, 
তাহাতে সংশর করা গনিতৈতিহাদিকের পক্ষে ঘাভাবিক এবং যুক্তিযুক্তও। পক্ষান্তরে নানা নিঃনন্দি্ধী ও অকাট্য 
প্রমাণ প্রয়োগে উক্তিধিশেষের সমর্থন করিতে পারিলে সকলে ভাহ] স্বীকার করিতে বাঁধা । 

৪| এই শ্রুতির মূল অস্তসন্ধ।লে কোন প্রয়াস করি নাই। আচার্য্য শ্ষব ইহার অনুবাদ করিয়াছেন । 
গ্রে ষ্টবা)। 


২২ সাহিত্য-প্রিষৎ-পত্রিকা [ ১ম সংখ্যা 


অর্থাৎ “দ্বাদশ মাস, পঞ্চ খতু, এই তিন লোক এবং এ আদিভ্য--এইরূপে আদিত্য একবিংশ ॥" 
এভরের় আরণ্যকে? পঁচিশ সংখ্যার 'পুরুষ' সংজ্ঞার উল্লেখ পাওয়া যায়, 
প্পঞ্চবিংশোহ্রং পুরুষো দশ হস্ত্যা অজুলর়ো দশ পাস্। ঘা উন ঘৌ বাহ্‌ আত্মৈব পঞ্চবিংশ- 
স্বমিমমাত্মানং পঞ্চবিংশং সংস্কুরুতে ৷” 
অর্থাৎ “পুরুষ পঞ্চবিংশ, তাহার দশ হস্তানুল, দশ গাদীদুল, দুই উরু, দুই বাহু ও এক 

আত্মা) একুনে পঁচিশ । দেই হেতু পুরুষকে পঞ্চবিংশ বলা হয়।* আধুনিক কালে প্রচলিত 
সংখ্যা-সংজ্ঞার মূল নির্ণয় কেহ ও প্রকারে করেন না। কেহ করিলে বিদ্ধৎসমাজ ভাহা 
গ্রহণ করিবেন না। অধিকস্ত ব্যাখ্যাতা উপহাদাস্পদ হইবেন । অথচ বৈদ্দিক যুগের লোকে 
গু প্রকার তত্বাবলথনে সংজ্ঞার ব্যাখ্যা করিত এবং নেই ব্যাখ্য। পণ্ডিতদমাঙ্জে স্বীকৃতও 
হইত। ওঁ প্রকারের উপপত্তি নির্ণয়ে যে একটা! মহাধোষ আছে, তাহ! সহঞ্জেই উপক্ত্ধ 
হইবে। তথন সংজ্ঞাবিশেষের উপপত্তি নিরূপণ কর! মহা দুরূহ, কখন বা অসম্ভব হইবে। 
আচার্য্য শঙ্কর সত্যই বলিয়াছেন, শ্রুতিপ্রনিদ্ধ অর্থবাদের অপেক্ষা করিয়াই লোকে ওঁ প্রকার 
উপপত্তি নিৰ্ণয় করিতে পারিয়াছিণ।২ পরবর্তী কালে শ্রত্তির এ সকল অংশ অপ্রনিন্ধ 
হইয়া পরে। তাই নামসংখ্যায় আদিত্য =২১, পুরুষ= ২৫, সংস্ঞা প্রবর্তিত হয় নাই। 
এখন আদিত্য = ১২, ব্যবহারই সুপ্রচলিত ; পুরুষ সংজ্ঞা লুপ্ত । 

অঙ্কের *শৃন্ত” (-)কে নামসংখ্যায় বিন্দু; আকাশ, খ ইত্যাদি বলা হয়। বেশীর ভাগ 
সংজ্ঞা আকাশের পর্য্যাৰ শব্দব। ওঁ সংজ্ঞার এবং শ“শূন্ত' নামের উপপত্তি কি? শ্রীযুক্ত রায় 
লিখিয়াছেন, “বিন্দু, যেমন জলবিন্দু, অতি ক্ষুদ্র নিরবয়ব ; এত ক্ষুদ্র যে, শৃন্ত মনে হয়। 
ইহা হইতে বিন্দুর সংজ্ঞা, শূন্ত । যদি শুন্য, তাহ। হইলে অভাব, অতএব আকাশ,--.*. 
(২২৮ পৃষ্ঠা): অতএব দেখ। যায় যে, তিনি *, এই অঙ্কচিহ্নের “বিন্দু' নামই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন 
মনে করেন। কিন্তু বিজ্ঞাত ইতিহাসের সাক্ষী তাহার সমর্থন করে না। শুন্ত নাম পাওয়া যায় 
'পি্গলছন্দঃস্ত্রে (৮২৯১৩* ), বকৃশালী পাওুলিপিতে, পঞ্চসিদ্ান্তিকায় (81৭, ১১ ইত্যাদি) 
ও পরবর্তী গ্রন্থে। থ সংজ্ঞা (ও তাহার পধ্যায়) পাওয়া যায়, অগ্নিপুরাণ ( ১২৩]৩ ), “মুল- 
পুলিশসি্ধান্ত' ( উৎপলভট্ট ধৃত বচন ), পঞ্চসিদ্ধান্তিকা ( ৩২,১৭, ইত্যাদি) প্রভূতিতে। 
কিন্তু বিন্দু সংজ্ঞা প্রথম দেখিয়াছি, পঞ্চসিদ্ধান্তিকায় (৩1৭১৯) সুতরাং দেখা যায় যে, শুষ্ক 
সংজ্ঞা প্রাচীন।* আরো লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, ‘অমরকোযের’ মতে শূষ্য ও বিন্দু শব্দ 
সমানার্থক নহে। উহা প্রথম দেখিয়াছি, হেমচন্দ্রের ‘অভিধানচিন্তামণি'তে, শক একাদশ শতকে | 


১7 ১১২৮7 ১1১৪।২*1 এই ছৃষ্ান্তিটির সন্ধান আমার সহোদর শীমান্‌ বিনোদবিহারী দত দিয়াছে! সে 
বলে যে, ও প্রকারের দৃষ্টান্ত শ্রুতি ও ব্রাহ্মণ গ্রন্থাদ্িতে আরে! আছে। 

২। প্রসিদ্ধ!” চার্ঘবাদাত্তরাপেক্ষ্য অর্থবাদান্তরা প্রবৃত্থিঃ “কবিংশে! বা ইতোৎদাবাদিত্যঃ” ইত্যেবমাদিধু। 
কথং হীহৈফবিংশত্যান্া ভিধীয়তে অনপেক্ষ্যমানোহ্থবাদা স্তরে 'গ্থাদণ মাসাঃ পঞ্চর্তবস্ত্য হইসে লোকা অদাবাদিত্য 
একবিংশ১ ইত্যেতশ্িন্‌ 1” শারীরকভা যা, ৩৩1২৯। 

৩। 'পঞনিত্াস্তিকা'র এই দুইটি শ্লোক ত্রমপূর্ণ বলিয়া! খিবো এবং ছিবেদী তাহার কোন অর্থ করেন নাই। 
কিন্তু নমগ্র প্লোকের অর্থ নির্গত করিতে গার! না! গেলেও উহ্থাীতে যে বিনু-=০, সংজ্ঞার ব্যবহার আছে, তাহাতে 
সংশয় নাই। শ্রীযুক্ত রায় তাহার নিঘণ্ট,তে ( যেটা পঞ্চনিদ্ধান্তিকা! হইতে সক্চলিত ) বিন্দু সংজ্ঞা ধরেন মাই। 
যাহা হউক, এই প্রসাণ পরিত্যক্ত হইলে বিনুসংজঞা আরো! পরবন্ত কালের হইয়৷ পড়ে। 

৪। অবন্ত খ ও বিন্দু শব্দ বেদে বহল ব্যবহৃত হইযাছে। হতরাং উভয় শব্দই প্রাচীন। কিন্তু তাহাদের 
খ্রপিতসম্পর্কে ব্যবহারের কণাই আমর! বলিতেছি। 


ধর্মান্ধ ১৩৩৭ ] নামসংখ্টা | ২৬ 


অবশ্য তাহার বহু পূর্বা হইতে শৃচ্কে বিন্দু বলা হয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতের! উহাকে "আবেকস* 
নামে গণনা-যস্ত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এ প্রকার যন্ত্র প্রাচীন চীনে, 
মিশরে, গ্রীস ও রোম দেশে খুবই প্রসিদ্ধ ছিল ।? চীনে এখনও দেখা যায়। প্রাচীন হিন্ুস্থানে 
কোন প্রকারের গণনা-যন্ত্র ব্যবহারের প্রমাণ এই পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। ক্লীটৎ একদা একটা 
প্রমাণাবিদ্কারের উল্লেখ করিয়াছিলেন। কিন্তু উহা যে তাঁহার ভুল, তাহা! আমরা অন্যত্র 
দেখাইয়াছি।* স্থতরাং পাশ্চাত্য মত ভিত্তিহীন বলিয়া পরিত্যান্য। শৃন্ত নামের মূল কি, 
তাহা নিৰ্ণীত হওয়া অত্যাবস্তক। ‘আকাশ’ ও তৎপৰ্য্যায় শব্দ কেন 'শৃ্য’ অর্থে ব্যবহৃত হয়, 
তৎমঘন্ধে মূনীশ্বর বলেন," আকাশস্ত মহত্বেনেয়ত্তাভাবাৎং তদ্বাচকশব্বানাৎ সঙ্কেতেন বা স্থানাভাঁব- 
ঘ্যোতকশুন্তাভিধেয়ত্বাৎ 9৭ | 

বরাহের বৃহজ্জাতকের* মতে খস১*। এই প্রয়োগের উপপৃত্তি কি? 'দীপিকা+ নামক 
ফলিত জ্যোতিষ গ্রন্থে দেখা যায়--“ধম্‌ লগ্নাৎ দশমরাশিঃ"। কিন্ত বৃহজ্জাতকে এই প্রকারের 
কোন কথা পাই নাই। 'ীকাকার উৎপল ভট্টও বলেন নাই।* তভাহাঁবা মাত্র বলিয়াছেন, 
খ=আকাশ.” দ্ীপিকাকার অর্বাচীন লোক। বঝাহের ব্যবহার দেখিয়! তিনি এ সংজ্ঞা করিয়া 
থাকিবেন। বরাহের পূর্বে গর্গও প্রয়োগ করিয়াছেন,» খ-১০। 

শুন্তের আর একটা সংজ্ঞা পূর্ণ । শ্রীযুক্ত রায় বলেন, “বোধ হয়, বৃত্তাকার বিন্দুচিহ 
দেখিয়া এই নাম।* আমার মনে হইয়াছিল, আকাশের পূর্ণত! গুণ হইতে এই সংজ্ঞার উৎপত্তি। 
আকাশ অনন্ত বলিয়া যেমন অনন্ত = আকাশ = ০, সেইরূপ আকাশ পূর্ণতার প্রতীক বলিয়া 
পূর্ণ "আকাশ -.*। ইহাতে শুরুযজুর্কেদের শাস্তিপাঠের কথ! মনে পড়ে, 
- “ও পূৰ্ণমদঃ পূর্ণ মিদ পুরা পূর্ণমুচ্যতে । 

পূৰ্ণস্ত পূর্ণমাদায় পূর্ণ মেবাবশিষ্যতে ।* 
শ্রাতিতে বহু স্থানে পূর্ণস্বভাব ব্রদ্ধ আকাশ নামেও অভিহিত হ্ইয়াছেন।১০ অমরসিংই 

ও হেমগঞ্জের মতে শৃষ্ভের এক নাম তুচ্ছ। ইহার সঙ্গে খরেদের ‘নাসদীয় সুক্তে'র?১ ' এই 
খাক্‌ তুলনীয় _“তুচ্ছেনাভাপিহিতং" ইত্যাদি I 





2 D.E. Smith, History of Mathematics, vol. ii, Boston, 1925, pp. 156 ff. 

২। J. F. Feet, “The use of the abacus in India», Journ. Roy, Asiaf. Soc., 1911. 

৩) Bibhutibhusan Datta, “Early literary evidence of the use of the zero in India,” 
Aner. Math, Monilily, vol. 33, 1926, pp. 449—454- 

৪। মুনীশ্বরকৃত 'সযীচি', মধ্যমাধিকার, কালমানাধ্যার, ১৮ শ্লোক। ‘সিদ্ধান্ডতশিরোমণি’র গ্রহগণিত ভাগের 
মধ্যম!বিকার, মুনীখরের “মরীচি' ও নৃসিংহের ‘বাসমাবাত্তিক’ নহ পণ্ডিত সুরলীধর ধার সম্পাদনায়, বাঁশী হইতে 
প্রকাশিত হইয়াছে । ১৯১৭ শ্রীষ্ট নাল। 


৫। বরাহুমিহিবেব 'বৃহজ্জাতক' উৎপল টের টীকা সহ, রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত হইয়াছে 
কলিকাতা, ১৩:০ বঙ্গান্দে ; ১১৭; ১১৬,১৭,১৮,২৩৬,৭ ; প্রভৃতি ভরঃব্য। 

৬। এই গ্রন্থ আমি দেখি নাই। অনুযাদিত বাক্যটি “শনদকল্নকরম' গাইয়াছি। ("ধম্‌' শব্দ দেখ)। 

৭1 শ্রইব্য বৃহজ্জাতক ১২* টাকা। 

৮। ‘বৃহজ্জাতক’ ১1১৭ (টীকা) ও ২৬ রষ্টব্য। 

৯1 'বৃহত্জাতকে'র (১1১৭ ) টাকার উৎপল ভট্ট ধৃত বচন দ্রব্য 

১০। "এষ আকাশ” তৈত্তিরীয় উানিষৎ। “বোম্তদর্শনে, উহা বিশেষভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে, 
(১১২২১ ১15১ সুত অইব্য)। 

১১ ১০1১২৯। 


২৪ '  সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ১ম সংখ্য 

গো = ৯, সংজ্ঞার উৎপত্তি স্থধাকর দ্বিবেদী করিয়াছেন পুরাণের নন্দিনী প্রভৃতি নয়টি 
গাভী হইতে । নন্দিনীবংশ অপ্রসিদ্ধ বলিয়া শ্রীযুক্ত রায় এ ব্যাখ্যা পরিত্যাগ করিয়াছেন। 
অপর কোন প্রকৃষ্ট উপায় না দেখিয়া! ঠিনি মনে করেন, গো ্বর্গ "৯ । “গো অর্থে হবর্ ধরিতে 
হইতেছে. দেখা যাইতেছে, গো সংজ্ঞা বরাহের দ্বর্গতি।” জৈন আ|গমশাস্ত্রের সংস্কৃত 
টাকায় কতিপয় স্থলে, গমন করে বলিয়াই গো”, এই নিরুক্তি দেখিয়া আমার মনে হইয়াছিল, 
গো-গ্রহ-৯। ব্যলার১ও সেই উপপত্তি ধরিয়াছেন দেঁখিতেছি। মুনীশ্বর বলেন যে, 
‘ন্বখণ্ডাব্মক ভূমি’ হইতেই গো সংজ্ঞার উৎপত্তি।ৎ ভূপ (= ১৬) সংজ্ঞার উৎপত্তি বিষয়ে 
শ্রীযুক্ত রায় দুইট! সম্ভাব্য ব্যাখ্যার উল্লেখ করিয়াছেন, _বিষ্ুপুরাণোক্ত ষোল শক রাজার কাহিনী 
এবং মহাভারতোক্ত 'যোড়শরাঞ্জিক’ উপাখ্যান। তিনি প্রথমটা স্বীকার করিয়াছেন, ব্যুলার 
করিয়াছেন শেষেরটাকে। 'ক্রা্স্ক,টসিদ্ধান্তে'র মতে শক - ১১? উহাতে ভূপ সংজ্ঞা গাই নাই। 
অতএব ষোল শকরাজকাহিনী হইতে ভূপ সংজ্ঞার উৎপত্তি কি না, বিবেচ্য । একাদশ শক 
সংজ্ঞার উপপত্তি কি? 

পবন ( পর্ধ্যায় অনিল, বায়ু, সমীরণ, ইত্যাদি ) সংজ্ঞা সম্বন্ধে মতভেদ আছে, বেদী 
তাহ! দেখাইয়াছেন।* ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্রে সাতটি পবন প্রসিদ্ধ ; ষথা,_-আঁবহ, প্রবহ, উদ্বহ, 
সংবহ, গরিবহ ও পরাবহ। তম্বারা পরিচালিত হইয়া ভমগুল থুরিতেছে, ভভ্রমমাদী প্রাচীনের! 
মনে করিতেন। সেই হিসাবে পবন = ৭ ৷ উৎপল ভট্ট অম্বাদিত কতিপয় জ্যোতিষবচনে উহা 
গাওয়া যায়।* প্রাণ, অপাঁন, সমান, উদান ও ব্যান, শরীরস্থ এই পঞ্চ বায়ুর নিরুক্তিতে অপরে 
ধরিয়াছেন, পবন -€। ইহার দৃষ্টান্ত আছে বরাহের 'বৃহজ্জাতকে” শ্রীপতির ‘সিদ্ধান্তশেখরে' 

০৯০৫১২৭) ও ভাক্করাচার্য্যের “সিদ্ধান্তশিরোমপিতে ।* কাহারও কাহারও মতে আবার 

মরুং= ৪৯। কারণ, পুরাণে উনপঞ্চাশ মরুতের কাহিনী আছে। দুর্গাপূজায় “সপ্তসপ্তমরুদখণ'কে 
অর্ধ্য দিতে হয়। অলবিক্বণীর তালিকায় দেখা যার, পবন ৯1 উহা! ভুল। কারণ, তাহার 
উপপন্তিও হয় না। অপরন্ধ কোন প্রয়োগ দেখ! যায় না। | 

বালার লিবিয়াছেন যে, পঞ্চসিদ্ধান্তিকার মতে নরক = ৪০ উহ্‌! সত্য নহে। মুলে আছে, 
"পঞ্চনরকং শতার্দ্ধং ব্রিসমেতং* ইত্যাদি।* ওঁ স্থলে 'পঞ্চনরকং' অর্থ পঞ্চত্থারিশং করিতেই 
হইবে, নতুবা গণনায় মিলিবে না। 'শতার্ধং জিসমেতং’ অর্থ তিনোত্তর পঞ্চাশ' 
দেখিয়! ব্যূলার ভ্রমে পড়িয়াছেন ; মনে করিয়াছেন, ‘পঞ্চনরকং' অর্থও ‘পঞ্চোত্তর নরক | 
তাহাতে নরক-৪*, হয়। কিন্ত ছবিবেদী ও শ্রীযুক্ত রায় এ বাক্যের অর্থ 'পঞ্চগুণ নরক’ 
করিয়াছেন, তাই তাহাদের মতে নরক-*৯। এই ব্যাখ্যাই সমীচীন ও প্ররুত, নরক = ৪০, 
ব্যাখ্যা যে ভুল, তাহা প্রমাণ করা যায়। বরাহ কোথাও ল্পষ্টোল্লেখ ব্যতীত যোগবিধি মতে 


১। নামসংধ্যানিধণ্ট ভরষ্টব্য। 

২। সিচ্ছান্তশিরোমণি, মধামাধিক!র, কালমানাধ্যায, ২৮-৯ শ্লৌোকেব টীকা ( সরীচি )। 
৩1 স্বৃহতমংহিতা,, ১ম খণ্ড, ২৫ পৃষ্ঠার পাদটা কা । 

৪1 বৃহৎদংহিতাঁ, ২ অধ্যায় টাকা (২ ২৭, পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ) 

&€ | গণিতাধ্যার, ভগ্রহযুত্যবিকার, ২য় রে ক! 

৬ 'গাফসিদ্ধাস্তিকা?, 81৬ 


বঙ্গাব্দ ১৩৩৭ নাম-সংখ্যা ২৫ 


নামসংখ্যা ব্যবহার করেন নাই । খুণবিধির অবলম্বন সময় সময় করিয়াছেন বটে ।১ তারপর 
বরাহের হবর্গতি সংজ্ঞার সঙ্গে নরক সংজ্ঞার সম্পর্ক আছে। হ্বর্গতির বিপরীত ছুর্গতি বা 
নরক। “বরাহের মতে স্বর্গতি--৯ সুতরাং নরক-৯। এই দুইটা সংজ্ঞার উৎপত্তি * 
কোথায়? শ্রীযুক্ত রায়ও খুঁজিয়া পান নাই। ন্বর্গের সংখ্যা সম্বন্ধে শ্রুতিতে ও পুরাণে বহু 
প্রকারের মত দৃষ্ট হয়। তবে তৈত্তিরীয় ও এতয়ের ত্রাঙ্মণে এক মত পাওয়া যায,২__ 
“নব স্বৰ্গলোকাঃ” 
“স্বৰ্গলোক নয়টি!” উহা হইতে স্বর্গ ==, সংজ্ঞার উৎপত্তি হইতে পারে। বিপরীত 
ক্রমে নরক 2, ব্যবহারের উৎপত্তি । “হইতে পারে” বলিতেছি; কারণ, ওঁ সকল ত্রাহ্মণে 
ভিন্ন মতও পাওয়া ষায়। তথায় দশ, একাদশ বা সহস্র সংখ্যক স্বর্গের রূপক কল্পনাও 
আছে।৬ সেগুলি স্বীকৃত হয় নাই কেন, জিজ্ঞাসা করিলে, কি উত্তর দিব ? | 
'শ্রুতবোধ' নামে এক ছন্দোগ্রস্থে ছুইটা নূতন সংজ্ঞা পাওয়! যায়,৪ গিরীন্র =৮, 
ফণতৃৎ্কুল-৯। গিরীন্দর বলিতে গিরিরাজ' হিমালয়কেই বুঝায়! ওঁ স্থলে উহা গিরি 
সংজ্ঞার উপলক্ষণকপে প্রযুক্ত হইয়াছে । এই হিসাবে গিরীজ্্র- ৭, হওয়া উচিত ছিল। 
কারণ, কুলাচল সাতাট। আরো! বিশেষ কথা যে, হিমালয় সপ্ত কুলাচলের 
বাহিরে । স্থতরাং তাহাকে কুলাচলের উপলক্ষণ করা. আশ্চর্ধ্য। তবে পরবর্তী কালে 
অষ্ট কুলাচলের প্রসঙ্গও শোনা যাঁয়। আচার্য্য শঙ্করের “মোহমুদগরে' আছে, 
“অষটকুলাচলসপ্তসমূক্রাঃ” তখন হিমালয়কে কুলাচলের অস্ত্র করা হইয়াছিল কি না, 
জানি না। কিন্ত উহা হইতেই গিরীন্দ্র-৮ ব্যবহারের উৎপত্তি বলিতে হইবে। 
বস্তুতঃ 'ুতবোধের'* মতে গিরি-৮। “ফণতৃৎ্কুল” অর্থ 'সর্পকূল'। স্থ্তরাং উহা 
আট সংখ্যা-জ্ঞাপক হওয়া উচিত ছিল। কারণ, সর্পবংশেব প্রধান অনস্তাদি আটটি। 
নাগপঞ্চমী পুজাতে অনস্তার্দি অষ্ট নাগের পূজা হইয়া থাকে। বস্তুত: নাম সংখ্যায় 
নাগ-৮, সাধারণতই বুঝাইয়া থাকে। ‘ক্রতবোধে'র প্রয়োগ অসাধারণ। অপর কোন 
গ্রন্থে এ প্রকার প্রয়োগ পাই নাই। উহারও উপপত্তি হইতে পারে। প্রায় পুরাণের 
মতে প্রধান নাগ আটটি হইলেও বরাহপুরাণের মতে নয়টি ৬ মনিয়র উইলিষমূস্‌ 


Sa Me NN Le রিতা Htc 
১। ‘পঞ্চসিদ্ধাস্তিকা’য় আছে, “নবযট্কঃ”=৯ ২৬ ; “যট্‌কাষ্টকঃ’=৬ ২৮; “দ্বিত্ৰিভূতাঃ" =২ (৩২৫ ), 
ইত্যাদি । . * , 
২। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ১২২1১; এতরেয় ব্রা্গপ, 91১৬ | 
৩। তৈত্তিরীর ব্রাহ্মণ, ৩1৯1৪।৬ ; ৩৯২1৫৭-৮ ; এঁতরের ব্রাহ্মণ ২1১৭, দ্রষ্টব্য । আবে! রষ্টব্য শতপথবরাক্সণ 
১৩১৩১; গৌপথ ব্রাহ্মণ ৬1২ প্রভৃতি । 
৪। ৩৮ স্থোক. বন্ধুবব পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রভাতকুসাঁৰ সুখোপাধ্যার ইহাদের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ - 
করেন। 5" * 
€। ৩৫ গ্লোক। - A; 3% 
৬ |  "জনস্তং বান্তফিঞ্চৈব কঘলঞ্চ মহাবলম্‌। 
কর্কৌটকঞ্চ রাজেন্্র পদ্মঞ্ধাস্তং সরীস্থপম্‌ ! 
মহাপন্পং তথা শব্মং কুলিকঞ্চাপরাজিভম্‌.। 
এতে ফষ্টপদ্বাযাদাঃ প্রধানাঃ পরিধীর্তিতাঃ ॥ 
j - বরাহপুবাঁণ [ শব্বকল্পতদ্রমে ধৃত ] 


২৬. সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [১ম সংখা। 


লিখিয়াছেন,১ ‘সূর্ধ্যসিদ্ধান্তে'র মতে নাগ ৭ শ্রীযুক্ত রাষেব প্রদত্ত সু্ধ্যসিদ্ধাস্তের নিঘস্ট,তে 
এ ব্যবহার নাই। অপর কোথাও নাগ সংজ্ঞার ও প্রয়োগ দেখি নাই। মনিষর উইলিয়ম্স্‌ 
ভুল করিয়। থাকিবেন। 
চম্পালিপিভে কতকগুলি নৃতন সংজ্ঞা আছে ;--আত্মা-৯, আনন্দ -৬, কায়=৮, 
কুচ = ২, তনু =৮, অঙ্গ =৮, বেলা = ২, হস্ত-২। নদী বা সমুদ্রেব বেলাভূমি দুইটি । 
হেতু ষেল1-২। আত্ম! -৯, প্রয়োগের উপপত্তি কি, বুঝি ন!। হয় ত চম্পালিপিতে 
ওঁ সংজ্ঞার ভুল ব্যাখ্যা কর! হইয়াছে। আত্ম।-৫, হইবে। পঞ্চাত্মা সাধারণের পবিচিত। 
তন্থ সংজ্ঞার উৎপত্তি শিবেব তন্গব আট উপাদান হইতে,_-পৃথিবী, অপ তেজঃ, বাযু, 
আকাশ, স্বর্য্য, চন্দ্র এবং যজ্মান।. অমর কবি কালিদাসেব অমব নাটক শকুন্তলার 
মঙ্গলাচরণের কথা মনে পড়ে, 
“যা হষ্টিঃ শ্ৰষ্ট রাষ্ভা বহতি বিধিহুতং যা হবির্যাচ হোজ্রী 
যে দ্বেকালং বিধত্বঃ শ্রুতিবিষয়গুণ| য। স্থিতা ব্যাপ্য বিশ্বম্‌। 
যামাহুঃ সর্বভূতপ্রকৃতিরিতি যয়া প্রীণিনঃ প্রাণবস্তঃ 
প্রত্যক্ষীভিঃ প্রপন্নস্তমুভিরবতু বস্তাভিবষ্টাভিরীশঃ ॥ 
সর হেতু শিবের অপর নাম অষ্টমৃর্ঠি, অষ্টধর। কায় সংজ্ঞার উৎপত্তিও তাহাই, কায = তম । 
সংজ্ঞা নামসংখ্যায় সাধাবণতঃ ৬ জ্ঞাপন করে,_-বেদের যড়ঙ্গ হইতে তাহার উৎপত্তি। 
অঙ্গ =৮, ব্যবহারের উৎপত্তি হইতে পারে, _(১) আযুর্বেদের অষ্টাঙ্গ হইতে; (২) সাষ্টা্ 
প্রণাম বা প্রণামের আষ্টাঙ্গ হইতে,২ (৩) যোগের অষ্টাঙ্গ হইতে,৩ (৪) অর্ধ্যের অষ্টাজ 
হইতে,৪ অথব। (৫) তন্থ শব্দের পর্যায় হিসাবে। আনন্দ সংজ্ঞার, উৎপত্তি রস সংজ্ঞার€ 


পা 





১1 16. Monier-Williams, Sanshhit-Bnglish Dictionary, New edition, revised 
and improved by E. Leumann and 0, Cappeller, 03100, 1999 ; নাগ ও ফণ্ভৎ শখ 
জষ্টব্য। 

২) প্রপাষের আষ্টা্র-_-পাদ, জানু, বক্ষ, হস্ত, শির, বাক্য, দৃষ্টি ও মন। 

৩। যৌগেব অষ্টাঙ্গ --যম, নিয়ম, অ1সন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণী। ও সমাধি। 

৪1 অর্য্েব অষ্টাঙ্গ-_ছুই প্রকাৰ ; তত্ত্রমতে_-জল, ছুধ, দধি, বত, বুশাগ্র, তওল, যব ও গ্বেতসর্ধপ; 
কাণীথঙের মতে-_জল, দুধ, দধি, ঘৃত, মধু, কুশীপ্র. রত্তকরবী ও রক্ত চন্দন । শব্দকল্পক্রম দেখ! 

£) বে ভাবজঞন্তরের ‘অন্নদামঙ্গল’ হইতে ছুই ছত্র কবিতার অনুবাদ ছিল, 

“বেদ লধে খধি রসে ব্রহ্ম নিরূপিলা। 
এই শকে এই গ্রন্থ ভারত বচিল! ॥* 

ইহাতে পাওয়া ধাঁয় যে, ১৬৭৪ এককালে ‘অন্নদামঙ্গল’ রচিত হয়। কিন্তু উদ্চ প্রবন্ধে 'মুত্রাকরের প্রমাদে 
১৭৭৪ শক মুত্রিত হয । তাহ! দেখিয়া যুক্ত রায় মনে বরিয়াছেন যে, রসসংজ্ঞা। সাঁধাবণৃত ৬ বা = সংখ্যা 
ধ্যাপনার্ধ ব্যবহৃত হইলেও, আমি ভিন্নোপায়ে পরিজ্াত ‘অহদ্বামন্রলেব রচ্গকাবের সঙ্গে সামন্ত রাধিবাৰ 
, জঙ্ক কথঞ্চিৎ জোব করিয়া উপপত্িহীন হইচছেও রস=৭, ধরিয়াছি। [ গুবাসী ৩৪৭--৮ পৃষ্ঠা] । এ দোষ 
আমি কবি নাই। আমার প্রবন্ধের গাঁও[লিপিতে ১৬৭৪ই ছিল ও আছে। যুক্ত গ্বদ্ধে মুদ্রাফরের দোষে 
১৭৭৪ হইয়াছে । ' 


বঙ্গ বব ১৩৩৭ ] নাম-সংখ্যা চা 
পৰ্য্যায় হিসাবে । আনন্দ -রম-৬। শ্রতিতেও পবত্রহ্ম কখন রস, আবার আনন্দ 
বলিয়া বণিত হইয়াছেন, | 
“বসো বৈ সঃ। রসং হেবায়ং লঙ্ধানিন্দীভৰতি। কে! হেবাস্তাৎ কঃ গ্রাণ্যাৎ 

যদ্যেষ আকাশ আনন্দো ন্‌ স্তাং”? 1১ 

“তিনিই [ ব্ৰহ্ম |] বম। সেই রসকে লাভ কবিয়।ই ইনি [ জীব ] আনন্দিত হন। যদি 
সেই আকাশ ও আনন্দ না থাকিতেন, তবে কে-ই বা জীবিত থাকিত, কে-ই ব| প্রাপকার্ধ্য 
কবিত? 


শ্রীবিভূতিভূষণ দত্ত। 


১। তৈততিবীয় উপনিষৎ, ্গাননাবনজী ৭ শ্রুতি । 


জৈন-সাহিত্যে নাম-সংখ্য। * 


১৩৩৫ সালের “সাহিত্য-পবিষৎ-প্রতিকা"য় ( ৮-৩০ পৃষ্ঠ] ) আমবা নামসংখ্যা-প্রণালী 
বিষয়ে এক প্রবন্ধ লিখিষাছিলাম। তাহাতে বৈদিক কাল হইতে আরম্ভ করিযা আধুনিক 
সময় পর্য্যন্ত নামসংখ্যার উৎপত্তি, প্রয়োগ ও ক্রমপরিণতির সমগ্র ইতিহাস যথাসম্ভব 
আলোচিত হইয়াছিল ১৩৩৬ সালেব "পত্রিকা" অপব এক প্রবন্ধে এ বিষয়ের পুনরালোচনা 
করি। তাহাতে মুখ্যতঃ নামসংখ্য! নিঘণ্ট, সঙ্কলনের প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস এবং 
কতকগুলি সংজ্ঞার উপপত্ভি ও প্রয়োগেতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে । পরবর্তী গবেষণার ফলে 
এখন বুঝিতে পারিতেছি যে, প্রথম প্রবন্ধের দু'একটি স্থল পরিবর্তিত ও পরিবদ্ধিত হওয়া 
উচিত। সেই উদ্দেশ্যে এই ক্ষত্রকলেবর প্রবন্ধের অবতারণা । 


অর্ধমাগধী সাহিত্য 


প্রথম প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে যে, প্রাচীন অর্ধমাগধী সাহিত্যে নামনংখ্যার ব্যবহার 
নাই। খ্ৰীষ্টীয় দশম শতকে রচিত “বৃহদ্‌গচ্ছের গুর্ববাবলী” হইতে নামসংখ্যা প্রয়োগের 
একটা প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া মন্তব্য করা গিষাছিল যে, “এই প্রকাব প্রমাণও অতীব বিরল 1” 
এই সকল কথার সংশোধন আবশ্যক । জৈন আগম গ্রন্থাদিতে (৫০০-৩০০ খ্ৰীষ্টপূর্ব সাল ) 
নামসংখ্যা প্রয়োগের কোন প্রমাণ পাই নাই খরীষ্টপূর্ব প্রথম শতকে রচিত “অন্থযোগদ্বার- 
সুত্রে’ একমাত্র রূপ(= ১) সংজ্ঞার প্রয়োগ হইয়াছে দেখা যাষ।১ কিন্তু খরীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে 
জিনভদ্রগণি নামসংখ্যার বহুল প্রয়োগ কবিয়াছেন। যথা, _“পণ সত্তগ তিগ পণ তিগ ছুগ 
চউটুঠিক্কো”ৎ » ১৮৪২৩৫৩৭৫ ; “কুনিংদিয় দুগ পংচয় ইক্কগ তিগ*৩-৩১৫২৫০) ইত্যাদি 
আচাধ্য নেমিচন্ত্র সিদ্ধাস্তচক্রবর্তী লিখিয়াছেন, “বার খং ছক্কং৮”৪ ৬০১২ , *পন্ীসমেকদালং 
ণব ছগ্নপ্লানহৃণবসদরী””* = ৭৯০৫৬৯৪ ১৫০ ১“ছাঁদালন্থগ্রসভষবাবঞজং”৬ = ৫২৭০৪৬ ইত্যাদিণ । 


ফ ১৩৩৭, ৭ই আঁযাঢ তারিখে বঙ্গীয়-দাহিত্য-পবিষদেব মাসিক অধিবেশনে পঠিত । 

১] "অনুযোগত্বীরনুত্র“ হেমচন্দ্র হুরি কৃত টাকা সহ, ১৯৮* বিক্রমসন্বতে প্রীজাগমোদব সমিতি কতৃক 
প্রকাশিত হইয়াছে ; ১৪৬ সুত্র দ্রব্য 

২। জিনভদ্রগণি প্রণীত ‘বৃহৎন্দেত্রসমাস’ মলয়গিরি কৃত টাকা সহ ১৯৭৭ বিক্রমসন্থতে ভাবনগর হইতে 
প্রকাশিত হইয়াছে , ১1৮৫ দ্রষ্টব্য । 

৩1 কর. ১৩৯১ 

৪। নেষিচন্দ্র সিদ্ধাস্তচক্রবর্তি-প্রণীত ‘গোস্মটদাব', কেণববনী কৃত 'জীবতত্বপ্রর্দীপিক1', অভয়চন্দ্র কৃত 
মন্দপ্রবোধিকা, এবং টোডবমলঙ্জি কৃত হিন্দিভাযা টাকা সহ কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে, জীবকাণ, 
১২৫ গাথা । 

৫। ত্রিলোকসাব, ৩১৩ গাঁধা।, [ পঞ্চাশদেকচদ্বাবিংন্নবষটুপঞ্ষাশচ্ছ তাং লবসপ্ততিঃ] নেষিচন্ত্ 
সিদ্ধাস্তচত্রবর্তি-প্রথ্ুত পত্রলোকসার' মাঁধবচন্দ্র ত্রৈবিদ্যদেব কৃত ব্যাখ্যা সহিত, ৯৭৫ বিক্ৰমসম্বতে বোদ্বাই 
হইতে প্রকাশিত হইযাছে। 

৬। ত্রিলোকসাব, ৩৮৬ গাঁথা; [ বট্‌চত্বাবিংশচ্ছ ন্যসপ্তকদ্বিপফাশৎ ] 

৭1 ত্রিলোকসার, ৩৮৫, ৩৮৬, ৩৯৩ গীখা ্টবা 1 





বঙ্গাব্দ ১৩৩৭ ] জৈন-সাহিত্যে নাম-সংখ্যা ২৯ 


প্রাচীন জৈন গাথাসাহিত্যেও নামসংখ্যাব ব্যবহার পাওয়! যায়, ষথা--“পণস্থ্রং 
চউর[সীয়” »*৮৪০*০০০ | 

“ছত্তিপ্রি তিন্নি স্থপ্ং পংচেব ব ণব য তিমি চত্তারি। 

পংচেব তিন্নি পব পংচ সত্ব তিগ্রেব তিগ্রেব ॥ 

চউ ছ দ্দো চউ এক্ধো পণ দো ছকেন্ধসো য অট্ঠেব ৷ 

দো দো নব সত্তেব য অংকট্ঠীনাঁ পরাহৃত্া ॥” 
অর্থাৎ ৭৯১২২৮১১৬২,৫১৪,২৬৪,৩৩৭,৫৯৩,৫৪৩, ৪৫০,৩৩৬ । এই সকল গাথা যে কত 
কালের প্রাচীন, তাহা নিরূপণ করিতে পারি নাই। কোন কোন জৈন গাথা অতি প্রাচীন 
কালেব। এমন কি, কোন কোন আগমগ্রস্থেও গাথার অস্থবাদ আছে দৃষ্ট হয়। যাহা হউক, 
আমবা প্রথম দৃষ্টান্তের উল্লেখ পাইয়াছি, অভয়দেব স্থরির (১০৫০ খ্রীষ্টদাল ) টাকাতে১ এবং 
অপবটা হেমচন্দর সুরির ( ১০৮৯-১১৭৩ খ্রীষ্টসাল ) টীকা গ্রন্থে ।২ গুণচন্দ্রগণি “নংদসিহিরুদ্দঃ 
(১১৩৯) বিক্ৰমসম্বতে আপনার “মহাবীরচরিয়ম্ঃ রচনা করেন ।৩ বাদিরাজস্থরি 
“শাকাঁবে নগবাধিরম্ব, (৯৪৭) গণনে সংবৎসরে” 'পার্খবনাথচরিয়ম্ঃ রচনা সমাপ্ত কবেন। 


মধ্যযুগের জৈন সংস্কৃত সাহিত্য 


মধ্যযুগের জৈনগণ সংস্কৃত ভাষায় সাশ্ত্রদায়িক গ্রস্থ-_-মৌলিক ও টাকা, উভয় প্রকারেবই 
- রচনা! করিতেন । এ সকল গ্রন্থে নামসংখ্যার ব্যবহার পাওয়া যাঁয়। জৈনাচার্ধ্য জিনসেন 
তত্কুত “নেমিপুবাণ” বা ‘জৈন হরিবংশ পুবাণে” তাহার বহুল উপযোগ করিয়াছেন ৷ একটা! 
প্রমাণ দিতেছি, 

“স্থানক্রমান্রিকং ছে চ ফট, চত্বাবি,নব ছ্বিকং”৪ ' 

ওঁ স্থলে উদ্দিষ্ট সংখ্যা ২৯৪৬২৩। জিনসেন ৭০৫ শকে ওঁ গ্রন্থ রচনা শেষ করেন। 
পার্খশদেবগণি *গ্রহরসরুদ্দ” (= ১১৬৯) বিক্রমসন্বতে 'ন্তায়প্রবেশপঞ্জিকা” রচনা করেন, 
্রীচন্ত্রন্থবি “করনযনস্থর্য্য” (= ১২২২) সম্বতে 'আবকপ্রতিক্র মণত্রবৃত্তি' প্রণয়ন কবেন৬; 
রত্বপ্রভান্থরি «ব্স্থলোকার্ক” (= ১২৩৮ ) সম্বতে “উপদেশমালাবৃত্তিঃ রচনা করেন ।* বোম্বাই 
প্রদেশে প্রাধচব্য সংস্কৃত পাঙুলিপিবিষয়ক পিটাস'নেব পুস্তকে এই একাবের অনেক দৃষ্টান্ত 


১। স্থানাঙ্গস্থত্র, অভয়দেবন্থবি কৃত টীকা সহ, ১৯৭৫ বিক্রমসন্থতে এমাগমোঁদয় সমিতি কতৃক 
প্রকাশিত ; ৯৫ সুত্রেব টাকা জষ্টব্া। 

২। অঙুযোগদ্থাবহুত্র, ১৪২ সুত্রেব টীক1। 

৩1:00, Dalal & L. B. Gandbi, A Catalogue of Mamtuseripts in the Jang 
47180787279 at Jssalmere, Baroda, 1993, 0. 45. 

৪। নেমিপুবাণ, ৫ম সৰ্গ, ৫৫ (1) প্লোক। বঙ্গদেশীর এশিয়াটিক সোসাইটিব খ্রস্থাগাবে সংবক্ষিত 
গাগুলিপির ৭€ম পত্রের ১ম পৃষ্ঠায় এই বচনটি আছে। 

€ 1 Dalal & Gamdin, op. 04. p. 20. 

৬! 18207 Dp. 21. 

৭ 1 Ibid, p. 40. 


৩৯ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [সংখ্যা 


আছে ।১ প্রসিদ্ধ জৈন টাকাকার মলযগিরি 'বৃহৎক্ষেত্রসমাস? ও ক্ূ্ধ্যপ্র্তপ্তি“র উপব ততরুত 
টীকাতে নামসংখ্যার বহুল প্রযোগ করিয়াছেন ।২ তিনি দ্বাদশ খ্রীষ্টশতকের শেষ ভাগে 
গুজরাটরাজ কুমারপালের সভাপণ্ডিত ছিলেন। শাস্তিচন্দ্রগণ্ি নামে অপর এক জৈন 
টীকাকারও কতিপধ স্থলে নামসংখ্যার উপযোগ করিয়াছেন! নি ১৫৯৫ শ্রীষ্টসালে 
জীবিত ছিলেন। 


দক্ষিণাঁগতি - 


প্রথম প্রবন্ধে অকটিয প্রমাণ সহকারে প্রদশিত হইযাছে ষে, নামসংখ্যা সহাযে বিজ্ঞাপিত 
সংখ্যাকে অঙ্কে পাত করিতে সাধারণতঃ বামাগতি অবলম্বনীয় হইলেও কখনো! কখনো 
দক্ষিণাগতিও অনুসরণ করিতে হয। তাহাতে উদ্ধৃত প্রমাণদৃষ্টে কেহ্‌ কেহ মনে করিতে 
পারেন যে, অঙ্কের দক্ষিণাগতি প্রাচীন নহে; হয় ত পঞ্চদশ শ্রীষ্টশতকের পূর্বাকালের নহে। 
ওঁ সময়ে আমিও এরূপ মনে করিতাম। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সোগেশচন্দ্র রায়ের ধারণাও 
তাহা দেখিতেছি। তিনি লিখিয়াছেন, “অঙ্কের দক্ষিণাগতি প্রাচীনত্বেৰ বিরোধী ।”৪ 
দক্ষিণাগতি কত কালের, ইহ! স্পষ্টতঃ না বলিলেও প্রকারাস্তরে বোঝা ষায় যে, উহ! ১৪০৩ 
খ্ৰীষ্ট সালের অর্ধ্বাচীন বলিয়া তাহার ধারণা । যাহা হউক, আমাদের এ ধারণা ভুল। কারণ, 
ঘাদশ খীষ্ট শতকে মলয়গিরি, দশম শতকে নেমিচন্র, অষ্টম শতকে জিনসেন এবং ষষ্ঠ শতকে 
জিনভদ্রগণি দক্ষিণাগতির অন্লরণ করিয়াছেন দেখা যায়। বস্তুতঃ 'বৃহৎক্ষেত্রসমাস' ও 
“ু্্প্রজ্ঞপ্তি'র টাকাব কুত্রাপি মলয়গিরি বামাগতি অঙ্থদরণ করেন নাই। তাহার মতে 
“অষ্টকঃ পঞ্চকঃ সপ্তকঃ সপ্তক: শৃন্যং দ্বিকঃ চতুদ্ধঃ ত্রিকঃ সপ্তকঃ, পঞ্চক:৫ ৮৫৭৭০২৪৩৭৫১ 
“ত্রিকঃ চতুফঃ ত্রিকঃ শূন্য সথকো নবকঃ ক্রিক: শূন্তং একক: সপ্যকঃ যট্ক:”৬ 
= ৩৪৩০৭৯৩০১৭৬; “এককে। দ্বিকোহষ্টকস্তরিক: 'যট্‌কোইইকো! নবকঃ*৭ = ১২৮৩৬৮০; 
ইত্যাদি । নেমিচন্্র, জিনসেন এবং জিনভন্্রগণিব গ্রন্থে বামাগতি ও দক্ষিণাগতি, উভয়েবই 
প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। নেমিচন্দ্র লিখিযাছেন,”_ 





> | Peterson, Fourth Report on the Search of Sanskrit MSS. in the Bombay 
Presidency. “শিবধতুদচি শশাঙ্ক’’= ১৩৬৫ (0. 67); “দ্াক্কমঙ্ু = ১৪৯২ (০. 83); “বানাষ্টবিশ্বদেব" = 
১৯৮৫, “বস্মবস্বাশ!"= ১০৮৮, “বন্বস্ধ্ক’’= ১২৮৮ 00, 92), ইত্যাদি । 

হ। বৃহতন্দে্রমাস টাকা" ১৩৬, ৩৮, ৪০; ৪২-৪৫ 3. ৫1৫-৬, ইত্যাদি । “হুর্্যপ্রজ্ঞপ্তি', মলয়ঙ্গিবি কৃত 
টাকা সহ ১৯৭৫ বিক্রমসন্্তে প্রনাগমোদয় সমিতি কতৃক প্রকাশিত, ২৯২৩ ও ১০* সুত্রেব টীকা দ্রষ্টব্য ৷ 

৩। 'অসৃতবীপপ্রজ্ঞপ্তি', শাস্তিচভ্্রগণি কৃত টাকা! সহ, ১৯৭৬ নে বোদ্বাই হইতে প্রকাশিত; ১৭৩ 
সুত্রেধ টীকা দ্ৰষ্টব্য | 

৪। ধপ্রবালী', ১৩৩৬ সাল, পৌব, ৩৪৩ পৃষ্ঠা। 

€। বৃহতক্ষেঅসমাস, ১1৩৬ (টাকা )। 

৬1 ত্র, ১৩৮ (টীকা)। 

৭1 সুর্যযপ্রজ্ঞপ্তি, ২* সুত্র (টীকা )। 

৮। গৌন্সটসাঁব, ৩৫৪ গাথা; 
[ একাষ্টচচ চ ঘ্দগতকং চ চ চ শূন্যসপ্তত্রিকসপ্ত। 

এ শূন্যং নব পঞ্চ পঞ্চ চ একং যষ্ট্‌কেকশ্চ পঞ্চকংচ |] 


বঙ্গাব্দ ১৩৩৭ ] জৈন-সাহিত্যে নাম-সংখ্য! ৩১ 


দএকট্ঠ চ চ য ছস্সতয়ং চ চ য সুপ সত্ততিয়সতা। 
ুপ্নং ণব পণ পংচ য একং ছকেক্কগে| য পণগং চ॥৮ 
অর্থাৎ ১৮৪১৪৬৭,৪৪ ০১৭৩৭১০৯৫১৫ ১৬১,১১৫ | 
“বিঘুনিধিণগণবরবিণভণিধিণদণবলর্িণিধিখরাহখি | 
ইগিতীসহ্থধসহিয়। জংবুএ লব্বসিদ্ধতথা ॥৮১ 

এ স্থলে কথিত সংখ্যা ১৯৭৯১২০৯২৯৯৯৬৮০০০০০০০০০০০০০০০০০৩০০০০৩০০০০০৩০৩ | 
বিশেষ ভ্রষ্টব্য, বল, খদ্ধি-৭, খর-৬। বামাগতি অনুসরণের দৃষ্টান্ত নেমি- 
চন্দ্রের গ্রন্থ হইতে আমর! পূর্বেই অনুবাদ করিয়াছি। এই প্রকার আরও দেওযা যাইতে 
পারে।২ জিনসেন বলেন, 

«“একমষ্টোচ চত্থারি চতুঃ ষট সপ্তভিশ্চতুঃ। 

চতুঃশ্ন্তংচ সপ্তত্িসপ্তশৃন্ং নবাপি চ॥ 

পঞ্চপঞ্চৈকং ষট্‌ চ তথৈকং পঞ্চ তত্বতঃ । 

সমস্তশ্রুতবর্ণানাং প্রমাণৎ পরিকীর্তিতং ॥??৩ 
. অর্থাৎ ১৮,৪৪৬,৭৪৪,০৭৩,৭০৯,৫৫ ১,৬১৫ | দ্রিনভত্রগণির মতে “ছুবীস চোয়াল 
ুপনটৃঠ”৪ ২২৪৪০০০০০০০০, “ইগবন্গা চউবীসং অট্ঠ হু্”4-৫১২৪০০০০০০০০) 
“বতীসং দো স্পা চউরে| স্প্নটঠ*৬.৮ ৩২০০৪০০০০০০০০ ; ইত্যার্দি। বামাগতির 
দুইটি দৃষ্টান্ত পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে । ইহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, 
'বৃহ্ৎক্ষেত্রসমাসের অপব কুত্রাপি নাঁমসংখ্যায় বামাগতি অনুসৃত হয় নাই। সর্বত্রই 
দক্ষিণা গতি। কেহ শঙ্কা করিতে পারেন, এ দুই স্থলেও দক্ষিণাগতি অন্থসরণ করা যাইতে 
পাবে না কি? না, সেই উপায় নাই। তথায় বামাগতি ধরিতেই হইবে, তাহার অকাট্য 
“ কারণ আছে। একটার প্রমাণ এ স্থলে উদ্ধৃত করা গেল। বস্তুতঃ এ সক্ল গণিত বিষয়ে 
যথেচ্ছ ব্যাখ্যা করিবার উপায় নাই! উজনশাস্ মতে ভারতবর্ষের উত্তরার্দ্ের আকৃতি 
একটা বৃত্তাংশের স্তাষ। 





১। ভ্রিলৌকসার, ২১ গাথা 

[ বিধুনিথিনগনবববিনভোনিধিনয্নবলষ্ধিনিধিখরহস্তিনঃ | 
একব্রিংশচ্ুন্তসহিতাঃ অশ্ব লব্বসিদ্ধার্ধাঃ | ] 

২। গোশ্মটসাব, জীবকাঁও, ৬২৫ গাথা; ত্রিলোকসার, গাধা ২৫, ২৮, ৭৫০1 

৩। নেমিপুবাঁণ, ১-স সৰ্গ, ৩৯-৪* শ্লোক পূর্বোক্ত পাও,লিপির ১৩৩ম পত্রেৰ ওর পৃষ্ঠা । 

৪ | বৃহতন্ষেত্রসসাস, ১৬৯ 

৫€। এ, ১1৭০ 

৬1 এ, ১1৭১ 


ঙ২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক 
তাহাব দৈৰ্ঘ্য বিস্তারের পরিমাণ এই দেওয়া আছে,১২_ 
কং= ৪১৪৯০০৯৭৫০০ বৰ্গ কলা । 


খ২ = ৭৫৬০৩০০০০০০ বর্গকল! I 
বশ ৪৫২৫ কলা। 


[ ১ম সংখ্যা ' 


এ প্রকার বৃত্তাংশের ক্ষেত্রফল গণন! করিবার জন্য জিন্ভদ্রগণি এই নির্মম দিয়াছেনং__ 
ক্ষেত্রফল = ৬/কং 7২ ব 
২ 


উত্তরার্ধ ভারতবর্ষের ক্ষেত্রফল গণনা করিতে হইলে, এই নিঘমে তাহাব দৈর্ধ্যবিস্তারের 
প্রমাপাস্ক প্রয়োগ করিতে হইবে। অধুনা 


VE ২ = চাকা কলা, 


= ২৪১৪৬০ ৪০৭১৫০ কলা, 
৪৮৩৯২ 








= ২৪১৪৬০ ৪০৭১৫ 
৪৮৩ 


এই বৃহৎ ভগ্নাংশকে জিনভত্রগণি এই প্রকারে বর্ণনা করিয়াছেন 
“কল লখক ছুগং ইয়ান সহস_সা ণব সযা সঠহিষা। 
সুপ্মমবণেউ অংসং চউ স্থ্তগ সত্ত এগ পণ! 
ছেউ চউ:অট্‌ঠ তিগ ণব দুগা য বাহে স উত্তবন্ধম্ন 
এ স্থলে অঙ্কপাতে সর্বত্র দক্ষিণাগৃতি অনুসরণ করিতে হইবে । উত্তবাদ্দ তাবতবর্ষেব 
"ক্ষেত্ৰফল = ২৪১৯৬০ ৪০৭১৫১৫৪৫২৫ বর্গকলা, 
৪৮৩৯২ 


= ২৪১৯৬০১৪৫২৫ 4৪০৭১৫১৪৫২৫, ব্র্ণক্লা, 
৪৮৩৯২ 


= ১০৯৪৮৬৯০০০ + ৮৪২৩৫৩৭৫ 
8 


২ বৰ্গকলা৷ 
৮৩৯২ 
, এই ভগ্নাংশে লবের উল্লেখ করিতে গিযা জিনউদ্গণি বলিয়াছেনঃ, 


“পণসত্তগ তিগ পণ তিগ ছুগ চউট্ঠিকো1।৮ 
স্থুতরাং ইহাতে যে বামাগতি অনুসবণ করিতে হইবে, তদ্বিষষে কোন সংশয়ই থাকিতে 


১1 শত ১: সন্তাণউই সহস্দ পংচসয়! 
অউপাপধং কোড়ি ইগয়ালীসং চ কোড়িসয়া 1” ৬৮ 
'পণনয়রী ছচ্চ অটঠনগ্রাইং”, ৬৯ 
শা _বৃহৎক্ষেত্রসমাস, ১ম অধ্যায় । 
২ ১1৬৬ 


৩। বৃহৎজেব্রসমাস, ১/৮৩-৪। 
৪1 এওঁ, ১৮61 


বাবদ ১৬৩৭ ] ,  জৈন-সাহিত্যে নাম-সংখ্য] ৩৩ 


পাবে না। জিনভব্রগণির ব্যবহৃত . বামাগতির সানির এই প্রকাৰ নিঃসংশয় 
তাহার বিশ্লেষণের প্রয়োজন নাই । 
দক্ষিণীগতির এতদপেক্ষাও প্রাচীন একট! দৃষ্টান্ত আছে। একটা বৃহৎ, সংখ্যার - 
কত বৃহৎ, অধুনা বলা যায় না; কারণ, মুলেব কতকাংশ ক্রটিত হইয়া গিয়াছে 
উল্লেখ করিতে “বখ শালী গণিত'কর্তা বলিয়াছেন রা 
* প্ষড়বিংশম্চ ত্রিপঞ্চীশ একোনত্রিংশ এব চ। 
দ্বাষ (8) ষড বিংশ চতুশ্তত্বাবিংশ সপ্ততি ॥ 
চতুঃষাষ নব) + ০০, ংশানসন্তবম্‌ । 
ত্রিরশীতি একবিংশ অষ্ট-'.****-* ** পকং | 
এ গ্রন্থে ইহাকে অক্ষেও প্রকাশ করা হইযাছে। যথা,__ 
%২৬৫৩২৯৬২২৬৪৪ ৭০৬৪৯৯৪*** *' ৪৩২১৮) 
সুতরাং এ স্থলে যে দক্ষিণাগতিক্রমে অস্কপ্রাত করা হইয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ 
নাই । “বখ শালী গণিত’ খুব সম্ভবতঃ খ্ৰীষ্ট সালের প্রারম্ভে, অথবা তাহার অনতিকাল পবে- 
রচিত হুইযাছিল।২ পরবর্তী কালেও দক্ষিণাগতিক্রমে অস্কপাতের দৃষ্টান্ত পাঁওয়া যাঁয়। 
শস্তিচন্দ্রগণি (১৫৯৫) একমাত্র এ ক্রমেই সংখ্যা নির্দেশ করিয়াছেন! অসমীয়া ভাষাৰ 
এক গণিতগ্রস্থে বামাগতি ও দক্ষিণাগতি, উভষই যথেচ্ছভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে ৩ _ 


বিষম সংশয় 


এইরূপে দেখা ষায যে, অতি প্রাচীন কাল হইতে নামসংখ্যা-প্রণালীতে বামাগতি ও 
দক্ষিণাগতি, উভয়ই অনুন্থত হুইয়া আসিতেছে। তাহাতে এক বিষম সংশঘ উপজাত 
হয়। সংখ্যাজ্ঞাপক বাক্যবিশেষকে অঙ্কে পাত করিতে কোন্‌ গতি অনুসরণ করিতে 
হইবে, তাহ! নিদ্ধারণের উপায় কি? সংস্কৃত সাহিত্যে একটা বিধি গাওয়া বাধ, 








১\ The 77071055215 21715907004. Study tn 260255501 Maihemalies, Parts 
T and 17, edited by G. R. Kaye, Caleutta,1927, ৫৮ পত্র, প্রথম দিক্‌ । 
২1 Bibhutibhusan Datta, “The Bakhshali Mathematics,” Bull. Cal. Math. 
900 vol. 21, PP, 1-60. বিশেষভাবে ৫৫-৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য । 
৩। কাঞ্চিনাথ প্রণীত “বীবমোহিনী অন্কার্য্যা”, 'সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা" ১৩২৯, ১-৮ পৃষ্ঠা । কাঞ্চি নাথে 
ব্যবহৃত নামগংখ্যা কতকটা কৌতুককব। তিনি লিখিরাছেন,_ . 
“মুনি অন্বর পাখা পাখা । 
বাপ চক্র দিব লেখা ॥ 
ঘোডা ছিত দিবা বাম 1” 
অর্থাৎ ১৫২২০৭ % ৭৩= ১১,১১১,১১১ | 
প্নবঞ্রহ অষ্টবস্ন সপ্তদাগব যড় বম বাণ বেদ রাম কবৌ নবাস্তক অঙ্ক ইহাকে ন্‌ 
অর্থাৎ ৯৮৭৬৫৪৩২ ৷ 
“সসি বামবাণ অষ্টবন্ন সন্ত কব বেদ । 
সড়বস নবগ্রহ শসি কব জান ।” 


= হস্ত 


অর্থাৎ ১৫৮০২৪৬৯১২1 
৫ 


৩৪. সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ১ম সংগা 


“অক্ষানাং বামতে! গভিঃ” বা “অ্বস্ত বামা গতিঃ” | কিন্তু এই বিধি ষে সব্ব” ক্ষেত্রে প্রযুজ্য 
নহে, তাহা পূর্বে উপস্থাপিত প্রমাণ হইতেই নিশ্চিত হইযা গিয়াছে । বিশেষ গুঢ ভাবে 
লক্ষ্য-করিলে €দখ। যাইবে যে, নামদংখ্যা-প্রপালীতে দক্ষিণাগতি ব্যবহারের যত প্রমাণ 
এই পধ্যন্ত পাওয়া গিন্াছে, তাহাদের প্রায় সম্যই প্রাকৃত ও বাঙ্গালা সাহিত্য হইতে, 
অথবা প্রাকৃত গ্রন্থের সংস্কৃতি রচিত টাকা হইতে, অথবা জৈনাচাধ্যছের রচিত সংস্কৃত 
গ্রন্থ হইতে । সেই হেতু সংস্কৃত সাহিত্যে প্রাঞ্চ সংখ্যা-বাক্যে না হয় বামীগতিবিধিই মানা 
যাইবে। কিন্তু অন্যত্র কি কর্তব্য? মলয়গিরি ও শাস্তিচন্দ্রগণি নামসংখ্যার সঙ্গে সঙ্গে 
'অঙ্কচিহ দ্বারাও উদ্দিষ্ট সংখ্যা নির্দেশ করিয়্াছেন। স্থতরাং তাহাদের লেখাতে 
সংশয়ের স্থান নাই। 

কোন কোন স্থলে ভিয়োপায়ে পরীক্ষা করিয়া লওষ| যাইতে পাবে যে, কোন্‌ গতি 
অনুসর্তব্য । যথা মহাভারতেব বিরাটপব্বে'র কাশীরাম দাস্কৃত ভাষাস্তরের সমাপ্তি-কাল-- 
“চন্দ্র বাণ পক্ষ ধতু শক স্থনিশ্চ” (= ১৫২৬) ; যোঁধর।জেব “হাম্মিব রসো’র “রচনাকাল 
‘চন্্রনাগবস্থপঞ্চ” (-৮১৭৮৫) সম্বং; অয়বিজজুগণি-প্রণীত  সন্মেতশিখররাপে”র 
বচনাকাল «“শশিরপন্থরপতি* (= ১৬১৪) বিক্রমনন্বৎ); এবং 'মীতিবিমল সুরি-প্রণীত 
“চম্পকশ্রেষ্ঠকখা”র বচনাকাল “শশিরনবাণাগ্নি” ( ৮১৬৫৩) সম্বং। বর্তমানে প্রচলিত 
শক ও সম্বৎকাল জানি বলিয়াই আমরা জোব করিয়া বলিতে পারি হে, এ সকল স্থলে 
দক্ষিণাগতি অনুসরণ করিতে হইবে, বামাগতি নহে। কিন্তু ভবিষ্যদ্বংশীয়ের' 
এখানে বিভ্রাটে পড়িবেন। নেমিচন্দের গ্রন্থে আছে, ' খ বার ইগিদালং”১ (=8৪১১২০ ), 
“গয়ণতিদুগতেবগ্নংশৎ (=৫৩২৩০ )1 এ সকল স্থলে যে বামীগতিক্রমে অঙ্কপাত 
করিতে হইবে, তাহা নিঃসংশয় | কারণ, অঙ্কের বামে শুন্ত থাকিতে পারে না। সেই কারণেই 
তৎপ্রদত্ত অপর এক দৃষ্টান্তে দক্ষিণ!গতি ধরিতে হইবে । যথা,_-“সত্তরসং-বাণউদদী ণভগব- 
সু (৮১৭৯২০৯০)। তীহার অপর কয়েকটি দৃষ্টান্ত অন্য রকমে যাচাই করা যায়। 
তিনি জন্ব দ্বীপের পরিধির পরিমাণ নির্দেশ কবিয়াছেন,ঃ 

“জোযণসগদুদু ছক্ধিগি তিদয়ং ইত্যাদি ; 
এবং তাহার ক্ষেত্রফলের পরিমাণঃ-- 

"পথাসমেকদালং ণব ছপ্গপীসন্থ৪ণবসদবী 1৮ ইত্যাদি । 
জদুত্বীপের পরিধি ও ক্ষেত্রফল গণনা করিবার নিষম তিনি দিষাছেন। সেই নিয়মে 
গণন। করিয়াই নিরূপণ কর। যায় যে, এ সকল স্থলে বামাগতি অঙম্ণুদরণ করিতে হইবে। 
জিনভদ্রগণি সর্ব দৃক্ষিণাগতি ধরিলেও ছুই স্থলে ষে বামাগতি ধরিয়াছেন, তাহাও 


১। ত্রিলোকসাঁব, ৬৪৭ গাঁথা) [ খ দ্বাদশ একচত্বাবিংশখ ] 

২। এওঁ; [গপ্রনত্ৰিদ্বিকত্ৰিপধ্ধাশৎ ] 

৩। এ, ৭৫* গাথ!, [ সপ্তদশ দ্বানবতিঃ নভোনবপুন্যং ] 

৪1 এ, ৩১২ প্রাথা; [ যৌজনানাং সপ্তদ্বিদ্ধি যড়েকং ভ্রয়ং ] 

₹। এ, ৩১৩ প্রাথা; [পঞ্চাশদেকচতীরিংশন্নববটু পঞ্চাপচ্ছুন্তং নবসপ্ততিঃ ]1 


বঙ্গাব্দ ১৩৩৭ ] জৈন-সাহিত্যে নাম-সংখ্যা ৩৫ 


অস্বগণনা, দ্বারা" বুঝিতে পারি. কিন্ত এমন দৃষ্টান্তও আছে, যে সকল- স্থলে" সংশয় 
নিরসনের কোন সহজ উপাষ নাই। 
কবি চণ্ডিদাসের একটা পদে নাকি আছে১__ 
“বিধুর নিকটে বসি নেত্র পঞ্চবাণ ৷ 
নব নবছ' রস গীত .পরিষাপ ॥* 
বিধু= ১, নেত্র-৩, পঞ্চবাণ- €১:৫-২৫।- দৃক্ষিণাগতিতে হয় ১৩২৫ । এখানে বাঁমাগতি 
হইতেই পারে না।- কিন্ত“নবহু নবহু রস+-৯৯৬) না ৬৬৯? ‘শোভনস্ততি’ টীকাকার 
অয়বিক্গয়গণি আপনার. পরিচয় দিতে গিয়া লিখিয়াছেন,২-_ 
শ্রীধিজয়সেন্থরীস্বরস্ত রাজ্যে স্থযৌবরাজ্যে তু। 
প্রীবিজয়দেবস্থুরেরিন্দুরসান্বীন্ুমিতবর্ষে ॥ 
এ স্থলে ‘ইন্দুরসান্ধীন্ন!= ১৬৭১, না ১৭৬১? শ্রীযুক্ত হীরালাল রদিকদাস- কাপডিয়া- 
বিশেষ বিচার সহকারে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, দক্ষিণাগতিক্রমে ১৬৭১ সংখ্যা গ্রহণ 
করিতে হইবে। | 


4 


স্পষ্ট নির্দেশ 


কোন কোন স্থলেস্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায় যে, অস্কপাতে কোন্‌ গতি অঙ্রণ করিতে 
হইকে। যথা, 
“পাকে খাতু সঙ্গে বেদ সমুদ্র দক্ষিণে” 
কবি স্পষ্টত: বলিয়া দিলেন, দক্ষিণাগতি। রামেশ্বরের ‘শিবায়ন’ গ্রন্থে আছে, 
“শাকে হল্য চন্দ্রকলা রাম করতলে। 
বাম হল্য বিধিকাস্ত পড়িল অনলে-॥ রি 
সেই কালে শিবের সঙ্গীত হল্য সারা ৮ 
চন্দ্রকলা = ১৬, রাম =৩, করতল -.২; দক্ষিণাগতিতে উদ্দিষ্ট শক ১৬৩২ । অবশ্থ বামা- 
গতি যে হইতে-পারে না, তাহা প্রচলিত শককাল হইতে বোঝা যায়। তথাপিও কবি স্পষ্ট 
ভাষায় ঘলিতেছেন) “বাম হল্য বিধিকাস্ত'..১ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বলেন, 
“অঙ্কের বামাগতি, এই বিষি। কিন্তু এখানে-সে বিধিকপ কাস্ত বাম কি-না বক্র হইয়া 








১। প্রবাসী, ২৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড, ৭৭৪ পৃষ্ঠা । 

২। এইটি এবং অপর কতিপয় দৃষ্টাপ্তেব সন্ধান আমি বোম্বাই নগরীবানী অধ্যাপক প্রযুক্ত হীরালাল 
ব্রসিকদাস কাগরডিয়ার নিকট পাইয়াছি। তিনি “শোভনন্ততি'র এক সংস্করণ সুজিত করিতেছেন। সম্পূর্ণ 
গ্রন্থ সাধারণে প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে তাহাব অংশবিশেষ আমাকে দেখিতে দিয়াছিলেন। দে জন্য 
তাহার নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম। 

৩। প্রবাদী, পৌষ, ১৩৩৬, ৩৪৮ পৃষ্ঠা । 


~ 


৩৬- সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ১ম সংখ্যা 


অনলে প্রবেশ কবিয়াছে। অর্ধাৎ দক্ষিপাগতি ধবিবে 1৮ হেমচন্দর সুবি ধৃত প্রাচীন গ।থার 
শেষ চবণ’= 


“অংকট্ঠানা পরাহুত্তা” 

প্রাহুত্ত’ অর্থ ‘পরাড মুখে’ অর্থাৎ “বিপরীতক্রমে” | সুতরাং ওখানে বামাগতি ধরিতে 
হইবে, তাহাব নির্দেশ রহিয়াছে! ইহা বলা উচিত যে, ওঁ নির্দেশের কোন প্রযোজন 
ছিল না। কারণ, ওঁ বৃহৎ রাশিট। ২৯৬ এর সমতুল্য, ইহাও বলা হইয়াছে। সুতরাং গণনা 
দ্বারা নির্ণয় করা যায় যে, কোন্‌ গতি ধরিতে হইবে। কিন্তু গণনাট! সহজ নহে। তাই 
গাখাকর্তা পাঠককে সংশয়ে না রাখিয়া স্পষ্ট বলিষ! গেলেন থে, বামাগতি ধরিতে হইবে। 
সেইরূপ 'নেমিপুরাণ' হইতে উদ্ধৃত প্রথম বচনটিতে স্পষ্টতঃ নির্দেশ আছে ঘে, স্থানক্রমে, 
অর্থাৎ একক, দশক, শতকাদি স্থান যেই ক্রমে বিন্তস্ত আছে, সেই বামাগতিক্রমে অন্ধ 
" বিন্যাস করিয়া সংখ্যা নিরূপণ করিতে হইবে । 


অনুমান 

উপরে প্রদত্ত দৃষ্টাস্তসমূহেব বর্ণনাভঙদ্ধি হইতে এই অঙ্গুমান হয় ষে, বাঙ্গলা, তথ! 
সংস্কৃত সাহিত্যে ব্যবহৃত নামনংখ্যা-প্রণীলীতে বামাগতি সাধারণ বিধি, দক্ষিপাগতি 
অসাধারণ বিধি। নতুবা দক্ষিণাগতিক্রমে নামসংখ্যা প্রযোগ্নের সঙ্গে সঙ্গে প্রধোক্তাকে 
স্পষ্ট বাক্যে নির্দেশ করিতে হইত না ঘে, তিনি তাহাই করিষাছেন। সেইরূপ অন্যান 
হয় ষে,. প্রাকৃত সাহিত্যের নামসংখ্যা-প্রণালীতে দক্ষিণাগতি সাধারণ বিধি, বাঁমাঁগতি 
অনাধাবণ। জিনভদ্রগণির ব্যবহৃত দৃষ্টান্তসমৃহ এই অন্থমানের অন্থকৃল হইবে। 
যদিও তাহাব রচনাতে নাম্সংখ্য।-প্রণালীর বহুল উপযোগ হইয়াছে, মাত্র ছুই স্থলে 
ব্যতীত, অপর সর্বত্রই দক্িণাগতিক্রমে অস্কপাত করিতে হয়। অপর পক্ষে সংস্কৃত- 
সাহিত্যের জ্যোতিযাদি গ্রন্থে নামসংখ্য।-প্রণালী ব্যবহারের ভুরি ভূবি দৃষ্টান্ত প্রাচীন 
কাল, অন্ততঃ চতুর্থ খ্ৰীষ্ট শতক, হইতে পাওযা গেলেও একমাত্র বক্শালী গণিতের 
একটি স্থল ব্যতীত, অপর কোন প্রাচীন গ্রন্থে দক্ষিণাগতি অঙমুসরণের প্রমাণ পাওয়! 
যায় নাই। দশম শতকের নেমিচন্দরেব প্রযুক্ত দৃষ্টাস্তসমূহ কিয়ৎপরিমাণে এই অনুমানের 
প্রতিকূলতা করিবে । তিনি দক্ষিণাগতির প্রয়োগ বেশী করিলেও বামাগতির: প্রয়োগ 
নেহাৎ কম করেন নাই। আমরা পূর্বে জিনসেন্রে রচন| হইতে দুইটা দৃষ্টান্ত সংগ্রহ - 
করিষাঁছি। প্রথমটাতে স্পষ্ট নির্দেশ বহিয়াছে যে, বামাগতি অঙ্ুসরণ করিতে হইবে 
দ্বিতীয় স্থলে নামসংখ্যা-প্রণালী মতে সংখ) উল্লেখেব পরেই শত, সহন, লক্ষ, কোটি 
প্রভৃতি স্থাননামের উল্লেখ সহকারে সেই সংখ্যাটি পুনঃ কথিত হইয়াছে। স্থতরাং সেখানে 
যে দক্ষিণাগতি অনুসর্তব্য, ভাহাও প্রকারাস্তরে নির্দেশিত হইয়। গেল। এইরূপে জিন- 

১। এই চরণ সম্বন্ধে পাঠভেদর দেখা যার।' 'গঞ্চসংগ্রহ' নামক গ্রন্থে ধৃত এই গাঁধাৰ শেষ চরণের 


পাঠ, "অংকট্ঠানা! ইপ্ডপতীসং ( 'অভিধাঁনরাজেন্দর', ৪র্থ খণ্ড, ১৫৩১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য | আমরা 'হেমচন্তর সুরি ধৃত- 
পাঠই স্বীকাব করিয়াছি। 





বঙ্গাব্দ ১৩৩৭ ] জৈন-সাহিত্যে নাম-সংখ্যা ৩৭ 


সেনের লেখা হইতে জবান! যায় না যে, তাহার সময়ে জৈন সাহিত্যে কোন্‌ গতিক্রমে 
নামসংখ্যা সাধারণতঃ প্রযুক্ত হইত। একালের অপর কোন জৈন গ্রন্থে নামসংখ্যা- 
প্রণালী ব্যবহার হইয়াছে কি না, আমি জানি না। প্রাকৃত ভাষায় আদিতে কেবল- 
মাত্র দক্ষিণাগতিই - অনুম্থত হইত, পরে হয় ত সংস্কৃতপাহিত্যের "সংস্পর্শে আসিষা, 
তাহাতে বামাগতিক্রমেও নাম্সংখা প্রযুক্ত হইতে লাগিল, এইরূপ অনুমান করা 
যাইতে পারে কি না, দেখিতে হৃইবে। যাহা হউক, এই বিষষট। ভাল করিয়া বিচার 
করিয়া দেখিবার জন্ত স্থধীবর্গের নিকট অঙ্গরেধ করিতেছি। 


নামসংখ্যা-প্রণলীর উৎপত্তি - হেমচন্দ্রের মত 


নাম্সংখ্যা প্রণালীর উৎপত্তিব বিশিষ্ট কারণ কি, তাহা আজ পর্য্যন্ত নির্ণীত হয় 
নাই। প্রথম প্রবন্ধে উহার কতকগুলি বিশেষ উপযোগিতা প্রদশিত হইয়াছিল; যথা 
ছন্দোবন্ধনসৌকর্ধয, অঙ্কেব বিশুদ্ধি রক্ষা, ইত্যাঁদি।- তাহা হইতে অনুমান হইয়াছিল যে, 
সম্ভবতঃ এ সকল কারণে, তাহারে! পূর্ব্বে হয় ত ব| সাঙ্কেতিক ও অস্কগুপ্তি কারণে উহার 
উৎপত্তি, অন্ততঃ বিস্তৃত প্রচলন হইয়াছিল । সুপ্রসিদ্ধ জৈন লেখক হেমচন্দ্ৰ স্থরি এ 
বিষয়ে একট।.মতবাদ প্রকাশ কবিয়াছেন। তাহা বিশেষ বিবেচনার যোগ্য । একটা বৃহৎ 
রাশির উল্লেখ কবিতে গিয়া তিনি টিপ্পনী করিয়াছেন, “এই রাশিকে কোটি-কোট্যাদি 
প্রকারে বলিতে কেহই সমর্থ নহেন; ভাই এক প্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া অস্কমান সংগ্রহার্থ 
গাথাছয়ের (উল্লেখ করা হইল )1১ ইহাকে আরে! একটু খুলিয়া বলিতে হইবে। সংস্কৃত 
সাহিত্যে বৈদিকযুগ হইতে ন্যুনাধিক আঠারট! অর্কস্থান সাধারণতঃ স্বীকৃত হইয়া 
আসিতেছে, এবং উহাদের প্রত্যেকের পৃথক্‌ পৃথক্‌ নাম বা সংজ্ঞা পাওযা যায়। কিন্ত 
" প্রাকৃত সাহিত্যের অন্বস্থানের নামকরণ-রীতি কথঞ্চিৎ ভিন্ন। জৈন মহাবীরাচার্যের 
(৮৫০ খ্ৰীষ্ট সাল) 'গণিতসারসংগ্রহে” চব্বিশটা অস্বস্থানের উল্লেখ আছে তাহাদের 
সকলের পৃথক্‌ নাম আছে বটে, কিন্তু এ নামকরণ-প্রণাঁলীতে মোট পনরটি পৃথক্‌ সংজ্ঞা 
প্রযুক্ত হইয়াছে। সেই হেতু কোন কোন অন্ধস্থানের নাম অপর ছুই স্থানের নামের 
সমাহারে গঠিত হইয়াছে । ষথা,_-শ সহস্র’ ( = অযুত ), দশ লক্ষ’ (= নিযুত) ইত্যাদি । 
কিন্ত প্রাচীন প্রাকৃত সাহিত্যের নামকরণ-পদ্ধতি ভিন্ন । হেমচন্ত্র তাহারই অস্থসরণ 
করিয়াছেন। এ পদ্ধতিতে পাঁচটা! পৃথক্‌ সংজ্ঞা! ব্যবহৃত হয় ;-"একক, দশক, শতক, 
সহত্র, কোটি । কখন কখন একটা ষষ্ঠ সংজ্ঞাও ধরা হইত,_লক্ষ। ইহাদের বিভিন্ন 
সমাহার দ্বারা পনবটি অঙ্ধস্থানের নাম সাধারণতঃ কর! হয়। ততোধিক অস্কস্থানের নাম 
রাখিতে গেলে নামগুলি যে শুধু ভারী হইবে, তাহা নহে; ভাহাঁদের ব্যবহারেও ভ্রম হইবাব 
১। “অং চ বাশিঃ কোটকোট্যাদিপ্রকারে' ডি অতঃ পৰ্্ন্তাদারভ্যা্বসান- 
সংগ্রহার্থং পাথাঘবয়ং।” অনুযোগন্ধা ত্র, ১৪২ সুত্রের টীকা দ্রষ্টব্য । 
২। গণিতসারসংগ্রহ, ১। ৬৩-৬৮ । 


৩! Bibhutibhusan Datta; “The Jains School of Mathematics,” Bull. Cat 
Maik 1906. Vol, 21, 1929, DP. 115-145, বিশেষ দ্রষ্টব্য ১৩=--১৪* পৃষ্ঠা । 





৩৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ সদ সখা। 


সম্ভাবনা থাকে । হেষচন্দ্রের বক্তব্য বাশিটা উনত্রিশ স্থান ব্যাপিয়া অবস্থান করে। তিনি 
সত্যই ৰলিযাছেন যে, অঙ্কস্থানেব নামোল্লেখ দ্বারা তাহাকে ব্যক্ত করা যায় না৷ এই প্রকাবে 
নিক্ষগাষ হইযাই হেমচন্দ্র সেই রাশির অস্ততু্ত অস্কগুলির নামোল্লেখ ক্রমান্থষে করিয়াছেন । 
ইহা বলা উচিত যে, এই কৌশল তিনি নিজে উদ্ভাবন করেন নাই; উহা বহু প্রাচীন 
ওঁ গাথাতেই তাহার প্রমাণ আছে। হেমচন্দ্র গাথা অবলম্বিত কৌশলটা স্পষ্টরূপে ব)ক্ত 
কবিয়াছেন মাত্র। উদ্ধৃত গাথা দুইটি যে গাখা-সংগ্রহের অস্তভূক্ত, তাহাতে আবো 
সাতট! রাশির বর্ণনা আছে। উহারা অপেক্ষাকৃত ছোট | সেগুলি অঙ্কস্থানের নামোল্লেখ 
সহকারে বর্ণিত হইয়াছে । তাহাদের মধ্যে যেইটি সর্বাপেক্ষা বড়, সেইটি বিশ অন্বস্থান- 
ব্যাপী। তাহার উল্লেখে গাথাকর্তাকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইযাছে-।__ 

“লকৃখং কোড়াঁকোড়ি চউরাসীযং ভবে সহস্সাইং। 

চত্তারি অ সভ্টৃঠা হুংতি সয়! কোড়ীকোড়ীণং ॥ 

চউয়ালং লক্থাইং কোড়ীণং সও চেব য সহস্সা। 

তিন্নি চ সয়! চ সত্তরি কোড়ীণং ছুংতি নাষব্বা ॥ 

পংচাণউই লক্খা এগাবপ্নং ভবে সহস্সাইং। 

ছদ্সোলসোত্তরসয়া এসো ছট্ঠো হবই বগগো! ॥ 
বর্ণিত সংখ্যাটি এই--১৮১৪৪৬১৭৪৪১,০৭৩,৭০৯,৫৫১১৬১৬। এই প্রকারে বেগ ও কষ্ট 
পাইয়া প্রাচীন গাথাকার এতদপেক্ষাও অনেক বড় সংখ্যাকে এই রীতিতে বর্ণনা 
করিবার প্রচেষ্টা আর কবিলেন নী। তাহার জন্ত ভিন্ন পদ্ধতি উদ্ভাবন করিলেন। সেই 
পদ্ধতিটা ষে অপেক্ষাকৃত সবল ও সহজ, তাহা বর্ণনা দেখিলেই উপলব্ধি হইবে । 

এইরূপে দেখা যায় যে, অতি বৃহৎ রাশি,_এত বৃহৎ যে, অন্ধস্থানের নামোল্লেখ সহকারে 
তাহাদিগকে বলা সহজ নহে, স্তবও নহে-_বর্ণনা করিবার জন্যই ষেন নামসংখ্যা-প্রণালীর 
প্রথম হাষি হইয়াছিল, ইহাই হেমচন্দ্রের অভিমত প্রাচীন গাথার বর্ণনাভঙ্গীর দৃষ্টান্ত 
প্রদর্শন করিয়া তিনি স্বমতকে দৃঢ় করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। অপর এক জৈন লেখকও 
সেই কথাই বনিয়াছেন,_-“এই রাশি উনত্রিশ অসস্থান ব্যাপিষা অবস্থান কবে বলিয়। 
কোঁটিকোট্যাদি প্রকারে তাহাকে বলিতে কেহ সমর্থ নহে। সেই হেতু এক প্রাস্তস্থিত অঙ্ক- 
স্থান হইতে আবস্ত করিয়া সমস্ত অস্বস্থানের সংগ্রহ পূর্বপুরুষ প্রণীত গাথাদ্বয দ্বারা 
হুইল ।”১ যাহ। হউক, পববর্তী কালে বোধ হ্য, বিশেষত উপযোগিতার কারণে, ছোট 
সংখ্যা জ্ঞাপন করিতেও ও নৃতন পদ্ধতিট! সর্বসাধারণ কর্তৃক অবলদ্ষিত হইয়াছিল । 
নেমিচন্দ্র লিখিয়াছেনং__- 

১। “্অকং চ রাশিরেকোনতিংপদ্বস্থানেন কোটিকোট্যািপ্রকারেপাভিধাতুং কথমপি শক্যতে। ততঃ 
পর্য্স্তবর্ধিনোহস্বস্থানাদীবভ্যা ্বস্থানসংগ্রহসাত্রং পূর্ববপুকষপ্রনীতেন গাথাদ্য়েনাভিধীরতে 1” পঞ্সংগ্রহ (অভিধান- 
বাজেন্্র ধৃত, ৪র্থ খণ্ড, ১৫৩১ পৃষ্ঠা ,। 

২। ত্রিলোকসাব, ৩৮৬ গাথা । 

[ বটচন্বাবিংশচ্ছ স্থপ্তকদ্বিপঞ্চাশৎ ভবস্তি মেক্টপ্রভৃতীনাম্‌। 
অন্ধক্রমেণৈব ॥ ] 


পঞ্চানাং পরিধরঃ ক্রমেণ 
উদ্দিষ্ট সংখ্যা ৫২৭*৪৬ । 


বঙ্গান্য ১৩৩৭ ] জৈন-সাহিত্যে নাম-সংখ্য। ৩৪ 


“ছাদীলম্থ্সত্তষাবাবগ্নং হোংতি মেরুপহুদীণং। 
৷ পহচ্রং পরিধীত্ত কমেণ 'অংককমেণেব ৷” 
“অঙ্কক্রমে” রাশি বর্ণনাই নামসংখ্যাৰ মূল মর্ম । এই প্রকাবে বর্ণলার কাবণ বোধ হয 
উপরে যাহা উক্ত হইযাছে, তাহাই। , 


উপসংহার 

পরিশেষে আমরা উপরের আলোচনাতে কি কি তত্বেব স্ধান পাইয়াছি, সংক্ষেপে 
তাহার পুনরুল্পেখ করিয়া, বর্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব। 

১। সংস্কৃত সাহিত্যের স্তায় প্রাকৃত সাহিত্যেও নামদংখ্যা-প্রণালী প্রচলিত আছে। 

২। বাম।গতি ও দক্ষিণাগতি, উভয় ক্রমই প্ৰাচীন কাল হইতে নামসংখ্যা-গ্রণালীতে 
অমুস্থত হইয়া আসিতেছে । 

৩। আদিতে সংস্কৃত সাহিত্যে বামাগতি এবং প্রাকৃত সাহিত্যে দক্ষিণাগতি প্রয়োগ 
সাধারণ ছিল, বোধ হয়। ও 

৪। কোন বৃহৎ, রাশিকে সহজে ব্যক্ত করিবাব জন্তই বৈদিক কাল হইতে প্রচলিত 
নামদ্ংখ্যা পৰে স্প্রণালীবন্ধ হওষা সস্তব। 


গ্রীবিভূতিতূষণ দত্ত । 


চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির মিলনঞ্* 


সর্কজন-পরিচিত পদকল্পতরু গ্রন্থেব চতুর্থ শাখার ছাব্বিশ পল্পবে এই কষটা 
পদ আঁছে,_-. 
১ 
চণ্তীদাঁস শুনি বিদ্যাপতিগুণ দরশনে ভেল অনুরাগ । 
বিদ্যাপতি তব চণ্ডীদাসগুণ শুনইতে বাল বাগ ॥ ৷ 
- দুহু উতকন্তিত ভেল। 
সঙ্গহি বসন্্লাজঞ। কেবল বিদ্যাপতি চলি গেল ॥ 
চণ্ডীদাস তব বহই না পারই চগলহি' দরশন ল।গি। 
পন্থহি দুহু গুণ দুহু জন গায়ত দুহু হিয়ে দু'হু রহু' জাগি ॥ 
দৈবহি দুহু" দোই! দরশন পাওল লখই না পারই কোই । 
দুছ' দোহা নামশ্রবণে তহি' জানল ক্দপীনব্রাক্সণ গোই ॥ 
২ ll 
সমর বসন্ত যাম দিন মাঝহি বটতলে স্বধুনিতীব। 
" চণ্ডীদাস কন্বিলগঞ্ন্নে মীলল পুলক কলেবর গীর ॥ 
দুহু জন ধৈবজ ধবই ন| পাব। 
সঙ্গহি ক্দূপননন্লাস্স-। কেবল দুহু ক অবশ-প্রতিকাব ধর ॥ 
ধৈরজ ধরি দুহু নিভৃতে অলাপই পুছত মধুর-রস কী । 
বলিক হইতে কিয়ে রস উপজায়ত রস হৈতে রসিক কহী ॥ 
বপিক। হইতে রসিক কিয়ে হোয়ত রসিক হইতে রসিকা। 
রতি হইতে প্রেম প্রেম হইতে রতি কিয়ে কাহে মানব অধিক। ॥ 
পুছত চণ্ডীদাস কুল্বিন্রগঞন্নে গুনতহি ব্দপনব্লাল। 
হ বিদ্যাপতি ইহ রস-কারণ লছিমাঁপদ করি ধ্যান ॥ 
তি 
রসের কারণ রসিকা বসিক কায়াদি ঘটনে রস। 
রসিক কারণ রসিক! হোয়ত যাহাতে প্রেম-বিলাস ॥ 
স্থুলত পুকষে কাম হুক্্গতি স্থলত প্রকৃতে রতি । 
দুহক ঘটনে যে রস হোয়ত এবে তাহ! নাহি গতি ॥ 
দুহু ক যোটন বিনহি কখন না হয পুরুষ নারী ৷ 
প্রকৃতি পুরুষে বে কিছু হোষত রতি প্রেম পরচাবি ॥ 
পুরুষ অবশ প্রকৃতি সবশ অধিক বস যে পিয়ে। 
রতিন্ৃধকালে অধিক সুখহি ত! নাকি পুকষে পায়ে ॥ 
* ১৩৩৭, ৭ই ভাদ্র, বঙ্গীব-সাহিত্য-পবিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত। 


বার ১৬২৭ ] চণ্ডীদাস ও বিদ্ধাপতির মিলন 8১ 
-দু'ক নয়নে নিকসয়ে বাণ বাণ সে কামের হয়। 
রতির যে বাণ নাহিক কখন তবে কৈছে নিকসয় ॥ 
কাম দাবানল রতি যে শীতল সলিল প্রণপান্র। 
কুল কাঠ খড় প্রেম যে আধেয় পচনে পীরিতি মাত্র ॥ 
পচনে পচনে লোভ উপজিষা যবে ভেল দ্রবময়। 
সেই যে বস্তু বিলাসে উপজে তাঁহাকে রস যে কয়॥ 
ভণে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস তথি রূপনারায়ণ সঙ্গে । 
দুহু আলিঙ্গন করল ভখন ভাসল প্রেমতরঙ্গে 1 
মিলন বর্ণনার পদ এই তিনটা । অতঃপর চণ্ডীদাস ভণিতীর আরও কয়েকটা পদ 
আছে। একটা পদ গুরুতর হেঁয়ালি। এই পদগ্ুলি আমাদেব অদ্যকার আলোচ্য নহে । " , 
উপরে উদ্ধৃত এ তিনটা পদকে ভিত্তি করিয়া এ দেশে এইরূপ একট! মত প্রচলিত 
হইয়াছে যে, যে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি পরম্পরে মিলিয়া এইরূপ আলাপচারী করিয়া " 


ছিলেন, তাহার! উভয়েই গ্রমন্মহাপ্রভুর পূর্ববত্তী কৰি প্রসিদ্ধ বিদ্যাপতি ও চতীদাম। .- ' 


বিদ্যাপতি থাকিলে শিবসিংহকে চাই, অতএব উক্ত রূপনারায়ণ শিবসিংহে বপাস্তরিত 
হইযাছেন। সর্বাপেক্ষা বিপদ্‌ গলগণ্ডে বিস্ফোটক,_উদ্ধৃত পদ তিনটা হইতে মিথিলার 
বিদ্যাপতির একট! নৃতন উপাধিই জুটিয়া গিয়াছে__“কবিরঞজন* { এই মতের আদি এবং 
অক্ত্রিম উদ্ভাবয়িতা কে, জানি না। তাহাকে নমস্কার জানাইয়! এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ 
আলোচনা! করিতেছি । 

পদ কয়টির ভাবার্থ এই যে, চণ্ডীদাস এবং বিদ্যাপতি ছুই জনে ছুই জনের গুণ 
শুনিয়া অস্থিব হইয়া উঠিয়াছিলেন। হঠাৎ একদিন বিদ্যাপতি বপনারায়ণকে সঙ্গে লইয়া 
বাহির হইয়া পড়িলেন। চণ্ডীদাসও রওয়ানা! হইলেন-_বোধ হয়, সঙ্গে কেহ ছিলেন না। 
ঠিক একই রাস্তা ধরিয়া ছুই জনেই চলিতেছিলেন, রাস্তার মাঝর্ধানে মিলন হইয়| গেল, 
ছুই জনে ছুই জনেব নাম জিজ্ঞাসা করিয়া পরিচিত হইলেন। রূপনারায়ণ তখন বোধ হয়, 
আত্মগোপন করিয়াছিলেন. কিন্তু যখন পরস্পরের আলাপ জমিয়! উঠিল এবং ছুই জনে 
ঘনঘন অবশ হইতে লাগিলেন, তখন রূপনারায়ণ আসিষা সাম্লাইতে লাগিলেন | 
“ছুহ জন ধৈরজ ধরই ন! পাব। সঙ্গহি রূপনরায়ণ কেবল দুহ'ক অবশ প্রতীকার? । 
চণ্ডীদাস প্রশ্ন করিলেন, বিদ্যাপতি উত্তর দিলেন; অতঃপর আনন্দে অধীর হইয়া চণ্ডীদাস 
বপনারায়ণের সঙ্গে কোলাকুলি করিলেন। ইত্যাদি । | 

মিলন হইয়াছিল স্থরধুনীতীরে, বটতলায়, দিবা দ্বিপ্রহরের সম্য। বাহার! মিথিলা 
এবং নাম্বরের কথা বলেন, তাঁহারা এই সমস্তার মীমাংসা করেন এই বলিয়া যে, বিদ্যাপতি 
জলপথে নৌকায় আসিতেছিলেন, চণ্ডীদাস সংবাদ পাইয়া তাহাকে আগাইয়া আনিতে 
গিয়াছিলেন। এক সময় আমরাও এই ভাবেই এই কবিতাগুলির সমাধান করিতাম। 
কিন্ত অনুসন্ধানেৰ ফলে সাবেক সমস্ত সিদ্ধান্তই বদল করিতে হইয়াছে । রায় বাহাদুর 
শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এম এ সিদ্ধান্ত করেন যে, বিগ্ভাপতি পুরীধাম যাইবার 


৪২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা . [ মহ 


পথে ছাতনায় চণ্ীদাঁসৈর সঙ্গে দেখা করিয়া গিয়াছিলেন। প্রবাঁসী পত্রে তিনি এ বিষয়ে 
আলোচনা করিয়াছেন। 

কবিতা পড়িয়া! মনে হয়, ইহার বচয়িতা, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস উভযেরই শ্বদেশবাসী | 
বোধ হয়, বিদ্যাপতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত এবং তাঁহারই নিকট প্রতিবাসী ! প্রথমে 
বিদ্যাপতিরই যাওয়ার কথা লিখিয়াছেন,_ 

“সঙ্গহি রূপ-নরায়ণ কেবল বিদ্যাপতি চলি গেল ।” 

বলেন নাই ষে, বিদ্যাপতি আসিতেছেন বা আসিলেন, বলিয়াছেন--“চলিয়া গেলেন”; যেন 
কবির নিকট হইতে বা তাহারই বাসগ্রামের দিক্‌ হইতে যাত্রা করিলেন। তাহাব পর 
লিখিয়াছেন, চণ্ডীদাস তখন থাকিতে না পারিয়া দর্শনের জন্য চলিলেন। কবিতা পড়িয়া! 
আরও মনে হয়, এ কবিত! মহাপ্রভুর পূর্ববর্তী চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির সময়ে লেখা নহে, 
ভাষার দিক্‌ দিয়াও নহে, ভাবের দিক্‌ দিয়াও নহে। ভাষা যেমন মৈথিল নয়, কৃষ্ণ- 
কীর্তনের বাঙ্গাল! নয়, এ রসতত্বও তেমনি বিদ্যাপতির বা চণ্তীদ্বাসের নয়। কবিতায় যে 
ভাবে রসিক রমিকা, প্রকৃতি পুরুষ ও পিরীতের তত্ব বিশ্লেষিত হইয়াছে, তাহাতে সহজিয়া 
ভাবের ছাপ হুম্পষ্ট। এই ধরণের বিলাস, বস্ত, লোভ ইত্যাদি সে কালে ছিল কি না, 


তর্কের বিষয় । - 
বিদ্যাপতির পরিচয় 

কিন্তু এই প্রসঙ্গে এ সবও বোধ হয়, অবাস্তর কথা--এহো বাহ্‌। মূল লক্ষ্য বিদ্যাপতি 
ও চণ্ডীদাস। স্থতরাং আগে কহিতে হইলে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কথাই বলিতে 
হইবে ।' প্রথমে বিষ্ভাপতির কথাই আলোচনা করি__এ বিদ্যাপতি কোন্‌ বিদ্যাপতি ? 
মিথিলার বিদ্যাপতির ত “কবিরিপ্রন” উপাধি ছিল ন1। অন্ততঃ মিথিলায় এরূপ কোন 
জনশ্রুতি নাই, মিথিলার কোন তালপত্রে, কোন পুথিতে, কোন দানপত্রে, এমন কি, 
সুদুর নেপালেরও কোন গ্রন্থাদিতে তাঁহার পরিচয় পাওয়া যায় না। যিনি বিদ্যাপতির পদ 
এবং উপাধি সংগ্রহে অনুষ্ঠানের কোন ক্রটি রাখেন নাই, প্রীতির আধিক্যবশতঃ চম্পতি, 
ভূপতি আদ্দিকেও উপাধির পর্যায়ে আনিয়া মিথিলার বিদ্যাপতির স্বদ্ধে বোঝার উপব 
শাকের গাটি চাপাইয়া দিষাছেন, সেই শ্রীযুক্ত নগেন্ত্রনাথ গুপ্ত মহাশয় লিখিয়াছেন,_- 
“মিথিলার পদাবলীতে এই কয়টী উপাধি পাওয়া যায়_-কবিকণঠহার, কবিশেখর, দশীবধান, 
অভিনব-জয়দেব ও পঞ্চানন । * * * * * এই কয়েকটা উপাধি ব্যতীত বঙ্গদেশের 
বিদ্যাপতির কবিরঞ্রন উপাধি পাওয়া যায়। পদকল্পতরুতে কবিরঞ্জন ভনিতাযুক্ত পদের 
সংখ্যা মোট সাতটী। বিঘ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের সাক্ষাৎ হইযাছিল বলিয়া যে প্রবাদ 
আছে এবং তৎ্সম্বদ্ধে যে কয়েকটা পদ পদকল্পতরুতে পাওয়া যায়, তাহাতে বিদ্যাপতিকে 
কবিরঞ্চন বলা হ্ইয়াছে। এতব্যতীত বিদ্যাপতির একটা প্রসিদ্ধ পদ পীতাস্বর দাসেব 
বসমঞ্জরী নামক সংগ্রহগ্রন্থে কবির্প্রনের ভণিতাযুক্ত- পাওয়া যায়।* (বিদ্যাপতির 
ভূমিকা, //০--17%০ )। 

বন্গদেশে যে বিদ্যাপতির কবিরঞ্জন উপাধি পাঁওয়] যায়, তিনি যে মিথিলা ভিন্ন অন্য 
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দেশের হইতে পারেন, নগেনবাবু সে সন্দেহ করেন নাই। পদকল্পতরুতে কবিরঞ্জনের যে 
সাতটা পদ আছে, নগেনবাবু তাহার মধ্য হইতে বাছিয়! মাত্র তিনটী পদ তাহার সম্পাদিত 
বিদ্যাপতি গ্রন্থে গ্রহণ করিয়াছেন। আর চারিটি পদ একেবারে পরিষ্কার বাল্লালায় লেখ! 
বলিয়! ছাড়িয়া দিয়াছেন, অথচ কোন মন্তব্য লেখেন নাই। মিথিলার কবি কি করিয়া 
বাঙ্গাল! পদ লিখিলেন, এত বড় একটা সমস্যাও -তিনি এড়াইযা গিয়াছেন। রূদমঞ্তরীতে 
কবিরঞ্জন ভণিতার কৃয়টী পদই আছে। তার মধ্যে এ প্রসিদ্ধ পদটা তিনি কোন্‌ তালগাতায় 
পাইয়াছেন, ভূমিকায় বা পদের নীচে পাদটাকায় নগেনবাবু তাহারও কোন উল্লেখ করেন 
নাই। অপিচ বিদ্যাপতির ভূমিকায় তিনি নিজেই লিখিয়াছেন,- (ভূমিকায় ১1০) 
“পদকল্পতরুতে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের সাক্ষাৎ ও কথোপকথন সম্বন্ধে যে কয়েকটা পদ 
আছে, তাহার এঁতিহাসিক কোন প্রমাণ পাওয়! যায় না এবং ঘটন! কাল্পনিক বিবেচনা হয় । 
* * ক বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের মিলন কবিকল্পনা অনুমান হয়।” এঁতিহাঁসিক প্রমাণ 
পাওয়! গেল না, ঘটনা কাল্পনিক বিবেচত হইল, মিলন কবিকল্পনা অনুমিত হইল, তথাপি 
কবিরঞ্জন উপাধিট! থাকিয়া গেল। ঘটনাটা কেবল কাল্পনিকই নয়- কবিকল্পনা, সত্য 
মাত্র উপাধিটা ! 

মিথিলার বিদ্যাপতির কবিরপ্জন উপাধি ছিল না বটে, তবে মিলনটা টাটা নয। 
বাঙ্গালায় একজন বিদ্যাপতি ছিলেন, তাঁর কবিরপ্রন উপাধি ছিল এবং তাঁহারই সঙ্গে 
অর্বাচীন একজন চণ্ডীদাসের মিলন ঘটিয়াছিল, কবিতায় সেই কথাই লেখা আছে। 

এই বিদ্যাপতির নিবাস ছিল প্রীখণ্ডে। ইনি সুপ্রসিদ্ধ রঘুনন্দন ঠাকুরের শ্ষ্যি। 
শ্রণ্ডের অপর একজন কবি “রসকল্পবলী”-প্রণেতা রামগোপাল দাস “রঘুনন্দনশাখা- 
নির্ণয়” নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন,_ 

কবিবধন বৈদ্য আছিল খণ্ডবাসী । 
যাহার কবিত৷ গীতে ত্ৰিভুবন ভাসি ॥ 
তার হয় শ্রীরঘুনন্দনে ভক্তি বড়। 
প্রভুব বর্ণনাপদ. করিলেন দড় ॥. 
পদং যথ৷। শ্যাম গৌরবরণ একদেহ ইত্যাদি ॥ 
গীতেষু বিদ্যাপতিবদ্‌বিলাসঃ 
শ্লোকেষু সাক্ষাৎ কবিকালিদাসঃ ৷. 
রূপেষু নিভৎ“সিতপঞ্চবাপঃ 
শরীরঞ্জনঃ সর্ববকলানিধানঃ ॥ . 
ছোট বিদ্যাপতি বল্লি যাহার খেয়াতি। 
যাহার কবিতা গানে ঘুচায় দুর্গতি ॥ 

ঞ উচ্চ প্রশং সা ইহার সবটাই কিছু অতিশয়োক্তি নহে। . শ্রীধণ্ডে কবিরঞকন নামে 
একজন কবি ছিলেন, বিদ্যাপতি তাহার উপাধি ছিল, উপরের কবিতা হইতে এইরূপই 
অন্থমিত হয়। ইনি যে বহু উৎকৃষ্ট পদ রচনা করিয়াছিলেন, উদ্ধত কবিতায় তাহার ও 
ইঙ্গিত আছে। ভণিতার গোলমালে ইহাব অনেক পদ মিথিলার বিদ্যাপতির নামে চলিয়া 
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গিয়াছে। ইহার কবিরঞ্তন ভণিতার পদগুলিও অনেকে বিদ্যাপতির নামে চাঁলাইয়া 
দিয়াছেন। “শ্াম-গৌরবরণ একদেহ” পদটী পদকল্পতরু গ্রন্থে রায় শেখবের ( কবিশেখর ) 
ভণিতাষ আছে। কিন্তু এখানে পদকল্পতরু অপেক্ষা “শাখানির্ণয়” গ্রন্থের সাক্ষ্য অধিক 
বিশ্বান্ত । কাবণ, বামগোপাল দাস প্রায় পৌনে তিন শত বৎসর পূর্বে এই গ্রন্থ 
লিখিয়াছেন। আর পদকল্পতরু বোধ হয়, পৌনে ছুই শত বৎসর পূর্বে সংকলিত হইয়াছিল । 
বিশেষ রামগোপাল দাস মহাশয় এই পদটার প্রথম কলি লিখিয়া পদটাকে চিহ্নিত করিয়া 
দিয়াছেন। আমবা পদটী সম্পুর্ণ উদ্ধৃত কবিলাম। 
শ্যাম-গৌরবরণ একদেহ। পামর জন ইথে করয়ে সন্দেহ ॥ 
সৌরভে আগর মুরতি রসসার ৷ পাঁকল ভেল জন্থ কল সহকাঁর ॥ 
গোপজনম্‌ পুন ছিজ্ঞ অবতার । নিগম না জানয়ে নিগৃঢ় অবতার ॥ 
প্রকট করিল হুল্লিন্পীনম বাথান। নাবি পুরুষ মুখে না শুনিষে আন ॥ 
ভ্রিপুক্াল্্রপকমক্নমঞ্রু পান । সরস সঙ্গীত কুজিল্লওন্ব গান ॥ 
রামগোপাল দাসের পুত্রের নাম পীতাম্বর দাস। রামগোপাল “বাণ অঙ্গ শর ব্রন্ধ 
নবপতি শীকে”--১৫৮৫ শকাব্দায় রসকল্পবন্পী গ্রন্থ সম্পূর্ণ করেন। পীতাশ্বর তাহারই 
একাংশের বিস্তৃতি হিমাবে রসমপ্তরী রচনা করিয়াছিলেন । 
রসকল্পবন্ধী গ্রন্থ অষ্টম কোরকে। 
তাহা স্বস্থ কবিতে পিত! আজ্ঞা দিল মোকে | 
তাহার করচা কিছু আছিল বর্ণন। 
গ্রন্থ বিস্তার ভয়ে না কৈল লিখন ॥ 
সেই অষ্ট দলের মগ্তরী কথোক পাইল। 
রসমপ্রবী বলি গ্রন্থ জানাইল ॥ 
এই বসমধ্ররী গ্রন্থে কবিরপ্তন ভণিতার কৰেকটী পদ পাওয়া যাঁয়। এই কবিরঞ্জন যে 
শ্রীধত্ডেব কবিবঞ্কন বিদ্যাপতি, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোনও কাবণ নাই! পীতাম্বর 
বিদ্যাপতি ভণিতার যে পদগুলি তুলিয়াছেন, সেগুলি মিথিলার বিদ্যাপতির । বোধ হয়, 
এই পার্থক্য রক্ষা করিবার জন্যই তিনি বিদ্যাপতি ভণিতা দেওয়া শ্রীখণ্ডের কবির কোনও 
পদ না তুলিয়া, তাহার কবিরপ্তন ভণিতার পদগুলিই তুলিয়াছেন। এক গ্রামে বাডী, তার 
উপর পিতার ওঁ প্রশংসা; স্থৃতরাং পীতাম্বর যে শ্রীখণ্ডের কবিরঞ্জনের পদই উদ্ধৃত করিয়াছেন, 
ইহাতে সন্দেহ করিবার কি আছে? আর মিথিলার বিদ্যাপতির যখন কবিরঞ্ণন উপাঁধিই 
ছিল না, এবং বসমপ্তরীর পদগুলিও যিথিলায় বা নেপালে পাও! যায নাই, তখন এই অযথা 
পক্ষপাতিত্বে বিতগুার প্রশ্রয় দিয়া লাভ কি? গ্িরপনখ রমণীবঞ্তন ছাদ” পদটা 
ভাল বলিয়াই যে শ্রীধণ্ডের কবিব হইতে পারে না, এমন কি কথা আছে? 
শ্রীখণ্ডেরই রঘুনন্দনের শিষ্য শেখর রায় নামক আর একজন বাঙ্গালী কবির অনেক পদ 
নগেন বাবু বিদ্যাপতির বলিয়া চালাইয়া দিয়াছেন। তন্মধ্যে “কাজররুচিহর রয়নি বিশাল!”, 
“গগনে অব ঘন মেহ দীরুণ সঘন দামিনি ঝলকই”” প্রভৃতি পদ নি£সংশধিতরূপে রায় 
শেখরের রচিত বলিয়া প্রমাণিত হ্ইয়াছে। এবং এ কথা বলিতে লজ্জা নাই যে, এই সমস্ত 


ব্গাৰ ১৩৬৭ ] চণ্ডীদাস ও বিগ্ভাপতির মিলন ৪৫ 


পদ বিদ্যাপতির পদ অপেক্ষা কোনও অংশে নিকৃষ্ট নহে। “গগনে অব ঘন” পদটা ত 
বিদ্যাপতির শ্রেষ্ঠ পদের সঙ্গে তুলিত হইবার যোগ্য । | 
“সখি রে হমারি দুখের নাহি ওর । 
ঈ ভর বাদর মাহ ভাদর শূন মন্দির মোর ॥* 
এই পদ কীর্তনানন্দে এবং অনেক হস্তলিখিত পুথিতে শেখরের ভণিতায় পাওয়া যায়। 
এ পদ মিথিলায় বা নেপালে পাওয়া যায় নাই। কে জোর করিয়া বলিতে পারেন, এ পদ 
রায় শেখরের নহে? এক আধটা মৈথিল শব্দ থাকিলেই মহাভারত অশুদ্ধ হইবে না। 
ব্ৰজবুলি ত মৈথিল, বাঙ্গাল! এবং হিন্দী মিলাইয়া তৈরী একট! কৃত্রিম ভাষা । 
পদকল্পতরুতে কবিরঞ্জন ভণিতার এই কয়টী পদ আছে,_ 
১। আর কবে হবে মোর শুভখন' দিন (বাঙ্গালা ) 
২। কি কহব রে সখি আজুক বিচার (ব্রজবুলী-) 


৩। কি পুছসি রে সখি কামক লে . € ত্র ).- 
৪1 পুরুষ রতন হেরি মন ভেল ভোর (ও) 
€। উদসল কুস্তল ভারা (ক) 
৬। কি কব রাইয়ের গুণের কথা ( বাঙ্গাল! ) 
৭। আরে সখি কবে হাম নো ত্রজে যাওব (9) 


পদকল্পতরুতে বিষ্যাপতি ভণিতার নিয়লিখিত পদগুলি জীখণ্ডের কবিরঞ্জন বিদ্যাপতির 
রচিত। দুই তিন রকম উপাধি বা নাম থাকিলে অনেক সময় ছন্দের অনুরোধে বা মিলের 
অনুরোধে ভণিতায় .সেপগুলি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কবির ইচ্ছা! অঙ্গুসারেও হইয়া থাকে, 
অন্ত কারণও থাকিতে পারে। | 
১। শুন লো রাজার ঝি 
তোরে কহিতে আঁসিয়াছি 
কানু হেন ধন পরাণে বধিলি 
এ কার্জ করিলি কি।--( পদসংখ্যা ২১৫) | 
খাটী বাঙ্গালা পদ; ইহাকে মৈথিল, এমন কি, ব্র্জবুলিতেও অনুবাদ করা চলে না। 
২। আজি কেনে তোমা এমন দেখি ( পদকল্পতরুর পদ-সংখ্যা ২২৬) 


৩। একদিন হেরি হেরি হাসি হাসি যায় (ও ২৩৮) * 
৪1 জটিল শাশ ফুকারি তঁহি বোলত ( এ ৩৯৯) 
৫| কিলাগি বদন ঝাপসি সুন্দরি (এ ৫১১) 
৬। কত কত অনুনয় করু বর নাহ - (এ ৫১২) 
৭! তুহু" যদি মাধব চাহসি লেহ (এ ৫২১) 
৮1 আছিলু' হাম অতি মানিনী হোই (এ৬১২) 
৯। বড়ই চতুর মোর কান (এ ৬১৩) 
১০। কহ কহ সুন্দরি র্জনিবিলাস (এ ৬৬৬) 


১১। দুহু রসময় তন্ন গুণে নাহি ওর (8৯১১) 


৪৬ - সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ১ম সংখা 


১২। কি কবিব কোথা যাব সোযাথ ন। হয (এ ১৬০৩) 
১৩। যেখানে সতত বৈসে রসিক মুবারি । (ওঁ ১৬৮০) 
১৪1 এ ধনি মানিনি কঠিনপরানী . ( এ ২০৪৬) 
১৫। এমন পিযাব কথা কি পুছসি রে সখি (এ ২৫২৫) 


পদকল্পতরুর “হাম অভাগিনী দে(সব নাহি ভেলা” ১৬৭২) এই পদেব ভণিতায় 
আছে,_-“ভণযে বিদ্যাপতি শুন ধনি রাই। কানু সমঝাইতে হাম চলি যাই।৮ ভণিতায় 
এই যে দূতীপনা, ইহা কি মিথিলার বিষ্যাপতির ? নগেনবাবুর “সখি মোর পিষা” (৬১৫নং) 
পদেও ঠিক এইবপ ভণিতা আছে। নগেনবাঁবুব “মাধব কি কহব সে বিপরীতে” (পদ 
১১০) এই পদেব ভণিতা “কবি বিদ্যাপতি মনে অভিলাষত কাহী চলহ্‌ তছু পাশে,” 
ইহ! কোন্‌ বিদ্যাপতির পদ? পদকল্পতরুর-_-“এ ধনি মানিনি কঠিন পরাণী” ( ২০৪৬ ) এই 
পদের ভণিতায় পাই, , 


“অব যদি না মিলহ মাধব সাথ 
বিষ্যাপতি তব না কৃহব বাত” 


ইহা যদি শ্রীখণ্ডের বিদ্াপতিব না হয়, তাহা হইলে ত নাচার। এই যে পদকর্ভার 
সধীভাব, ইহা ত মিথিলা নয়। « 
পদ্কল্পতরুতে ১০৭৮ সংখ্যক পদ “উদসল কুস্তলভারা”--এই পদটী কবিরঞ্চনের 
ভণিতায় পাই । এই পদ যে কবির লেখা, ২০৭৯ “বিগলিত চিকুব মিলিত মুখমণ্ডল” 
- বিষ্ভাপতিব ভণিতাযুক্ত এই পদটিও সেই কবির লেখা, একই রসের পদ । ভণিতায় 
আছে; _“বিদ্যাপতিপতি ও রসগাহক”, এখানে বিদ্যাপতিপতি যে শিবসিংহ হইতে 
পারেন না, তাহা সহজবুদ্ধিতে বুঝা যায়। ম্নিৰকে এই ভাবে পতি বলিষা বিছ্যাপতি 
কোন পদেই ভণিতা দেন নাই। কিন্তু গৌঁড়ীষ্‌* বৈষ্ণবসম্প্রদাঘ ইঞ্টদেবকে পতি 
সম্বোধন কবিযাছেন। তুলনা করুন,“ধন মোর নিত্যানন্দ, পতি মোর গৌরচন্্র 
প্রাণ মোর যুগ্লকিশোর ।*-- (নরোত্বম ঠাকুব)। তুলনা করুন--“শরীরঘুনন্দন পতি, 
তাহ! বিস্থ নাহি গতি, যার গুণে ভবভষ নাই ।”-- (রায়শেখর, পদসংখ্যা ২৩৭২ )। 
স্থতরাং এখানে বিগ্যাপতি-পতি বলিতে যে, শ্রীথণ্ডের রঘুনন্দণ ঠাকুরকে বুঝাইতেছে এবং 
“উদসলু কুস্তলভারা” পদ্দেব রচয়িতা কবিরপ্তনই এই বিগ্ভাপতি, পদ দুইটির দ্বারা ইহাই 
প্রমাণিত হইতেছে । | 
কবিরগ্রন ও বিদ্াপতি ভণিতার দুইটি পদের ভাব, ভাষা, রস এবং 'ভণিতায় মিলে 

পবিচষ দিলাম। এইবার বিদ্যাপতি ও কবিরগ্রন ভণিতাব পদ দুইটি তুলিয়া, এইরূপ 
ভাব, ভাষা ও রসেব এঁব্য দেখাইতেছি। দুইটি শদই পদকল্পতরু হইতে সংগৃহীত । 

স্থবলের সনে বসিষা শ্টাম । কহয়ে রজনিবিলাসকাম ॥ 

সে যে স্থবদনি স্বন্দরী-রাই । আবেশে হিয়ার মাঝাবে লাই ॥ 

চুম্বন করল কতহু ছন্দ। রসে বিহসি মন্দ মন্দ ॥ 

বহুবিধ কেলি করল সোই। সো সব সপন হোঁয়ল মোই ॥ 


বদ্পান্দ ১৩৩৯ ] চণ্ডীদাস ও বিদ্ভাপতির মিলন ৪৭ 


কিবা সে বচন অমিয়া-মীঠ। ভাঙগুর ভঙ্গিম কুটিল দীঠ ॥ 
সে ধনি হিয়ার মাঝারে জাগে । বিদ্যাপতি কহে নবীন রাগে ॥--(১১০৩)। 


কি কব রাইএর গুণের কথা । সব গুণে তাতে গড়িল ধাতা ! 
এ রাসবিলাস করিল যত! এক মুখে তাহা কহিব কত॥ 
কিবা সে মধুর নটন গান। অমিয়! অধিক করিলু পান॥ 
সে সব কহিতে হিয়া না বান্ধে । দৰশন লাগি পরাণ কান্দে ॥ 


শুনহে পরাণবল্পভ সখ! । সে ধনি পুন কি পাইব দেখা ॥ 
নয়নবাণে সে হানল ষবে ! বিভোর হইযা রহিন্গ তবে। 
চুম্বন করল ষখন ধনি। অথির তবহু কছু না জানি। 


দৃঢ় আলিঙ্গনে হরল জ্ঞান! বিপরীত কবিরপ্রন ভাণ |__-(১১০৪)। 


স্ুবলাদি সখা, ললিতাদি সখী এবং জটলা কুটিলা প্রভৃতির উল্লেখ মিথিলা বা 
নেপালের কোনও পদে পাওয়। যায় না৷ বাঙ্গালী বৈষ্ণব পদকর্তাগণের পদে কিন্ত 
ইহার! অনেকখানি স্থান অধিকার করিয়া আছেন। প্রথম পদে স্থবলকে যাহ! বলা হুইল, 
দ্বিতীয় পদে তাহারই পরের কথ! বল! হইয়াছে । যাহ! বল! হইয়াছে, তাহা বৈষ্ণব 
রাধা-তত্বেরই নিজন্ব কথা । কোনও নায়িকা এ কথা বলিলে প্রাচীন রদশাস্ত্র হইতে 
তাহাকে চিনিয়! নওয়! কিছুই কঠিন হইত না। কিন্তু এখানে কবি, নায়কের মুখে যে * 
কথাগুলি দিয়াছেন, বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে সে নায়কের কোনও নাম দেওয়া আছে কিনা, 
সন্দেহ । তাই কবিরঞ্জন নিজেই তাহাকে “বিপরীত” বলিষা অভিহিত করিয়াছেন। 
যে দিক্‌ দিয়াই দেখি, পদ দুইটি একজনেরই লেখা এবং তিনি শ্রীথণ্ডের কবিরঞ্জন 
বিগ্াপতি। আর একটা পদ উদ্ধৃত করিয়া বিষ্াপতি-পরিচয়েব উপসংহার করিতেছি। 
পদটা নগেনবাবুর সম্পাদিত বিদ্যাপতি হইতেই উদ্ধৃত করিলাম। 


আঁচল ভরিয়া ষদি মহানিধি পাঁও। 

আর দুর দেশে হাম পিয়া না পাঠাও ॥ 

শীতের ওড়ন পিয়া গিরিষের বা। 

বরিখের ছত্র পিয়া দরিয়ার না ॥ 

নিধন বলিয়া পিয়ার ন! কলু যতন। 

এবে হাম জানলু' পিয়া বড় ধন ॥ 

ভণয়ে বিগ্যাপতি শুন বরনারি । 

নাগর সঙ্গে করু রস পরিহারি 1--(বিষ্ভাপতি ৪০০ পৃঃ, ৮২৪ পদ)। 

নগেনবাবু ,পাঁদটীকায় লিখিয়াছেন,-_"এই পদের ভাষা একেবারে পরিবন্তিত হয়| 

গিয়াছে ।” অর্থাৎ কবিরঞ্ুন বিষ্ভাপতির লেখা এই বাঙ্গালা পদটীকে তিনি মৈথিলভাষায 
রূপাস্তরিভ করিতে গিয়া, অবশেষে হতাশ হইয়া হাল ছাড়িয়া দিয়াছেন । 


৪৮ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা [ ১ম সংখ্যা 


চতীদাস-পরিচয় 
কবিবপ্রন বিদ্ভাপতির সঙ্গে যে চণ্ডীদাসেব মিলন হইযাছিল, তিনি যে নাহুরের প্রসিদ্ধ 


চ্ডীদাস নহেন, সে বথ। পূর্বেই বলিয়াছি। এই চণ্ডীদাস নবোত্বম ঠাকুবেব শিষ্য দীন 
চন্তীদাস। ইহাব রচিত নবোত্তম-বন্দনার পদ উদ্ধৃত কবিতেছি। 


জয় নরোতম গুণধাম। 
দীন দয়াময অধম দুর্গত পতিতে করুণাঁবান ॥ 
সখা রামচন্দ্র সনে আলাপন নিশি দিশি রস ভোব। 
মো হে» পাতকী তাবণ কারণ গুণে ভুবন উদ্জোব ॥ 
নব তাল মান কীর্তন সুজন প্রচারণ ক্ষিতি মাঝ । 
অতুল প্রশ্বরধ্য লোষ্টেব সমান ত্যজনে না সহে ব্যাজ ॥ 
নবোত্তম বে বাপ রে ডাকে ন্তাসিমণি পুন প্রভু আবিত্তাব। 
দীন চণ্ডীদান কহ কত দিনে পদযুগ হবে লাভ ॥ 


নরোত্রম-শাখ।-গণাঁয় ইহাব নাম পাওয়া যায়। “জয় চণ্ডীদাস যে মণ্ডিত সর্ববপ্তণে। 
পাষণ্ডী খণ্ডনে দক্ষ দয়া অতি দীনে 1৮ কোনও কোনও পুথিতে মণি স্থলে 'পপ্তিত' 
পাঠও আছে। দীনে দয়! বৈষ্ণবসাত্রেরই স্বাভাবিক গুণ, এ পক্ষে কবি চণ্ডীদাসের বোধ হয়, 
আরও কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল। দীনে অত্যন্ত দয়াবান্‌ ছিলেন; ভাই বোধ হয, নিজেও 
“দীন চণ্ডীদাস” এই নাম ব্যবহার করিতেন। স্বগাঁষ নীলরতন বাবুব সম্পাদিত ‘চণ্ডীদাস’ 
প্রা ইহারই রচিত পদাবলীতে পুর্ণ। কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় ইহার রচিত 
পদের যে খণ্ডিত পুথি পাওয়া গিযাছে, নীলরতন বাবুর চণ্ডীদাসের সঙ্গে তাহাব অনেক 
পদের মিল আছে। নীলবতন বাবুর চণ্ডীদাসের প্রথমেই বে পূর্ববাগ ও _নবোঢ়ামিলনের 
বর্ণনা পাওয়! ষাষ, বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথি তাহার পর হইতে 'আরস্ত হইয়াছে। ইহার 
রচিত ব্রজবুলির পদও পাওয়া! ষায। মিউড়ীব শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র মহাশযের লাইব্রেরীতে 
২২০৫ সংখ্যক পুথিতে চণ্ডীদাস ভণিতার দুইটি ব্রক্রবুলির পদ আছে। নীলরতন বাবৃর 
চণ্ডীদাসেও একটী আছে--“ঘনস্যামশরীর কলারসধীর যমুনাক তীব বিহার বনি” 
পদসংখ্য। ১৩১ । ইনি কবিবপ্চনেব সঙ্গে যে বসতত্বের আলোচনা কবিযাছিলেন, নীলবতন 
বাবুর চণ্ডীনাসে তাহা প্রচুর উদাহবণ পাওয়৷ যায়। 


রূপনারায়ণের পরিচয় 


বিদ্যাপতি ও চত্তীদাসকে পাঁওয। গেল। বাকী রহিলেন রূপনারায়ণ। এই রূপ- -. 


নারায়ণ যে মিথিলার শিবসিংহ বূপন।র।যণ নহেন, প্রেমবিলাস ও ভক্তিরত্বকরে তাহার 
পবিচয় পাঁওযা যায়। নবোত্বম ঠাঁকুবের একজন শিষ্য ছিলেন- পরুপল্ীর রাজা 
নবসিংহ। রূপনারায়ণ তাহারই সভাপণ্ডিত। ইনিও নরোত্বম ঠাকুর মহাশয়ের নিকট 
দীক্ষা গ্রহণ করিয়ছিলেন। প্রেম-বিলস-রচয্লিতা নিত্যানন্দ দাসও শ্রীথণ্ডের .অধিবাসী। 


বঙ্গাব ১৩৩৭ '] চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির মিলন ৪৯ 


তিনি লিখিয়াছেন' যে, আসামের এগারসিন্দুর অঞ্চলে রূপনারায়ণের নিবাস ছিল। 
তিনি নানা স্থানে অধায়নাদি শেষ করিষা, বৃন্দাবনে গিয়া শ্রীপাদ কপ গোস্বামীর নিকট 
বিচারে পরাস্ত হন এবং কিছু দিন তথাষ অবস্থিতিপূর্ব্বক বৈষ্ণব গ্রস্থাদি পাঠ করেন। 
পরে ঘুরিতে ঘুরিতে পা’কপাড়ায় আসিয়া নরসিংহ রাজার সভাপত্ডিতের পদে বৃত হুন। 
নিত্যানন্দদাস বলিতেছেন,_ 
নরোতমের গণ রাজ! নরসিংহ বায় । 
অতি দৃঢ় দেশে পক্কপল্পী বাস হয় ॥ 
“গঙ্গাতীরে নগরী সেই অতি মনোরম |” গঙ্গীতীরে পক্কপল্লী কোথায়, কেহ সন্ধান 
করিয়া দিলে বাধিত হুইব। র্ূপনারায়ণকে নিত্যানন্দদাস নিজে দেখিয়াছিলেন। এমন 
কি, তিনি ষে রূপনারায়ণের নিকট যোগ শিক্ষা করিয়াছিলেন, প্রেমবিলাসে তাহা লিখিতেও 
বিশ্বত হন নাই 
কোন কোন যোগ তাহা হৈতে শিক্ষা কৈল । 
যোগপ্তরু কবি আমি তাহারে মানিল | 
এই কবিতা দুই ছত্ৰ হইতে সে সময়ের আর এক দিকের অবস্থাও বেশ পরিষ্কার 
হইয! যায় যে, মহাপ্রভু-প্রবণিত সম্প্রদায়ে তখন নানা বকম যোগযাগের অনুষ্ঠানাদিও 
প্রবেশলাভ করিয়াছিল। 
প্রুপাদ নরোত্তম ঠাকুর, শ্রীরঘুনন্দন, শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভৃতি, ইহারা সম-সাময়িক 
এবং ইহাদের পরম্পরের. মধ্যে বেশ সৌহার্দ দিল। দেখিতেছি, ইহাদের শিষ্যগণের 
মধ্যেও সে সৌহদ্যের অসন্ভাব ছিল না । সুতরাং কবিরঞ্জনের সঙ্গে রূপনারায়ণের সম্প্রীতির 
কথা কবিকল্পনা নয়। এই রূপনাবায়ণ শিবসিংহ হইলে রাজা বা যুবরাজ যে অবস্থাতেই 
আস্থন, তিনি কখনও একাকী আসিতেন না । শিবসিংহের সমযে নানারপ যুদ্ধ-বিগ্রহেরও 
সংবাদ পওয়া যায় । এই সমস্ত কারণে মনে হয়, মিথিলার বিদ্যাপতি ও শিবসিংহ কখনও 
বীরভূমে আসেন নাই এবং তাঁহাদের সঙ্গে চণ্ডীদাসের দেখাসাক্ষাৎ হয় নাই। কবিরঞ্জনের 
ও রূপনারায়ণ পণ্ডিতের সঙ্গে দীন চণ্ডীদাসের মিলন ঘটিয়াছিল। 
মহাপ্রভুর তিরোধানের প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পবে খেতুরীতে মহোৎসব হয়। এই 
ইতিহাসপ্রসিন্ধ মহোৎসবে অনেক কবি ও পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন, এবং ভক্তিরত্বাকর 
প্রভৃতি গ্রন্থে তীহাদের নাম পাওয়া যাষ। ওঁ সমস্ত গ্রন্থে কৰি রায়শেখর, কবিরঞ্জন, 
তরুণীরমণ, দীন চত্তীদাস প্রভৃতির নাম না পাওয়ায় মনে হয়, এই উৎসবের পূর্বেই 
তাহার! ইহধাম ত্যাগ করিয়াছিলেন খেতুরীর মছোৎসবের প্রায় ৮০1৯০ বৎসর পরে 
রসমঞ্জরী সংকলিত হয়। তাহারও ১০ বৎসর পৰে বৈষ্ণবদাস পদকল্পতরু সংকলন করেন।, 
বৈষবদাস ত স্পষ্টই লিখিয়াছেন, আমি কীর্ভনীয়াদের মুখে শুনিয়া অনেক গান সংগ্রহ 
করিয়াছি। পীতাম্বর দাসের সময়েই লোকে, পদকর্তার নাম ভুলিয়া! গিয়াছিল, তিনি 
রূসমপ্তরীতে কয়েকটা ভণিতাহীন পদ কস্যচিৎ বলিয়া তুলিয়া দিয়াছেন। বৈষ্ণবদাসের, 
সময় ত আরও গোলমাল হইবার কথা । 
গোবিন্বদাস ভণিতা দিয়াছেন,_-“রাজা নরসিংহ রূপ নরায়ণ গোবিন্দদাস: অনুমান ।*" 


ণ, 


৫০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ১ম সংখ্যা 
এই নরসিংহ ও বূপনাবায়ণের নাম দিয়া শ্রীষণ্ডেব কবিবঞ্জন যে পদ লেখেন নাই, তাহাই 
বাকে বলিতে পারে? এই সময় পদেব ভণিতায় নিজের নামের সঙ্গে বন্ধুবান্ধব বা 
পরিচিত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির নাম জুড়িযা দেওয়া একটা প্রথাঁব মধ্যে দাডাইয়াছিল। 

রায় সন্তোষ, বসস্ত, বল্লভ, হরিনারায়ণ প্রভৃতি অনেকেব নাম এই ভাবে জুডিয়া দেওয়া 
আছে। পাককুটের (শিধবভূমির ) রাজা হবিনীরায়ণকে লইয়া নগেনবাবু ত মিথিলায় 
পাড়ি জম্হিয়াছেন। কে জানে, এমনি কেহ নরসিংহকে সবাইয়া শিবসিংহকে বসাইয়া 
দেন নাই? কবিরাজ গোবিন্দদাস এবং কবিরগুন বিদ্যাপতি প্রা সম-সাময়িক, উভযেই 
গ্রীধণ্ডের লোক । এখন বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাস ভণিতাযুক্ত পদ দেখিষা সন্দেহ হইবে, 
পাদপুরণের কথা হয় ত অনুমানমান্র। এক শত বৎসবের পরবর্ী লোকে এই যুগ্ম 
ভণিভাব মীমাংসা করিতে না পাবিয়া একটা আন্দাজ কবিষা লইয়াছেন। হয ত এইরূপ 
ভপিতাও বন্ধুত্বের নিদর্শন, অথবা শ্রদ্ধা নিবেদন। কবি দামোদবের সঙ্গে কবিরঞ্রনের 
কোন সম্বন্ধ ছিল কি না, তাহাই বা কে বলিতে পারে? বাস্তবিক এ সব সমস্তায পণ্ডিতদ্দেব 
দৃষ্টি দেওয়া দরকাব । 


লছিমা, না ত্রিপুরা ? 


গোলযোগেব এইখানেই শেষ হইল না । মিলনের তিনটা পদে মধ্যে দ্বিতীষ পদ্দেব শেষ 
চরণে আছে,_“কহ বিদ্যাপতি ইহ রস কারণ লছিমা-পদ করি ধ্যান 1” লছিম! থাকিলেই 
মিথিলাকে বাখিতে হইবে । লছিমাকে লক্ষ্মী করিবার উপায় নাই, ব্রজ্জরসের কথা যে! 
কিন্ত ত্রিপুরা যে লছিমা হইয়া গিয়াছেন, এত দিন তাহা কাহাব নজরে পড়ে নাই। 
ধ্শ্যাম-গৌরববণ একদেহ” পদে এই ত্রিপুরার উল্লেখ দেখিযাছি। আবার এই পদে পাইলাম, 
আরও কত পদে যে এমনি রূপান্তর ঘটিয়াছে, হে জানে? এখন প্রশ্ন উঠিবে, এই জ্রিপুরা 
কে? শ্রীথণ্ডে গিয়া এ প্রশ্নের কোন উত্তর পাই নাই। লছিমার ন্তায় ইনিও কি কবির 
তথাকথিত মানসী ছিলেন? মানবী না হইয়া যদি: দেবী হন, তবে ত সমস্যা আরও 
জটিল হইল ৷ ত্রিপুব! নিশ্চয়ই শাক্তেব দেবী, বৈষ্গবের দেবীর ত্রিপুরা! নান মনে করিতে 
পারিতেছি না। এই ত্রিপুবাৰ অনুসন্ধান কবিতে গিয়া কিছু নৃতন সংবাদ পাইয়াছি। 
সে কথা বলিবার পূর্বে এ সম্বন্ধে আর একটা! কথা বলিয়া রাখি । 

বৈষ্ণবী দীক্ষায় গুরুমন্ত্র গ্রহণের পূর্বে প্রথমেই তারকত্রদ্ষ নাম গ্রহণ করিতে হয়। 
সাধারণতঃ ইহা “হরিনাম গ্রহণ’ নামে পরিচিত ৷ এই নামের খষি, ছন্দ ও দেবতা এইরূপ, 
“অস্ত শ্রুহরিনামমন্্রন্ত ( মতান্তরে শ্রীতারকত্রন্বনামমন্তস্ত ) শ্রীবাস্থদেবঞ্ষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ 
প্রীজিপ্পুল্লা দেবতা মম মহাবিষ্তাসিদ্ধ্যর্থে বিনিয়োগ: (ও) হবে কৃষ্ণ হবে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হবে 
হরে” ইত্যাদি। এইবার এ্ক্রিপুরাচরণ-কমলমথুপান* স্মবণ কবিবার পূর্বে পদের আর 
একটি কলি স্মবণ করুন,--“প্রকট করিল হরিনাম বাখান” ৷ হরিনামকে মন্ত্র বলিতে 
হইলে “ত্রিপুরা*র কথা আপনিই আসিয়া পড়ে । ভ্রিপুরাস্থন্দরীব গায়ত্রীব সঙ্গে কামবীজ যুক্ত 
বহিয়্াছে,_“এ ব্রিপুবাদেব্যৈ বিদ্মহে ক্লীং কামেশ্বর্ধ্যে ধীমহি সৌস্তন্ন: কিরে প্রচোদয়াৎ।” 
ত্রিপুরা দেবীব সঙ্গে বৈষ্ণব-সাধনার কোনও যোগ আছে কি না, রহস্তজ্গণ বলিতে পাবেন। 


বঙ্গাব্দ * ] চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির মিলন ৫১ 


কবিবপ্ন কি এই ত্রিপুরাদেবীকে উদ্দেশ বকরিয়াই “জিপুবাচরণ-কম্ল-মধুপাঁন” 
লিখিয়াছেন? দেবী ষোগমাধা বৈষ্ণবগণের নিত্য উপাস্তা। সেই ভাবে তারকব্রহ্ম মন্ত্রে 
দেবতারূপিণী ত্রিপুরাদেবীও উপাস্তা হইলে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। কামবীজ 
সাধনেব সিদ্ধিদাত্রী এই দেবীকে জানিবার জন্য কোন্‌ বৈষ্ণব সাধক না ব্যাকুল হইবেন? 


বিদ্যাঁপতি সম্বন্ধে অন্যান্য নূতন তথ্য 

অনুসন্ধানে অপব যাহা কিছু জানিয়াছি, তাহা এই,-_বীরভূম জেলায় লুপ লাইনে 
রেলওয়ে ষ্টেশন বোলপুরেব তিন ক্রোশ পশ্চিমে রূপপুর গ্রাম। এই গ্রামে কৰি 
বিষ্ভাপতির সমাধি আছে। গ্রামের ঈশান কোণে ‘বড় বাগান’ নামে একটি আমবাগান, 
পূর্বে সেইখানেই রাজবাড়ী ছিল। বাজ্বাডীব দক্ষিণে বিদ্াপতিপুকুব । এ পুফরিনী- 
গর্ভেই কবি সমাধিস্থ হন। পুফরিণীটি প্রথম সংস্কারের পর মালিকের জাতি অনুসারে 
‘পোদ্দার পুকুর” নামে খ্যাত হয়। দ্বিতীয় বার পঙ্কোদ্ধারের পর এখন আবার “কৌড়াপুকুব? 
নামে পরিচিত। কষেক জন ধাঁছড় সম্প্রতি এই পুফরিণী দখল কবিতেছে। সমাধির 
ইষ্টকম্তপাঁদির কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় না। রাজবাড়ীব উত্তরে খানিকটা পতিত 
জায়গাকে লোকে 'বিষ্যাপতির ভাঙ্গা, বলিত। এখন সেখানে ধানের জমি হইযাছে। 
লোকে বলে- বিষ্াপতির মাঠ। জমির পরিমাণ ৭০ বিঘা, জমা ৭1* টাকা । শ্রীযুক্ত 
মৃত্যুপতয় মুখোপাধ্যায এই জমি ভোগ করিতেছেন.। রাজবাড়ীর ঈশান কোণে প্রায় 
পোয়াখানেক দূরে উত্তরবাহিনী কীদায়েব তীরে শ্মশানে কালীদেবী আছেন; নাম “অন্ধতুলা 
কালী” । বার্জপুরোহিত আচার্য্য উপাধিধারী ব্রাঙ্গণগণ এই কালীর সেবাইৎ ছিলেন। 
এ বংশের দৌহিত্র উক্ত মুখোপাধ্যায এখন সেবাপুজা করেন! গৃহে একটি তাম্রনির্দ্মিত 
যন্ত্রে দেবীর নিত্য পূজা হয়। কেহ বলেন-ত্রিপুরাষন্ত্র, কেহ বলেন _তুবনেশ্বরীযনত্র। 
কার্ঠিকী অমাবস্তাষ রাত্রে দেবীর মৃন্ময়ী মুদ্ঠিতে ও যন্ত্রে পূজা করিতে হয়। তৎপরদিন 
প্রাতে শ্মশানে গিয়া যোডশোপচারে দেবীর পুজা দেওষার পর বাড়ীতে ব্রাহ্মণ ভোজন 
করাইবার প্রথা চলিযা আসিতেছে । উভয স্থানেই ছাগবলির বিধি আছে। পূর্ব্বে যখন 
বীরভূমে মুসলমান বাজার অধিকার ছিল, সেই সমযকার রাজদতত ছুইখানি সনন্দে দেবীর 
নাম পাওয়া ষায়। প্রতিলিপি দিলাম । 


প্রথম সনন্দ 
অন্ধতুলা কালী 
পৎ সেনভোম রূপপুর 
শ্রীগঙ্গাধর আচার্য্য জাহির করিলেক নিজ গ্রামে আমাদিগের পৌত্রিক আডুল পুষ্কণি 
৯।০ নয় বিঘা দশ কাঠা লাখেরাজ হবিরামপুব সামীল ৬ মাতাব বসতবাটি, পতিত ছয় 
বিঘ! দেবত্তর এই সকল জায়গা সরকারের তালুক মহবতেব চিঠাতে আমাদের নামে 


মহুরা হইবেক তহশিল জব্দ করিতে চাহে ইহাতে জানান হইল আচার্য্য মজ্রদুব ছাড় 
পাইবে । ১১৬৭ সাল ১১ কান্তন। 


৫২ ' সাহিত্য-পরিষৎপত্রিকা [ সখা 


দ্বিতীয় সনন্দ 


অদ্ধকালী 

ইং য়ানন্দী হাজরা ধিকদাব ও শ্যামদাস কাবকুন পং সেনভোম-.....তাং রূপপুরের 
যুগল দা ও গোপীমণ্ডল জাহীর করিলেক জে হবিরামপুরে শ্রীশ্রী“ আছেন সেবা পুজার 
কারণ নাগীদী সন ১১৬৭ সালের পতিত জমি কৃষ্ণবাটাতে ৫ পাঁচ বিঘা ও তাং বপপুরের 
€ পাচ বিঘা একুন ১০ দষ বিঘা জমীন দেবতৃব হুকুম হয় তবে আবাদ করিযা ৬ সেবা পূজা 
করি ইহার জেমত হুকুম হয় যতো-..এতমাম দরুণ কৃষ্ণবাটীতে ৫ পাঁচ বিঘা ও তাং 
রূপপুরে ৫ পাঁচ বিঘা একুন ১০ দধ বিঘা জমীন নাগাদী সন ১১৬৭ সালের  সেবাপুজাব 
কারণ দেবত্তর হুকুম করিল নিসাদা করিয়া! দিহ আবাদ করিযা ৬ সেবা পুজা কয়া করে 
ইতি সন ১১৭৫ সাল ১৭ মাঘ। 

কুর্য্যের তুলা রাশিতে স্থিতিকাল সাধারণতঃ সৌব কাণ্তিক নামে পরিচিত। তুলার 
অমাবস্তায় কালীপূজা অনেক স্থানেই হয়। কিন্তু অদ্বতুলার অর্থ কি? ছাড়পত্রেও 
লেখা অন্ধতুলা, লোকেও বলে অ্বতুলা । কি জন্য কালীর এই নামকরণ হইয়াছে, কেহ 
বলিতে পারে না। 

প্রবাদ আছে, রূপনারাষণ রাজার নাম অন্গসারে রূপপুর গ্রাম। বিগ্ভাপতি এই 
রাজার সভাকবি ছিলেন। অনেকে আবাব শিবসিংহের সঙ্গে এই প্রবাদ জড়াইয়া 
বলিলেন, রূপনারায়ণ শিবসিংহেব পুত্র । শিবসিংহের অপর ছুই পুত্রের নাম নরনারায়ণ 
এবং বিজয়নারায়ণ। এই অন্ধতুলা কালী শিবসিংহ বা রূপনারায়ণ রাজার কুলদেবী । 
গ্রামের পূর্বে ‘রাজার পুকুর’ নামে একটি পুফ্ধরিণী আছে। প্রায় এক শত বৎসর পূর্বে এই 
পুকুরের পক্কোদ্ধারকালে একটি বাহ্ুদেবযূৃত্তি পাওয়া যায়। এই মৃথ্ধিটির পূজা হয, রূপ- 
পুরের শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ অধিকারী মহাশয়েব বাড়ীতে; তাহার কুলদেবতা শ্রীত্রীরাধাবিনোদ 
বিগ্রহযুগলের সঙ্গে ইনিও পূজা পাইতেছেন। এই মৃত্তিও শিবসিংহ বা রূপনারায়ণ 
রাজার পুজ্জিত বলিয়া প্রবাদ আছে। রাজরাণী যেখানে ষষ্ঠী পূজা করিতেন, সেই পুফ্কবিণীকে 
লোকে এখনও “্ষাটপুকুর বলে। 

রাজা রাণীর গ্রবানের স্বরূপ নির্ণয করা শক্ত। হয ত বিদ্যাপতিকে পাইয! প্রবাদের 
বসনায় শিবসিংহ আসিয়া উপস্থিত হুইয়াছেন। হয় ত এমনও হইতে পারে, পণ্ডিত 
বপনারাষণের এখানে একটা আশ্রম ছিল। তিনি নানারূপ যোগযাগ জানিতেন। 
শ্রথণ্ডের নাতিদুরবর্তী পশ্চিমে স্থানটীকে নির্জন দেখিষা বপনারাষণ হয় ত যোগ সাধনেব 
, জন্ত এখানে কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন। কিম্বা রূপনারায়ণকে এই স্থান কেহ 
্রদ্ষোত্তর দান কবায় বন্ধু বিদ্যাপতিকে লইযা তিনি এখানে মাঝে মাঝে আসিয! 
থাকিতেন। অথবা সত্যই রূপনারায়ণ নামক কোন ধনাঢ্য ব্যক্তি--তিনি শাক্ত 
ছিলেন, বিদ্যাপতির কবিত্বে প্রীত হইযা, তাহাকে রূপপুরে আনিযা রাখিয়াছিলেন। 
পরে জনশ্রতির যোগস্ুত্রে শিবসিংহ আসিয়া জড়িত হইয়াছেন। কোন কোন 
বৈষ্ণৰ অনুমান করেন, এইখানেই চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির মিলন হইয়াছিল । উভয় কবি 


বলার চণ্ডীদাস ও বিদ্ভাপতির মিলন ৫৩ 


মিলিয়া বন্ধুর নামে এই স্থানের নাম বাখেন--রূপনারায়ণপুর, সংক্ষেপে এখন রূপপুর 
হইয়াছে। স্থরধুনীতীরে বটতলার কথায় তাহারা বলেন, যেখানে বৈষ্ণব, সেইখানেই 
হ্বরধুনী। কবি, মিলনের মাহাত্ম্য বাডাইবার জন্ত স্থরধুনীতীরেব কথা লিখিয়াছেন, 
ইহা বলায় তাহারা অসন্তষ্ট হন। রূপপুরের প্রবাদ, গ্রামের প্রবীণ অধিবাসী শ্রীযুক্ত 
ক্ষেত্রনাখ মিত্র মহাশয়ের নিকট শুনিলাম। সনন্দ আদি সংগ্রহ কার্যে শ্রীযুক্ত জানেন্্রনাথ 
পাঠক মহাশয় স্বতঃপ্রপোদিত হুইয়! বিশেষ সাহাষ্য করিযাঁছেন। - 

রূপপুরের অন্বতুলা বিদ্যাপতির পদে ত্রিপুরা হইয়াছেন কি না, জানি নাঁ। তবে দীন 
চণ্তীদাসের পদেও মাঝে মাঝে বাসলীর উল্লেখ দেখিয়া ছাতনার কথা মনে হয়। রায় 
বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি এম এ মহাশয় প্রভৃতি ছাতনা হইতে একখানা 
বাসলীমাহাত্ম্যের পুথি বাহির করিয়াছিলেন। পুথিখানি সংস্কৃত ভাষায় লেখা, যদিও 
বাঙ্গালা কবিতায় লেখা বাসলীমাহাত্ম্যের পুথির সঙ্গে তাহার মিল নাই, তথাপি তাহার 
মধ্যে দেবীদাস ও চণ্ডীদাস, দুই ভাইয়ের নাম আছে বলিয়া কথাটা বলিতেছি। পুথির 
কথা বিশ্বাস করিতে হইলে বলিতে হয়, দেবীদাসের ভাই চণ্ডীদাসব কবি ছিলেন এবং 
ছাতনাষ রাজার আশ্রয়ে তিনি বাস করিতেন। ছাতনার বাসলী দ্বিভুজা, থড়গখর্পর- 
ধাবিণী, পদতলে অস্থর দলন করিতেছেন। দেবীদাস এই দেবীর পূজা করিলেও নাকি 
প্রসাদ গ্রহণ করিতেন না। বিষুপুরের রাজারা বৈষ্ণবধন্শ অবলম্বন করিলে ছাতনার 
রাজারাও এই ধর্মের অনুরক্ত হন | বিষ্ণুপুরের মত বৈষ্ণব না হইলেও তাহারা পদাবলী 
লিখিতেন। এই সে দিনও রাজা লছমীনারায়ণ পদ লিখিয়া গিয়াছেন; সে পুথি আমাৰ, 
নিকট আছে। হইতে পারে, নরোত্বমশিষ্য দীন চণ্ডীদাসের প্রভাবও ইহার অন্ততম 
কারণ। নানুরের বাসলী বাগীশ্বরী, তাহার বাম উৰ্দ্ধ হাতে পুস্তক, দক্ষিণ উৰ্দ্ধ হাতে 
জপমালা, অপর ছুইটী হাতে বীণা । ইনিই প্রসিদ্ধ চণ্তীদাসের উপান্তা ছিলেন। সে 
চণ্ডীদাস ষেমন উপান্তা দেবীর নামে পদে ভণিতা! দিতেন “বাসলী আদেশে, ছাতনার 
চণ্ডীদাসও তেমনি আশ্রয়দাতা রাজার গ্রীতি সম্পাদন জন্তু ভণিতা দিতেন, “বাসলী 
আদেশে কহে চণ্ডীদাসে’। রাজা লছমীনারায়ণ দিব্য সখীভাবে মধুররসের পদ 
লিথিয়াছেন । এ দিকে সনন্দ দিতে গিয়া প্রথমেই লিখিয়াছেন, আিবাশুলীদেবীচরণশরণ' , 
ইত্যাদি। কই, রাধাকুষ্ণ বা গৌরাদ্দেবের নাম ত করেন নাই। ছাতনায় দীন 
চণ্ডীদাস থাকিলে তাঁহারই সঙ্গে শ্রীধণ্ডের কবিরগ্তনের মিলন হইয়াছিল, ইহাই সিদ্ধান্ত 
করিতে হয়। শ্রীথণ্ড ও ছাতনার দূরত্ব অল্প হইবে না, সে কালে পথও যথেষ্ট দুর্গম 
ছিল। 

প্রথমে যে পদ তিনটী উদ্ধৃত করিয়াছি, পদকল্পতরুতে এ তিনটা পদ ছাড়া আরও 
একটী পদ এঁ পরিচ্ছেদেই আছে--্ পদ তিনটার পূর্বেই আছে। তাহাতে বিদ্যাপতি 
ও চস্তীদাসের . সহচরগণের নাম আছে-_রূপনাবায়ণ, বিজয়নারাষণ, বৈদ্যনাথ এবং 
শিবসিংহ। পদে আছে-_“নিজ নিজ সহচর রসিক ভকতবর তা সনে কতর বিচার” । 
তাহার পরেই এই নামগুলি আছে। ইহারা সকলেই যদি মিথিলার লোক হন এবং 
বিদ্যাপতির পক্ষের লোক হন, তবে নিজ নিজ সহচর বলার সার্থকতা কি? আর এক 
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পক্ষের লোকের নামাবলী লিখিবারই বা কারণ কি? বিদ্যাপতির সঙ্গে গেলেন--“কেবল 
রূপনারায়ণ” । ভবে ইহারা কে এবং কেন ইহাদের নাম কবিতায় স্থান পাইল? এ সব 
প্রশ্নের কোন সদুত্তর নাই । র্ূপনারাষণ বিজয়নারায়ণ যদি বিদ্যাপতির দলে থাকেন, 
তবে বৈদ্যনাথ ও শিবসিংহকে চণ্ডীদাসেব দলে বাখিতে হয়। অথবা প্রথমোক্ত ছুই জনকে 
বিদ্যাপতির দলে রাখিয়া, শেষের দুই জনকে চণ্ডীদাসেব দলে দিতে হয। কিন্তু তাহা 
হইলেও কোন সামগ্রস্ত হয় না। বাস্তবিক এ কবিতাটা গোঁজামিল ভিন্ন আর কিছুই 
নহে। অনেক দিনের ঘটনা, কবিতা-লেখকের স্মরণে না থাক! স্বাভাবিক | আশা করি, 
বিশেষজ্ঞগণ সমস্ত বিষয়টা বিবেচন! করিষা দেখিবেন। 

| প্রীহরেকষ্ণ মুখোপাধ্যায় 


চি্ডীদাস ও বিগ্যাপতির মিলন” সম্বন্ধে বক্তব্য 


হর শ্রীযুক্ত হরেরুষ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ব মহাশয়ের পত্রে জানিতে পারিয়াছি 
যে, বীরভূম প্রদেশে ও “বিদ্যাপতি” উপাধিধারী কবিরঞ্জন নামক পদকর্তার উদ্ভব হইয়াছিল । 
তথায় প্রবাদ আছে যে, এই €বিদ্যাপতি” উপাধি-ধারী কবিরঞ্রনই 'বিদ্যাপতি' ভণিতার 
বাঙ্গাল! পদসমূহের এবং “চরণ-নখ রমণি-রপ্রন-ছান্দ ইত্যাদি ইত্যাদি কোন কোন 
্রক্জবুলী পদের রচধিভা। একপও নাকি প্রবাদ যে, এই বিদ্যাপতি-কবিরপ্রনের 
সহিতই গন্গাতীরে চত্তীদাসেব মিলন ও রস-তত্ব সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল। 
হরেক্ফ্ণবাবু রামগোপাল দাসকৃত রঘুনন্দ-শাখা-নির্ণঘ নামক অপ্রকাশিত পুথতে, 
নিয-লিখিত উক্তি দেখিতে পাইয়াছেন। যথা ,_ 
“কবিবপ্তন বৈদ্ধ আছিল খণ্ডবাসী । 
যাহার কবিতা গীত ত্রিতুবন ভাসি ॥ 
তার হয় শ্রীবঘুনন্দনে ভক্তি বড়। 
প্রভুব বর্ণনা-পদ কবিলেন দড় ॥ 
পদং যথা 
শ্গ্যাম গৌর ববণ এক দেহ” ইত্যাদি। 
গীতেমু বিদ্যাপতিবছিলাস: 
শ্লোকেষু সাক্ষাৎ কবি-কালিদাসঃ। 
রূপেষু নিভত্বসিত-পঞ্চবাণঃ 
শ্রীরপ্ননঃ সর্ধ-কলা-প্রবীণঃ ॥ 
ছোট বিদ্যাপতি বলি যাহাব খেয়াতি। 
যাহার কবিতা গানে ঘুচয়ে হুর্গতি 1» 
এই বর্ণনা হইতে দেখা! যায় যে, ইহার নাম “রঞ্জন? বা ‘কবিরিঞ্জন’ ছিল ; “বিদ্যাপভি, 
ছিল "ইহার উপাধি। ইনি কখনও “কবিবঞ্রন* ও কখনও বিদ্যাপতি, ভণিতা দিয়া 
পদ-রচনা করিয়া গিয়াছেন। 


বঙ্গাৰ ১৩৩৭]. চণ্তীদাস ও বিদ্যাপতির মিলন সম্বন্ধে বক্তব্য ৫৫ 


রঘুনন্দন শ্রমহাপ্রভু অপেক্ষা বয়সে ছোট ছিলেন, স্থতবাং তাহার প্রতি ভক্তিমান্‌ এই 
কবিরপ্রনেব সহিত মহাপ্রভুরও আন্দাজ এক শতকের পূর্ববর্তী কবি বু চণ্ডীদাসের 
সন্মিলন ঘটিতে পাবে না, তাহ! বল৷ বাহুন্য। এ জ্রন্তই হবেকৃষ্বাবু অনুমান 
কবেন যে, মহাপ্রভুর পরবর্তী পদ্-কর্তা নরোত্বম ঠাকুরের ভক্ত দীন চণ্তীদাসেব সহিত 
সম্ভবতঃ এই কবিরঞ্জন বিদ্যাপতির সম্মিলন ঘটিয়া থাকিবে । বিদ্যাপতির পদাবঙ্গীব 
সম্পাদক নগেন্দ্রবাবু মৈথিল কবি বিদ্যাপতির সহিত চণ্তীদাসেব মিলনেব কাহিনী 
অসম্ভব, স্থতবাং অবিশ্বান্ত বলিয়! সিদ্ধান্ত করিয়াছেন? বড়ুচণ্ীদাসের “্রীকুষ্ণ কীর্তন” 
গ্রন্থের স্থযোগ্য সম্পাদক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বসন্তর্রন রায় বিদ্বদ্বলভ মহাশয় সেই মিলন-কাহিনী 
অপস্ভব বা অবিশ্বাস্য মনে না কবিলেও, তিনি বড়ুচণ্ডীদাসের উক্ত কাব্যে তাঁহার সহগ্জিয়া 
ভাবেব কোন পরিচয় পান নাই। পক্ষান্তরে দীন চণ্ডীদাস যে একজন সহজিয়া ভাবাপন্ন 
পদকর্তা ছিলেন, এক্সপ মনে কবাব যথেষ্ট কারণ আছে। স্থতবাং মৈথিল কবি বিদ্যাপতিৰ 
সহিত বড়ুচণ্ডীদাসের গল্গাতীরে সন্মিলন ও সহজিয়া রস-তত্বের আলোঁচনাঁব যথার্থতার 
সন্ধে সন্দেহের বিশিষ্ট কারণ আছে। হরেরুষ বাবুর উল্লিখিত পববর্তী বিদ্যাপতি 
ও দীন চণ্ডীদাসের সম্বন্ধে সে সন্দেহের অবকাশ নাই, ইহা অবশ্ত স্বীকার কবিতে হইবে। 
কিন্ত এইকপ কিংবদস্তীব বিরুদ্ধে পদকল্পতরুর চতুর্থ শাখার ২৬শ পল্পবের অন্তর্গত 
কয়েকটা পদে দলিল-প্রমাণ রহিয়াছে । ২৬শ পল্পবের ২৩৮৮ সংখ্যক পদের ভণিভায় 
আছে," 


কপ নবাম্বণ বিজয় নবায়ণ 
বৈদ্যনাথ শিবসিংহ। 
মীলন ভাবি দুহু ক করু বর্ণন 
তছু পদ-কমলক ভূঙ্গ ॥ 
২৩৯০ সংখ্যক পদের ভণিতায় আছে,-- 
“পুছত চণ্ডীদাস কবিরঞ্জনে 
শুনতহি কর্ূপনবাণ। | 
কহ্‌ বিদ্যাপতি ইহ্‌ রস-কারণ 
লছিমা-পদ করি ধ্যান ॥* 


বিদ্যাপতি যদি রঘুনন্দন-ভক্ত কবিবঞ্জন-বিদ্যাপতি হইবেন, তাহা! হইলে উদ্ধৃত ভণিতায় 
“ূপনরায়ণঃ, “বিজয়নবায়ণ' ও “শিবসিংহ’--মেথিল রাজগণের ও 'লছিমাঃ দেবীরপ্রপঙ্গ 
আসিল কি প্রকাবে ? এই পদগুলিকে অমূলক ও কৃত্রিম মনে করিবার কোনও কারণ আছে 
কিঃ এই প্রাচীন পদগুলি--যাহা প্রায় দুই শত বৎসর পূর্বে বৈষ্ণবদাসের মত একজন 
পণ্ডিত ও গবেষক দ্বার! বহ চেষ্টায় সংগৃহীত হইরা পদ্দকল্পতরুতে সন্নিবেশিত হইয়াছে 
--শুধু লোকের মুখে প্রচাবিত কিংবদন্তী বা কল্পনাব বলে অগ্রাহ কবা যায় কি? আশা 
কবি, হরেকুফ্ বাবু এই বিষয়টা চিন্তা করিয়া দেখিবেন। 

হরেকুষ্ণ বাবু আরও লিখিক্সাছেন,_“কবিরঞ্জন ভণিতার যত পদ পদকল্পতরুতে জেছ, 


৫৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ১ম সংখ্যা 


সব এই কবির। কোনটাই বিদ্যাপতিব নয়। বাঙ্গালা-পদ কিকূপে বিদ্যাপতিব 
হইবে ? 
রর ক * নু 

ওঁ যে 'উদদলল কুস্তল-ভারা”-_-এ পদের ভাষা বাহাই হউক, পদটা শ্রীণ্ডের কবিবঞ্জনেব। 
একই পুখিতে কবিবপ্রন ভপিতাব পদ ভাগাভাগি হইবে না। কাবণ, বিদ্যাপতিব কবি- 
রঞ্জন উপাধি ছিল কি না, সন্দেহজনক । 

“রসমঞ্জরীতে উদ্ধৃত প্রসিদ্ধ পদ--“চরণ-নখ বমণি-রঞ্জন ছান্দ,-এই পদ্দ এই কবি- 
রঞ্জনের | . বামগোপালের পুত্র পীতাম্বৰ রসমপ্ররীতে পিতার প্রশংসিত এই কবির পদই 
তুলিয়াছেন। ওঁ পদে “কহে কবিবঞ্জন শুন বরনাবি। প্রেম অমিয়া-রসে লুবধ 
মুবাবি ॥? এই ভণিতাই ঠিক |» . 

“একই পুথিতে কবিরপ্নন ভণিতাব পদ ভাগ৷ ভাগি হইবে না" আমরা হরেকৃষ্ণবাবুব 
এই কথার কোন যুক্তি বুঝিলাম নাঁ। পদকল্পতরু গ্রন্থে কবিরঞ্চন ভণিতার 
এটী ভ্রজবুলী পদ পাওয়া গিয়াছে। আমরা কবিবঞ্জন সম্বন্ধে আলোচনা 
করার সময়ে শ্রীথণ্ডের কবিরঞ্জনের বিষয় অবগত না থাকায়, এ পাদগুলির 
সমস্তই বিদ্যাপতিব রচিত বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছি (ভূমিকার ৩০ পৃষ্ঠা জষ্টব্য )। 
হরেকৃষ্ণবাবু পদকল্পতরুর ৪৫২ সংখ্যক “চরণ-নণ বমণি-রঞ্রনছান্দ” ইত্যাদি বিদ্যাপতিব 
ভপিতাযুক্ত পদে রসমগ্তরীতে কবিরঞ্জনের ভণিতা দেখিযা, উহা খণ্ডবাসী 
কবিরঞ্জনেব রচিত বলিষাই ' স্থিব করিয়াছেন । ' পদকল্পতরুর কোন পুধিতেই এ 
পদে কবিরপ্রনের ভণিতা পাওয়া যায় নাই। এ পদ্দটায় বসসঞ্চরীতে কবিরঞ্জন 
ভণিতা থাকিলেও সেই কবিবঞ্জন যে খণ্ডবাদী কবিরগ্রন ছাড়া মৈথিল কবি 
বিদ্যাপতি হইতে পারেন না, সে সম্বন্ধে হ্রেকুষ্ণবাবু কোনও প্রমাণ দিতে পাবেন নাই। 
এ পদটার কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাউক। পদকল্পতরুতে কবিরঞ্জন ভণিতার যে «টী 
পদ আছে, তাহা হুবেকৃষ্ণ বাৰু বসমপ্তবীতে পাইয়াছেন কি? যদ্দি না পাইয়া থাকেন, 
তাহা হইলে তিনি কোন্‌ প্রমাণের বা অগ্মানেব বলে সেগুলিকে খগুবাসী কবিরঞ্রনেব 
রচিত মনে কবেন? 

পদকল্পতরুর পূর্ব্বোক্ত ২৩৮৮ ও ২৩৯৩ সংখ্যক পদ দেখিয়াও হবেরুষ্চ বাবু কি 
জন্য মৈথিল কবি বিদ্যাপতির কবিবঞ্চন নামে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা বুঝিতে 
পারি না। কবিরপ্তন ভপিতাব অস্ততঃ উৎকৃষ্ট ব্রজবুলীর ৫টা পদের রচয়িতাও যে তিনি 
ছাড়া অন্য কেহ নহেন-_এরূপ একটা অপ্রামীণিক ব্যাপক উক্তির আমবা সমর্থন করিতে 
পাবি না। “বিদ্যাপতি” ভণিভাব বাঙ্গালা পদগুলির রচনা সাধারণ; উহাতে কবিশ্রেষ্ঠ 
বিদ্যাপতিব রচনার লক্ষণ পাওয়া যায় না। পক্ষাস্তবে “কবিবঞ্জন, ভণিতার পদগুলির 
মধ্যে ১ ০৪ ও ১৭৬০ সংখ্যক বাঙ্গালা পদদ্বয় ব্যতাত বাকি ৫টী ব্রঙ্গবুলীর পদ বিদ্যাপতির 
কবিতার সৌসাদৃশ্তযক্ত । স্থতবাং আমরা এ বিষয়ে স্থমীমাংসাব পক্ষে হরেকৃষ্ণবাবুর মত 
“পদের ভাষা যাঁহাই হউক” বলিয়। তুচ্ছ করিতে পারি না! আমরা পদকল্পতরুর 
কবিরপ্রন ভণিতার পদগুলির পুনরালোচনা করিয়া দৃঢ়তা সহকারেই বলিতে ইচ্ছা করি 
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যে; ভাষা-গত ও ভাব গত প্রমাণ অনুসারে ১১০৪ ও ১৭৬৪ সংখ্যক পদ্য ছাঁড়া বাকী” 
পদগুলি কবিরঞ্জন উপাধিধারী মৈথিল কবি: বিদ্যাপতিব রচিত- বলিয়াই প্রতীত হয়? 
বানাল। পদত্বয় খণ্ডবাসী কবিরঞ্রনেব রচনা'। স্থতরাং দেখা যাইতেছে যে, একই পুথিতে- 
কবিরঞ্জন’ ভণিতার পদে বৈষ্ণবদাস ভাগাভাগি করিয়াছেন এবং টমৈথিল কবিরঞ্জনেব 
পার্শ্বে বাঙ্গালী কবিরঞ্রনকে স্থান দিয়া তিনি স্থুবিবেচনা ও নিবপেক্ষতারই পরিচয় 
দিয়াছেন। হরৈকষ্ণবাবুব মতের সম্বন্ধে আলোচনাৰ উপসংহাবে ইহাও বক্তব্য যে, 
বিদ্যাপতি ভণিতার বাঙ্গাল! পদগুলির রচয়িতা উড়িষ্যাবাসী চম্পতি না হইয়া, খণ্ডবাসী 
বিদ্যাপতি হওয়াই অধিক সম্ভবপর বটে। আমর! হরেকৃ্ণবাবুর এই প্রশংসনীয় 
গবেষণার জন্ত তাহাকে আস্তবিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কবিতেছি। 

শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণবাবুর আলোচ্য প্রবন্ধ না দেখিষ! উহার সম্বন্ধে আর অধিক কিছু 
বলিতে ইচ্ছা করি না। তবে এখানে ইহা বলিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, যেই 
সথপ্রসিদ্ধ গ্রীয়ারসন্‌ সাহেব মহোদয় বঙ্গীয় সংক্কবণের “বিদ্যাপতি*ভণিতার অধিকাংশ 
পদ নকল বিদ্যাপতি ( Pseud০-Vidyapati ) কর্তৃক রচিত বলিষা সিদ্ধান্ত: করিতে 
কুষ্ঠিত হন নাই, তিনিও এক স্থলে পদকল্পতরুব ৪র্থ শাখাব ২৬শ পল্পবের পূর্ব্বোক্ত ২৩৯৩ 
সংখ্যক “বিদ্যাপতি”-ভনিতার পদের অকৃত্রিমতা স্বীকার কবিয়া গিয়াছেন। বস্ততঃ এ 
পদটিকে অমূলক ও কৃত্রিম বলিয়া উড়াইয়া না দিতে পারিলে, 'কবিরঞ্জন* যে মৈথিল 
বিদ্যাঁপতিব অন্ততম নামীস্তব বা উপাধি ছিল, ইহ! অস্বীকার কর! যায় না। এতত্তিন্ 
“কবিরঞ্জন' ভণিতার ১*৭৮ সংখ্যক পূর্বোক্ত “উদসল কুন্তল ভাবা” ইত্যাদি পদের 
প্রিয়তম কর তহি দেবা। সবসিঙ্জ মাঝে জন্গ রহল চকেবা ॥* গ্লোকটাব ভাষাই 
উহার রচয়িতার মৈথিলত্বেব নিঃসন্দিপ্ধ প্রমাণ। এ ক্লোকেব “দেবা” শব্দটী মৈথিল 
ব্যাকরণ অহুসারে-:'দেব* Act ০৫ 02 অর্থে নিষ্পন্ন হইয়াছে।* বাঙ্গালা 
এরুপ প্রয়োগ না থাকায় স্বয়ং রাধামোহন ঠাকুর উহাকে সংস্কৃতের ক্রীড়ার্থক 
‘দিব’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন মনে করিয়া 'ক্রীড়ন* অর্থ লিখিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে উহা 
অর্পণ অর্থে “দা” ধাতুর পদ বটে। অর্থ__4০ ০৫ ৪17৪ বা অর্পণ। ক্রীড়ন অর্থে 
সংস্কৃতে “দেবন বা ‘দেব’ পদ সিদ্ধ হইতে পারিলেও, মৈথিল বা বাজালায় সেরূপ প্রয়োগ 
দেখা যায় না; সেরূপ অর্থও এখানে খুব সঙ্গত নহে । স্থৃতরাং- বিদ্যাপতির পদাবলীর- 
সম্পাদক নগেন্দ্রবাবুর ভূমিকার ১/* পৃষ্ঠার কৌতৃকজনক সেই সুন্দর শিক্ষাপূর্ণ গল্পের 
বর্ণিত বহুমূল্য হারের সাঙ্কেতিক কল্‌ খোলা হইতেই যেমন উহার প্রকৃত মালিকের পরিচয় 
হইয়াছিল, এখানেও তেমনি “দেবা, শব্দের অনন্য-ভাষা-সাধারণ ‘অর্পণ’ অর্থে একান্ত 
স্বাভাবিক ও সুন্দর প্রয়োগ দ্বারা নিঃসন্দেহে জানা যায় যে, আলোচ্য শ্লোকেব ভাষা 
খাঁটি মৈথিলী। তবে স্বয়ং বাধামোহন ঠাকুরের গ্ভায় স্ূপত্ডিত পদকর্ত1 যে, “দেবা? 
শব্দেব অর্থ করিতে ভ্রান্ত হইয়াছেন, শ্রীখণ্ডের- কবিরপ্রনের মৈথিল: ভাষায় 
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অসামান্ত অভিজ্ঞতা হেতু তিনি সেই বিদেশী ভাষায়ই একপ পদ রচন! করিতে 
সমর্থ হইয়াছেন, যদি কেহ এরূপ তর্ক তোলেন, তাহা হইলে আমরা কেবল ইহা 
বলিয়াই ক্ষান্ত হইব যে, শ্রীবণ্ডেব কবিরঞ্তন ষে কেবল বাঙ্গালা ও তথাকথিত 
ব্রজবুলিতে নহে-_খাটী মৈথিল বীতিসিদ্ধ ভাষায় পদ-রচনা করিতেও তিনি অভ্যস্ত 
ছিলেন, ইহা প্রমাণিত না হওয়া পর্য্যন্ত আমর! সহজ জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া, এরূপ 
পদকে মৈথিল কবির রচনা বলিয়াই স্বীকাব করিব। বলা বাহুল্য যে কবিরঞ্জন 
ভণিতার এ বকম একটা পদও যদি মৈথিল কবির বচিত বলিয়া জানা যায়, তাহা হইলে 
২৩৯৩ সংখ্যক পদের উল্লিখিত কবিরঞ্জন যে মৈথিল কবি বিদ্যাপতির প্রসিদ্ধ উপাধি- 
বিশেষ, তাহা বুঝিতে কোন কষ্ট হইবে ন1। 

ৰড়ু চণ্ডীদাস বা বিদ্যাপতির রচিত সহজিয়া ভাবের খাটি পদ এ যাবৎ পাওয়া যায় 
নাই সত্য ; কিন্ত উহা হইতেই তাহারা সহজিয়া মতাবলম্বী ছিলেন না, এরূপ সিদ্ধান্ত 
করা যায় না। “আপন ভঙ্গনকথা না কহিবে যথা তথা” এই স্বাভাবিক ও সমীচীন 
যুক্তি অনুসারে তাহাবা সহজিয়া ভাবের কোন পদ রচনা না করিয়া থাকিলেও কিংবদন্তী 
মুলে পরবর্তী কালে :তাহাদেব নাম দিয়া এ সকল পদ বচিত হইতে কি বাধা আছে? 
বস্তুতঃ হরেকুষ্ণবাবুর মত অনুসারে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের মধ্যে যে সশ্মিলন ঘটিয়াছিল, 
উহ্‌! প্রকৃত পক্ষে শ্রীথণ্ডের কবিরঙ্ন বিদ্যাপতি ও দীন চণ্ডীদাসের মধ্যে সংঘটিত মিলন 
বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হইলে, এ বিবরণ যে, কেবল পদকল্পতকুর পূর্বোক্ত পদাবলীর 
প্রমাণের বিরুদ্ধ হয়, তাহা নহে ; উহা অনেক পরিমাণে একটা অসম্ভব ব্যাপার হইয়া পড়ে 
কেন না, তর্ক স্থলে শ্রাখণ্ডের কবিরঞন বিদ্যাপতিকে দীন চণ্ডীদাসের সমসাময়িক বলিয়া 


- ধরিয়া লইলেও তাঁহারা উভয়েই বাঙ্গালী এবং পদকল্পতরুর সংগ্রহকার বৈষ্বদাসের আন্বাজ 


এক শত কি সোয়া শত বৎসরেব আগের লোক বলিয়া, তাহাদিগের মধ্যে সঙ্বটিত 
সশ্মিলনে সেরূপ কোন অসাধারণ বিশেষত্ব না থাকায় উহাব সম্বন্ধে একটী কিংবদন্তী 
প্রচারিত হওয়া! এবং এত অল্প সময়েব মধ্যেই প্রকৃত ঘটনার বিবরণে এবপ বিকৃতি 
ঘটিয়া মাত্র এক শত, কি সোয়া! শত বৎসরের পরবর্তী পদ-কর্তা টৈষ্ণবদাসের 
মনেও সেই মিলন সম্বন্ধে একটা ভ্রান্ত ধারণার স্থষ্টি করা কোন মতেই সম্ভবপর 
বলিয়া মনে হয় না। যেখানে প্রচলিত প্রাচীন মতে সেবপ কোন অসঙ্গতি দেখ! যায় 
না, সেখানে নানারূপে অপ্রামাণিক ও অনঙ্গত একটা নূতন মত খাড়া করিতে 
যাওয়া নিরর্থক বলিয়াই মনে হয়। শ্রীথণ্ড হইতে কিছু দিন পূর্বে “বধুনন্দনশাখা- 
নির্ণয়” নামক যে ক্ষুদ্র পুস্তিকা মুত্রিত হইয়াছে, উহার সাহাযো শ্রধণ্ডেব কবিরঞ্জন 
বিদ্যাপতির সম্বন্ধে পূর্বোক্ত বিবরণ ও “ভাবতবর্ষ* পত্রিকায় উহ! বিদ্যাপতির 
রচিত কতকগুলি অপ্রকাশিত পদ প্রকাশিত কবিয় হবেরুষ্ণবাবু আমাদিগকে কৃতজ্ঞতা- 
পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি এ জন্ত ধন্যবাদের পাত্র হইলেও সত্যের অনুরোধে 
ছুঃখের সহিত আমাদিগকে বলিতে হইতেছে যে, উল্লিখিত নানা কারণেই আমরা! তাহাব এই 
অভিনব মতের প্রতিবাদ না করিয়া পারিতেছি না। . 
গ্রীসতীশচন্দ্র রায় 


' শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণবাবুর বক্তব্য ূ 
পূজনীয় পণ্ডিত’ শ্রীযুক্ত সতীশচন্্র রায় -এম্‌-এ মহাশয় যখন পদ্কল্পতরুর ভূমিকা 
লিখিতেছিলেন, সেই সময় ছুই এক জন পদকর্তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও সে 
সম্বন্ধে আমার মতামত তাহাকে দাঁনাইয়াছিলাম | তাহার মধ্যে দীন চণ্তীদাস _ও 
কবিরপ্রন বিদ্যাপতির কথা ছিল। আমি লিখিয়াছিলাম যে, পদকল্লাতরু গ্রন্থে যে চণ্ডীদাস 
ও বিদ্যাপতির মিলনের পদ আছে তাহা দীন চণ্তীদাস কবিরঞ্জন বিদ্যাপতির মিলনের 
পদ--প্রসিদ্ধ বড়, চণ্ডীদাস ও মিথিলার বিদ্যাপতির নহে । রায় মহাশয় আমার এ মত 
গ্রহণ করেন নাই। পদকল্পতরুর ভূমিকায় তিনি এ মতের প্রতিবাদে যাহা লিখিয়াছেন, 
তাহার প্রধান কথা, পদ্দের ভাষ! মৈথিল। “উদসল কুস্তলভার” পদের “প্রিয়তম কর 
তহি' দেবা” এই যে, 'দেবা+ অর্থে অর্পণ) ইহ বাঞ্গালায় পাওয়া যায় না। কিন্তু আমাদের 
মতে এ প্রমাণ ঘাতসহ নহে। কারৃণ বাঙ্গালায় যদিই না থাকে হিন্দীতে প্রচুর আছে। 
এ অন্ত মিখিলায় ছুটাছুটাব দবকাব হইবে না। একটা উদ্বাহরণ দিতেছি । 
- তুলসীদান-কৃত রামচরিতমানস, অযোধ্যাকাও, কাশী নাগরী প্রচারিণী সভার সংস্করণ 
.১*৯ দোহার পরে ২১১ পৃষ্ঠায় আছে,_ 
অব কছু নাথ ন চাহিয় মোরে । 
দীন দয়াল অমুগ্রহ তোরে ॥ 
ফিরতী বার মোহি জোই দেবা। 
সো প্রসাদ মৈ সির ধরি লেবা ॥ 
দেবা-অস্ত:স্থ ব, উচ্চারণে বাঙ্গালার “ওয়া” “উদসল কুস্তলভারা» “পদের দেবাতেও 
অস্তঃস্থ ব, অর্থ একই রূপ । উপরি উক্ত দোহার তৃতীয় ও চতুর্থ কলির অর্থ “আবার যা 
দিলে, সেই প্রসাদ শিরে ধরিয়া নিলাম ।* ব্রজবুলির পদে এরূপ প্রয়োগ থাকিলে তাহাকে 
মিথিলায় লইবার পূর্ক্বে বিবেচনা করা উচিত। আমর! ভাষাতত্ব জানি না, কিন্ত 
মৈধিলে এরূপ প্রয়োগ কত জায়গায় আছে, ছুই একটা উদাহরণ পাইলে পণ্ডিতদের 
বুঝিবার স্থবিহইত। 
রায় মহাশয় “উদসল কুস্তলভারা, পদের টীকায় “কুচকুস্ত পালটল বয়ন” প্রভৃতি 
কলির অর্থ লিখিয়াছেন,__“কুচকুস্ত ও বদন বিবর্তিত হইল। মদন কুচরূপ কুস্ত দ্বার! 
অমৃত রস চঢালিল। প্রিয়তমের কর তাহাতে প্রদত্ত হইয়াছে, যেন সরসিজযুগলের মাঝে 
চক্রবাকযুগল রহিয়াছে ।” প, ক, ত, ৩য় শাখা ১৫শ পল্লব ২৩৫ পৃঃ 
আমাদের মতে “কুচকুস্ত ও বদন" অর্থ ঠিক নহে । বোধ হয় এইরূপ অর্থ হইবে 
( বৈপরীত্য হেতু ) কুচকুস্ত নিয়মুখ হইল, যেন মদন অমৃত রস ঢালিল। (প্রাবনের আশঙ্কায় 
কুস্তের-মুখ আচ্ছাদন জন্ত ) প্রিয়তম তাহাতে কর দিলেন, .যেন পদ্পের মাঝে চক্রবাক 
রহিল। | 
দ্বিতীয় কথা, বূপনারায়ণ। বিজয়নারায়ণ, বৈদ্যনাথ, শিবসিংহ। জিজ্ঞাসা! করি, 
মিথিলার এই সব রাজাদের নাম কবিদ্বয়ের মিলনের মধ্যে আসে কোথা হইতে? 
এই ত দেখিবাম, শিব্পিংহ. অর্থাৎ মাত্র রূপনারায়ণকে সঙ্গে লইয়া বিদ্যাপতি চলিয়া 


৬০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [১ম সংখা 


আঁসিয়াছেন। এখানে দেখিতেছি, রূপনারায়ণ ও শিবসিংহ পৃথক্‌ ব্যক্তি । তারপর বৈদ্যনাথ 
ও বিদ্রয়নারায়ণ কে? ইহাদের মধ্যে কার পদকমলের ভৃঙ্গ কে এই মিলন বর্ণনা 
করিতেছেন? গোবিন্দদাসের পদে রাজা নরসিংহ ও রূপনারায়ণ আছেন; ইহারাও কি 
মিথিলার ? ত্রিপুরা যে লছিমা হইয়াছেন, তাহ! মুল প্রবন্ধে দেখাইয়াছি। 

বায় মহাশয় পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরীর প্রমাণ গ্রাহ্য কবিলেন না। গোপাল 
দাসের রসকল্পবল্লীব মধ্যেও ‘চরণ-নখ ব্মণী-রঞ্রন ছান্দ' পদটী কবিরপ্রন "ঠাকুরের বলিয়। 
লিখিত আছে। শ্রীধণ্ডের প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের মধ্যে দামোদর কবিবব, চিবনঞ্ধীব 
ও স্থলোচনের সঙ্গে তিনি কবিরঞ্জনেব নাম করিয়াছেন। পৌণে তিন শত বৎসর পূর্বে 
রচিত রসকল্পবল্লী ও রসমঞ্জরীর প্রমাণ অগ্রাহ্‌ করিয়া, তাহার শত বৎসর পবে 
সংকলিত পদকল্পতরুর প্রমাণ বলবৎ মনে করা নিতান্তই জেদের কাজ) আগে 
প্রমাণিত করিতে হইবে যে, মিথিলার বিদ্যাপতির ‘কবিরঞ্জন’ উপাধি ছিল, তার পবে 
অন্ত কথা । 


স্রীহরেকৃ্ণ মুখোপাধ্যায় 


মুদ্রাকর-_এস, কে, দান, প্রবাসী প্রেস, ১২০২, আপার সাকুলার রোড, কলিকাতা । 


সভাপতির অভিভাষণঞ্চ 


আমি এবার আসিয়াছি আপনাদের নিকট শেষ বিদায় লইতে । আঁমার সভাপতিব 
কীঙ্গের ৫ বৎসর পূর্ণ হইল। আপনাদের নিয়মামুনারেই আমাকে যাইতেই হইবে, কিন্ত 
আমি ছুই তিন বার গিয়া গিয়াও যাই নাই, “সেই জন্ত এইবাব বলিতেছি-__ শেষ 
বিদায়। 

তিন কারণে আমায় শেষ বিদায় লইতে হইতেছে । 

১। আমি তিন খেপে ১৩ বৎসব আপনাদের সভাপতির কাজ করিয়াছি। এত 
দীর্ঘকাল সভাপতির কাজ করা ঠিক উচিত হয় নাই। ইহাতে অনেকের আশা ও 
আকাঙ্ষাব পথে, বোধ হয়, বাধা দিয়াছি। কিন্ত সে জন্ত আপনারাই দায়ী । 

২। আমাব বয়দ অনেক হইয়াছে। এ বয়সে কোন কাজের ভার মাথায় রাখা 
ঠিক উচিত ন্য়। 

৩। ছুই বৎসর হইল, আমার পায়ের হাড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে ; আমি একরূপ চলচ্ছক্তি- 
রহিত হইয়াছি। পরিধৎ মন্দিরে আমার যতবার আস! উচিত, তাহার শতাংশের এক 
অংশও আদিতে পারি না। গত বসব আমি ছাড়িতে চাহিয়াছিলাম, কিন্তু আপনার! 
দেন নাই। তাই বলিতেছি, এই তিন কারণে আমার শেষ বিদায়। আমি শেষ 
বিদায় লইতেই আসিয়াছি, নহিলে খোড়াইতে খোঁড়াইতে আসিবার কোন দরকার 
ছিল না। 

এই যে ১৩ বসব আমি এখানে সভাপতির কাঞ্জ করিয়াছি, ইহাতে আমার কোনই 
স্বার্থ ছিল না--ইহাতে আমি টাকাকড়িও পাই নাই, আমার পদ-প্রতিপত্তিও বাড়ে 
নাই। এই ১৩ বৎসরের মধ্যে আমি অনেকবার লাঞ্ছিত, অবমানিত এবং বিতাঁড়িতও 
হইয়াছি, এবং অনেকবার পূজিত, অভিনন্দিত এবং সংবদ্ধিতও হইয়াছি) কিন্ত সকল 
সময়ে সমান ভাবেই আমি সাহিত্য-পরিষদের সেব। করিয়াছি, কোন সময়েই ইহার প্রতি 
আমার আস্থা একটুও কমে নাই। ইহার কারণ কি জানেন? আমার বিশ্বাস, বাঙ্গালী 
ইংরাজি শিখিয়া যত কাজ করিয়াছে, সে সকলই ভাল-মন্দ-ক্রড়িত। দেশের মধ্যে 
_ সাহেবিয়ানা ঢোকান অনেক কাজেরই উদ্দেশ্ব। শিক্ষিত লোকে যাহাকে সংস্কার বলে, 

বাজে লোকে তাহাকে ছারখার বলে--যত কাজ হইয়াছে, সকলেরই ছুই রকম ব্যাখ্যা আছে। 
একটা ব্যাখ্যা ইংরাজিওয়ালাদের__সেটা ভাল, আর একটা! ব্যাখ্যা বাঙ্গালা ও সংস্কৃত- 
ওয়ালাদের__সেটা মন্দ; কিন্তু বঙ্গীয়-সহিত্য-পরিষৎ সম্বন্ধে ছুই রকম ব্যাখ্যা নাই এবং 
হইতেও পারে না। ইহা যদিও ইংরাজিওয়ালারাই স্থাপন করিয়াছেন, তথাপি ইহাতে 
ছুই রকম ব্যাখ্যা নাই। ইহা খাটি বাঙ্গালার খাটি মঙ্গলের জন্ত জন্মিয়াছে এবং খাঁটি 
বাঙ্গালার খাটি মঙ্গল করিতেছে । সকল বাঙ্গালীরই ইহাতে যোগ দেওয়া উচিত এবং, 


* ১৩৩৭1৩২এ হ্যৈষ্ট তারিখে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের হট্ত্রিংশ কার্ধিক অধিবেশনে পঠিত ॥ 


৬২ সাহিত্য-পরিযৎ-পত্রিকা [ হয সংখা 
দিতেছেনও অনেকে--ইংবাঞ্জিওয়ালাও দিতেছেন, সংস্কৃতওয়ালাও দিতেছেন, আঁরবী- 
গারদীওয়ালাও দিতেছেন। এখানে হিন্দু মুদলমান ভেদ নাই, আচরণীয় অনাচবণীয় 
ভেদ নাই, স্পৃষ্য অস্পৃশ্য ভেদ নাই। ইহাব- উদ্দেশ্ত, বাঙ্গালার সীমার মধ্যে মাঙ্ুষ 
যাহা কিছু করিয়াছে, সেইগুলি বাহির করা এবং তাহার একটা উজ্জ্বল ব্যাখ্যা দে ওযা, 
ইহাতে মঙ্গল বই অমঙ্গল হইবে না--এরূপ খাঁটি মঙ্গলময় ব্যাপাবে যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য 
করিতে পারিলেও নেট! আমি ধন্শ বলিয়া মনে করি। আপনারা ষদ্দি ধর্শ অধর না 
মানেন, আমি সেট! পুণ্য বলিয়া মনে করি, আপনারা যদি পাপপুণ্য না মানেন, আমি 
সেটা ভাগ্য বলিয়া মনে করি__-আপনাবা মান্ুন আব নাই মাছুন। আমি ইহাকে ধৰ্ম্ম, 
পুণ্য ও ভাগা, এই তিন বলিয়াই মানি এবং আমার পরম সৌভাগ্য বে, আমি এরূপ 
পুপ্যম্ষ অঙ্ুষ্ঠানেব সহিত এত দীর্ঘকাল জড়িত ছিলাম । 

এখন সাহিত্য-পরিষদের সম্বন্ধে আমার বলিবার গোটাকযেক কথা আছে। 
প্রথম__সাহিত্য-পরিষদের টাকাকডি নন্থদ্ধে, দ্বিতীয়--সাহিত্য-পরিষদের কাজ সমন্ধে । 

সাহিত্য-পরিষদের টাকাকড়ি সম্বন্ধে অবস্থ! ভাল নয়। আমি যখন প্রথম সাহিত্য- 
পবিষদের পভাপতি হুই, তখন অবস্থা আরও খারাপ ছিল। গচ্ছিত তহবিলগুলি 
সব প্রায় সংসার-খরচে গিয়াছে। যে সকল কাজের জন্ত গচ্ছিত ছিল, সে 
সকল কাজ হইতেছে না। সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দিরটি পড়-শড়, বমেশ-ভবনের বাড়ীটি 
তৈয়ার হইয়াছে বটে, কিন্তু আমাদের ধার শোধ হয় নাই। যাহাই হউক, 
সাহিত্য-পরিষদের মুক্ুবিবরাঁ কয়েক বৎসব গুরুতর পবিশ্রম করিয়া গচ্ছিত 
তহবিল প্রায় শোধ করিয়াছেন, বাড়ীটিও এমন ভাবে মেরামত কবা হইয়াছে 
যে, ২০ বৎসর আর উহাতে হাত দিতে হইবে না। রমেশ-ভবনের কণ্টাক্টারদের 
টাকা শোধেব ব্যবস্থাও হইধাছে। এই সকল কাজের জন্ত আমবা অনেকের 
কাছে বিশেষ বাধিত হুইয়াছি। প্রথম--কলিকাত! করপোরেশন ও তাঁহার সজ্জনচূড়ামণি 
মেয়ব শ্রীযুক্ত যতীন্ত্রমোহন সেনগুপ্ত, দ্বিতীয়-নর্ড লিটন ও তাহার মন্ত্রী ব্যোমকেশ 


চক্রবর্তী, তৃতীষ-_শ্রীযুক্ত চন্দ্ৰকুমার সরকার ইপ্তিনিয়ার, ইনি বিশেষ পরিশ্রম করিয়া . 


আমাদের মেরামতি কাজ দেখিয়া দিয়াছেন এবং যাহাতে বাড়ীটি অধিক দিন টিকে, তাঁহার 
, ব্যবস্থা করিয়াছেন। 
যদিও সাহিত্য-পরিষদদের এই সকল উন্নতি হইয়াছে, তথাপি ইহাঁব টাকাঁকড়ির অবস্থা 
ভাল নয়। সদস্যদের চাদায় যে টাক আয় হয়, তাহাতে পরিষদের সংসার-খরচ কুলাঁয় না। 
প্রতিবৎমবই ঢাকে ও ঢোলে দেনা করিতে হয়, সে দেনাও সব সমে শোধ যায় না। 
ইহার এক উপায় সদস্য বাড়ান। সদ্বন্য বাড়ানর একমাত্র উপায়, যাহা আপনারা সময়ে 
সময়ে করেন, সেটা হচ্ছে ধরাপাকড়া, উপরোধে ঢে'কি গেলান ।, যাহাবা এইরূপে সদস্য হন, 
তাহাবা.. প্রায়ই শীভ্র ছাড়িয়া দেন অথবা চাদা না দেওয়ার দরুণ তাঁহাদের নাম কাটা যায়। 
ধরাপাকড়া কতকটা না করিলেও চলে ন! এবং কভকট। করিতেও হইবে ; কিন্তু আসল কথা, 
পরিষদের দিকে লোকের যাঁহাঁতে টান হয়, তাহা করিতে হইবে, পরিষদের নাম যাহাতে 
জাহির হয়, তাহা কবিতে হইবে। টান হইবার এক উপায়, পত্রিকাঁখানিকে এমন ভাবে 
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লিখিতে হইবে, যাহাতে অন্ততঃ ২1৩টিও প্রবন্ধ পড়িয়। সাধারণ লোকে সহজে বুঝিভে 
পাবে। পত্রিকাব প্রবন্গুলি প্রায়ই সব পণ্ডিতের জন্ত লেখা, পাদটীকা ও উদ্ধৃত 
অংশের টাকায় পরিপূর্ণ, সাধারণ পাঠকে পড়িতে পারে না__-তাহাদের জন্ত গল্পের মত 
করিয়। লেখা উচিত, তাই বলিয়া নভেল ও গল্প দিয়! পুরাইতে বলিতেছি না । পত্রিকা যদি 
মুখরোচক হয়, ভাহা হইলে অনেকে সদস্য হইতে চাঁহিবেন, নহিলে চাহিবেন না। সময়ে 
সময়ে পরিয়দে উৎসবাদির দরকার এবং সেই সব উৎমবে- বাহিরের লোক নিমন্ত্রণ কর! 
ঘ্রকার। পরিষদের জন্মতিথি উপলক্ষে পরিষৎ মন্দিরে যে উৎসব হইবার কথা হইয়াছে, 
তাহা খুব ভালই হইয়াছে। সাঘৎসরিক অধিবেশনেও একটি উৎসব হইলে ভাল হয়ু। 
অন্ততঃ সেই বৎসরে যে সরুল মূর্তি, তাত্রপাত্র, সিক্কা, নূতন পুথি, পুরাণো বই পাওয়া 
গিয়াছে, সেই সবগুলি এক জায়গায় জড় করিয়া দেখান উচিত। তাহার একটি প্রদর্শনী 
করা উচিত |. . 

আধিক দিকে আমাদের দৌষ-ত্রটিও আছে। টাকা আদায়ের, বিশেষ চাদার টাকা 
আদায়ের ব্যবস্থা ভাল নয়--অনেকে বলেন, আমাদের কাছে তাগাদাই হয় না, আমর! কি 
করিয়া টাকা. দিই! শুধু যে আদায়-বিভাগের বন্দোবস্ত ভাল নয়, তাহা নহে; কোনও 
বিভাগের বন্দোবস্তই ভাল নয়। যাহারা! বন্দোবস্ত করিয়াছেন, তাঁহার! পণ্ডিত লোক, 
জ্ঞানী লোক, আপনাদের বুদ্ধিমত বন্দোবস্ত করিয়াছেন ; কিন্তু কাজে দীড়াইয়াছে-- শক্ত 
বাঁধন, ফস্কা গেরো। এই জন্ত আমার ইচ্ছা, দিন কতক একজ্বন অপপ্ডিত বিষয়ী লোক 
আমাদের বন্দোবন্তের ভার লন। এসিয়াটিক সোসাইটি, আমি যত দিন দেখিতেছি, প্রথম 
ছিল শিক্ষা-বিভাগের লোকের হাঁতে, তাহার পর যায় মিউজিয়ামের লোকের হাতে, 
তাহার পর যায় ইউনিভার্সিটির লোকের হাতে । সবই পণ্ডিত, বন্দোবস্তও পণ্ডিতী 
হইয়াছিল,--সভ্য-সংখ্যা কমিয়! গিম্বাছিল, এমন কি, কোন বন্দোবস্ত ছিল না। তখন 
কথা উঠিল, বিষয়ী লোকের হাতে সোসাইটি ছাড়িয়া দিতে হইবে। স্যর রাজেন্দ্রনাথ 
মুখোপাধ্যায়কে ধরা হইল। তিনি প্রথমে আসিয়াই একজন বিষয়ী লোককে ধনাধ্যক্ষ 
নিযুক্ত করিলেন এবং মাহিনা দিয়! একজন সেক্রেটারী নিযুক্ত করিলেন! ছুই তিন 
বৎসরের মধ্যে সোসাইটির চেহারা ফিরিয়া গেল-_এখন সভ্য-সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে-_ 
বই বিক্রী হইতে তিন গুণ আয় হইতেছে--সোসাইটর - যে সম্পত্তি ছিল, যাহ! 
হইতে কিছুই পাওয়। যাইত না, এখন তাহা হইতে অনেক টাকা পাওয়া যায়। বনীয়- ' 
সাহিত্য-পরিষৎ ত ৩৬ বৎসর পণ্ডিতের হাতে আছে, এখন একজন বিষয়ীর হাতে কিছুদিন 
থাকিলে ভাল হয়। ইহা আমার একটা বলিবার কথা ছিল, বলিলাম । আয়-বৃদ্ধি এবং 
ব্যয় কমান-_ছুইটাই দরকার, কিন্তু তাই বলিয়! পরিষদের কাজের . প্রসার বন্ধ করা 
উচিত নয়। 

পরিষদের আয়-ব্যয়ের কথা বলা হইল। এখন রা লেখাপড়াব কথ! কিছু 
বলিতে চাই। পূর্বে দেখিয়াছি, পরিষদে পড়িবার মত প্রবন্ধ পাওয়া যাইত ন1। 
প্রবন্ধের অভাবে পত্রিকাও বাহির হইত না। পরিষদের সদস্তগণ আপনাদের প্রবন্ধ 
অন্তত্র দিতেন_-তাহাতে . কাজের বড় বিশৃঙ্ঘল! হইত কিন্ত এখন সৌভাগ্যক্রমে 


৬৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পৃত্রিক। [ ত্য সংখ্যা 


অনেক নৃতন লেখক আসিয়া জুটিয়াছেন। তাঁহাদের লেখাও বেশ ভাল হইতেছে এবং 
. প্ৰবন্ধও রীতিমত পাওয়া যাইতেছে। কবি রবীন্দ্রনাথও পরিষদের উপযুক্ত প্রবন্ধ 
লিখিলে, তাহ! পরিষদে পাঠাইতেছেন। আমাদের পুরাণো সুদক্ষ লেখকেরাও প্রবন্ধ 
পাঠাইতেছেন। তাঁহারা এখন . অনেকে আপনার কার্য্যক্ষেত্র হইতে অবসর লইয়া 
কেবল লেখাপড়ার কার্ধা করিতেছেন। ইহাদের মধ্যে রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু 
প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায়, রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বাহাদুর, 
যুক্ত নলিনীকান্ত সান্যাল নিজ নিজ কাৰ্য্য ভইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ক্বেল লেখাপড়ার 
চ্চা করিতেছেন ও প্রবন্ধ লিখিতেছেন। ইহারা আমাদের যে সহায়তা করিতেছেন, 
ইহার জন্ত আমরা সকলেই ইহাদের নিকট কৃতজ্ঞ। ভরসা করি, ইহারা দীর্ঘজীবী 
হইয়! অনেক দিন পৰ্য্যন্ত আমাদের সহায়ত! করিবেন । আমাদের পুবাণো দক্ষ লেখকেরাও 
আমাদের মধ্যে মধ্যে সাহায্য করিতেছেন। ইহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত , 
বেদাস্তরত্ব এম এ, বি এল আছেন, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ আছেন, ৬রাখালদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ ছিলেন, শ্রীযুক্ত পূরণটাদ নাহার আছেন, শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল আছেন) 
৬নলিনাঁক্ষ ভট্টাচার্য্য ছিলেন, শ্রীধুক্ত বসন্তরঞ্ন রায় বিদ্বল্লভ এবং শ্রীহুক্ত বসস্তকুমার 
চট্টোপাধ্যায় এম এ আছেন। ইহারাও আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করিতেছেন । ্ষিম্ত আমরা 
এই দুই তিন বৎসর ধরিয়া! বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি কতগুলি তরুণ লেখকের নিকট । ইহারা 
সকলেই পণ্ডিত এবং এক এক বিষয়ে দক্ষ বৃহস্পতি এবং খুব মন দিয়া নানা শাস্ত্রের আলোচন। 
করিতেছেন। ইহাদের মধ্যে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এ ও ভকৃটররা আছেন, বিলাতী 
বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এ ও ডক্টররা আছেন, টোলের পণ্ডিত মহাশয়েব আছেন । 
কতকগুলি সম্পন্ন লোক আছেন, লেখাপড়ায় তাঁহাদের খুব সখ, এবং কতকগুলি লোক 
আছেন, লেখাপড়াই তাহাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেম্ত। ইহাদের লেখায় আমাদের 
পত্রিকার খুব গৌরব হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহাদের সকলের লেখা 
আলোচনা করি, তেমন শক্তিও আমার নাই, সাম্থ্যও আমাব নাই এবং আমার অভিভাষণ 
এবার দীর্ঘ না হয়, ইহাঁও অনেকের ইচ্ছা"_আ'মারও দীর্ঘ অভিভাষণ পড়িবার সামর্থ্য নাই ) 
কিন্তু সকলের নিকট কৃতজ্ঞত| প্রকাশ করিবার সামর্থ্য আছে এবং সকলকে আশীর্ব্বাদ 
কবিবারও সামধ্য আছে-তাই ছুই চারিজন মাত্র লোকের নাম উল্লেখ করিয়া, তাহাদের 
লেখার আলোচনা করিব। খাহাদের নাম উল্লেখ না হইবে, তাহার! যেন মনে না করেন 
যে, তাহাদের লেখার প্রতি আমার অন্বাগ কম! 

১। শ্রীমান্‌ একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম ডি, এম এস-সি। ইহার ব্যবসা ভাক্তারী-_ইনি 
মেডিকেল কলেজের একজন প্রসিদ্ধ অধ্যাপক, তথাপিইনি অন্ত অনেক শাস্ত্রের চচ্চা রাখেন, 
বিশেষ খগ.বেদের দেবতাব! কোথা হইতে আসিল, তাহার সঙ্ধান করিতেছেন এবং 
জ্যোভিষের চচ্চা করিতেছেন। তাহার সংস্কার, খগবেদের দেবতারা অনেকেই জ্যোতিষ 
হইতে আসিয়াছেন, কোনটি তাঁরা, কোনটি নক্ষত্র, কোনটি গ্রহ, কোনটি বা খতু, আমাদের 
অয়নাংশ। রেদ ভিন্ন তিনি আরও অনেক শাস্ত্রের চর্চা করিতেছেন এবং সকল শান্ত্রেরই 
ছুই একটি প্রবন্ধ আমাদের দিতেছেন, প্রাপিবিজ্ঞানের কথাও দিতেছেন | 


বঙ্গাব্দ ১৩৩৭ ] সভাপতির অভিভাষণ - ৬৫ 


২। শ্রীমান্‌ সনীতিকুমার চট্রোপাধ্যায়_ভাষাতত্ব সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিতেছেন, 
ইংরাজিতে বাঙ্গাল! ভাষার উৎপত্তি ও স্থিতি সম্বন্ধে দুই খণ্ড বই লিখিয়া খুব নাম করিয়াছেন,” 
এবং বাঙ্গালা ভাষার ও বাঙ্গালীদের খুব উপকার করিয়াছেন। তিনি আমাদের এখানে 
ভাষাতত্ব সমন্ধে কতকগুলি ভাল ভাল প্রবন্ধ লিখিয়াছেন এবং ভাষাতত্ব সম্বন্ধে কেহ কিছু 
বলিলে তাহাও আলোচন! করিয়া থাকেন। তিনি কয়েক বৎসর আমাদের পত্রিকাধ্যক্ষ 


থাকিয়া পত্রিকার বিশেষ উন্নতি করিয়াছেন। স্থনীতিকুমার ছুই একটি ভাল চেলা তৈয়ার | 
ক্রিয়াছেন, তাদের মধ্যে শীমান্‌ সুকুমার সেন একটি.। তিনি আমাদের শবশান্ত্র ও বৈষ্ণব- 


সাহিত্য সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ দ্রিয়াছেন। 

৩। শ্ীমান্‌ প্রবোধচন্্র বাগচী এম এ, ডি লিট, প্রফেসর সিল্ভ্যান্‌ লেভির 
সহিত পৃথিবীর অনেক দেশ দেখিয়া আসিয়াছেন। চীনাভাষা খুব শিখিয়াছেন এবং 
চীনার একখানি অভিধানও লিখিতেছেন-_সেট! একটা প্রকাণ্ড ব্যাপার । আমর! 
কয়েক বৎসর পূর্বে নেপাল হইতে কয়েকখানি বাঙ্গালা নাটক পাইয়াছিলাম ও শ্রীযুক্ত 
ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিয়! সাহিত্য-পরিষৎ হইতে তাহা ছাপাইয়াছিলাম। 
ডক্টর বাগড়ী সেই সুত্র অবলম্বন করিয়া আরও অনেক সেইরূপ বই সংগ্রহ করিয়াছেন 
এবং “নেপালে ভাষানাটক” নাম. দিয়া আমাদের পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ দিয়াছেন-- 
প্রবন্ধটি অতি উত্তম হইয়াছে। ডক্টব বাগ.চীর পড়াশুনা যথেষ্ট আছে এবং নানা স্থানে 
তিনি নান! প্রবন্ধ লিখিতেছেন এবং নান! তত্বেব আবিষ্কার করিতেছেন। | 

৪। শ্রীঘান্‌ নরেন্দ্রনাথ লাহা এম এ, বি এল, পি-এচ ডি নিজে ইংরাজিতে Indian 
Historical Quarterly নামে একখানি পত্রিকা সম্পাদন করিতেছেন এবং সে পত্রিকা 
এখন খুব পসার করিয়া লইয়াছে--বোঁধ হয়, ভারত সম্বন্ধে এমন অসুন্দর সুন্দর প্রবন্ধ 
_কোনও পত্রিকায় পাওয়া যায় না, তথাপি আমদেব উপর তাহার যথেষ্ট অন্থবাগ আছে। 
এখানে অর্থশান্স সম্বন্ধে একটি ভাল প্রবন্ধ দিয়াছেন. এবং অনেক দিন আমাদের 
পত্রিকার অধ্যক্ষ থাকিয়| যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন। শ্রীমান্‌ নরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয় অর্থশান্ত 
সম্বন্ধে একজন দোহার পাইধাছেন, তাহার নাম শ্রমান্‌ নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। 
তিনিও আমাদের দুইটি প্রবদ্ধ- দিয়া বাধিত করিয়াছেন-_ছুইটিই অর্থশান্্র 
সম্বন্ধে । I 
৫। জ্রীমান্‌ চিন্তাহ্রণ - চক্রবর্তী এম এ সকল কাগজেই অনেক প্রবন্ধ 
লিখিতেছেন এবং পরিষদের উপধুক্ত প্রবদ্ধগুলি এখানে পাঠাইয়া দিয়া থাকেন। তিনি 
বাঙ্গালায় বর্গীর হাঙ্গামার প্রাচীনতম বিবরণ লিখিয়া বাঙ্গালার ইতিহাসের বিশেষ উপকার 
করিয়াছেন। তাহার লেখা অতি প্রাঞ্জল ও পরিফার। 

৬ শ্রীমান্‌ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, বহুকাল কলিকাতা ছাড়িয়া গিয়াছেন, তথাপি সাহিত্য- 
পরিষৎকে তুলিতে পারেন নাই। মাঝে মাঝে আমাদের প্রবন্ধ দ্রিতেছেন। তিনি 
সাহিত্য-পরিষদের বৌদ্বগান ও দৌহা নামক পুস্তক হইতে ছুইথানি দৌহাকোষ ফরাসী- 
ভাষায় তর্জমা করিয়া খুব নাম করিয়াছেন। তিনি ওঁ ছুইখানি দৌহাকোয ভোট-ভাষার 
তঙ্মার সহিত মিলাইয়া, উহার যে সকল অপূর্ণ অংশ ছিল, তাহা পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন। 


৬৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ২ সংখ্যা 


বৌদ্ধগান ও দৌহায় দুইটি পাত! ছিল না, ভোট তর্জ্জয| হইতে তাহা উদ্ধার করিয়াছেন 
১ এবং উহার ভাষ! সঘন্ধেও আলোচনা করিয়াছেন । 

৭। শ্রমান্‌ গণপতি সরকার মহাশয় বিস্তব খরচপত্র করিয়া জ্যোতিষ ও নীতি- 
শাস্ত্রের বই পড়িয়াছেন 'ও তাহার বাঙ্গালায় তরজমা করিয়াছেন । আমাদের এখানে তিনি 
অনেকগুলি ভাল ভাল প্রবন্ধ দিয়াছেন--একটি জ্যোতিষ, বিবাহ-বৈধব্য সম্বন্ধে, আর 
একটি প্রদ্ধানিয়মনে ও স্থপ্রজাবর্ধনে জ্যোতিঘের প্রভাব বিষয়ে । 

৮| শ্রীমান্‌ সত্যচরণ লাহ! ' এম এ, বি এল পাখীর সম্বন্ধে অনেক আলোচনা 
করিয়াছেন। তাহাব একটি পাখীশালা আছে, তিনি দিনের মধ্যে অনেক সময় সেইখানেই 
কাটান। তিনি পুরুলিয়ার পাখী সম্বন্ধে আমানের উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ দিয়াছেন । 

৯। শ্রীমান্‌ মণীন্দ্রমোহন বস্থ এম এ, সহজিয়! ধর্শ সম্বন্ধে আলোচন! করিতেছেন। 
ইনি মনে কবেন, চণ্ডীদাস নামে অনেক কবি ছিলেন, তাহার মধ্যে দীন চণ্ডীদাস চৈতন্ত- 
দেবের অনেক পরের লোক এবং তাহারই পদাবলী বেশী। 

১০। শ্রীমান্‌ রমেশ বন্থ এম এ অনেক বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিতেছেন। তাহাব 
প্রাচীন ধুয়া-সংগ্রহ অতি স্ুপাঠ্য._হইয়াছে। তিনি সম্প্রতি একখানি লক্ষ্মণসেনের তাঅ- 
লিপিব পাঠ উদ্ধার করিয়াছেন, তাহাতে বেশ খুণপন! দেখাইয়াছেন। 

১১! প্রীমান্‌ বিভূতিভূষণ দত্ত__ইনি গৃশিতবিদ্যার ইতিহাস, বিশেষতঃ ভারতের 
গণিতের ইতিহাস লইয়া কতকগুলি অতি উপযোগী প্রবন্ধ দিয়াছেন, এবং এরূপ আরও 
প্রবন্ধ ইহার নিকট হইতে আমবা আশা করি। এ 

১২। শ্রীমান্‌ হরেক্ষ্চ মুখোপাধ্যায়-_-বৈফব-সাহিত্য-আলোচনায় অগ্রণী, ইহার 
কতকগুলি মৌলিক প্রবন্ধ পবিষৎ-পত্রিকার গৌরব-বৃদ্ধি করিয়াছে । 

সকলেব কথা বলিতে পারিলাম না, তাহাতে কেহ যেন দুঃখিত না হন। এই যে 
তরুণগণ আমাদের অকাঁতরে.উপকার করিতেছেন, ইহাদের উৎসাহ দিবাব জন্য এখনও 
কিছুই করিতে পারি নাই । এফ এ এস্‌ বি-র মৃত কোন একটা উপাধি স্াষ্টি করিয়া 
ইহাদের উৎসাহ বর্ধন করিলে হয় না? এফ. এ এসবি-র উপাধিতে এসিয়াটিক 
সোসাইটির বেশ উপকার হইয়াছে । অনেক পণ্ডিত উহার জন্ত এসিয়াটিক সোসাইটির প্রতি 
আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন। 

বঙগীর-সাহিত্য-পবিষদের সৃষ্টি ৩৬ বৎমর হইয়া গিয়াছে। নানারূপ বাধা, রিস্ন, বিপত্তি 
সত্বেও এই ৩৬ বৎসরের মধ্যে পরিষৎ দুইটি বড় বড় বাড়ী করিয়াছে, অনেক পাথরের 
মুর্তি সংগ্রহ করিয়াছে, কাজ-কঝ| ইট সংগ্রহ কবিয়াছে, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পুথি সংগ্রহ 
করিয়াছে, ভুটিয়া পুথি সংগ্রহ করিয়াছে, ছবি সংগ্রহ কবিয়াছে, ছাপা পুথি সংগ্রহ 
করিয়াছে, ছাপা পুথির বড় বড় লাইব্রেরী সংগ্রহ করিয়াছে--ভাহার মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র ও 
অক্ষয়কুমার দত্তেব লাইব্রেরী প্রধান। কিন্তু দুঃখের কথা এই যে, এই সকল বই, পুথি, 
চিত্রার্দি লইয়া এখনও কেহ কাজ করিতে আসে নাই। আমাদের এখানে যে ভূটিয়া 
পুথি আছে, তেমন ভাল ছাপা পুথি কলিকাঁতাষ আর কোথাও নাই। তেনুব সংগ্রহে 
প্রায় দশ হাজার সংস্কৃত পুথির তর্জমা আছে--সে সকল সংস্কৃত পুথি লোপ হইয়াছে। 


বাৰ ১০৮] সভাপতির অতিভাষণ ৬৭ 


পুথি ছু'একখান গুজরাট হইতে ও বোধ হয়, খানপঞ্চাশেক নেপাল হইতে পাওয়| 
গিয়াছে, বাকী সম্বল এ ভুটিয়া তঞ্জমা। উহা! হইতে ভারতবর্ষের, বিশেষ বাঙ্গালার 
নানাবিধ ইতিহাসের মালমসলা সংগ্রহ করা যাইতে পারে, কিন্ত এ পর্য্যন্ত উহা লইয়া 
খাটিবার লোক পাওয়া গেল না। বাঙ্গাল! বই প্রায় ত্রিশ হাজার আছে। ১৭৭৮ সালে 
প্রথম ছাপ! বাঙ্গালা ব্যাকরণ হইতে এ পর্য্যন্ত যত বই ছাপ! হইয়াছে, প্রায়ই সব আছে; 
কিন্তু ইহা লইয়া খাটিবার লোক হইতেছে না। আমাদের সিক্কাগুলির একখান! বই 
আজও তৈয়ারী হয় নাই। সৃষ্তিগুলির বই ছু'একখানি হইয়াছে, কিন্ত সে বই বাহির হইবার 
পর আরও মুণি বাহির হইয়াছে, তাহা লইয়াও কেহ নাড়াচাড়া করে নাই। এক পণ্ডিত 
শ্রীমান্‌ তারা প্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় সংস্কৃত ও বাঙ্গাল! পুথিগুলি লইয়াই নাড়াচাড়া করিতে- 
ছেন; কিন্তু পুথিগুলির একটা ভাল তালিকাও তৈয়ার হয় নাই; ছাপা পুথিগুলির 
তালিকাও হয় নাই। এই সকল কাজে শিক্ষানবিশী করিবার লোক পাওয়া, 
যায় না, কিন্তু শিক্ষানবিশের অভাব হইলে চলিবে না। পূর্বে আমাদের 
শিক্ষানবিশদের বসিতে দিবার জায়গা! ছিল না». এখন অনেক জায়গ! হইয়াছে, 
কিন্তু লোক কৈ? এই সকল জায়গায় শিক্ষানবিশ পাইলে এবং ছুই তিন বৎসর কান্ত 
করলে তবে ত লোকে পণ্ডিত হইবে, তবে ত তাহারা নিজে নিজে প্রবন্ধ লিখিতে 
শ্রিখিবে, তবে ত সাঁহিত্য-পরিষদের পসার-প্রতিপত্তি হইবে। কিন্ত সে বিষষে এখনও 
কাহাবও. দৃষ্টি পড়ে নাই-_পড়া অত্যন্ত উচিত, নহিলে রাশীকৃত জিনিষ সংগ্রহ হইয়া 
পচিতে থাকিলে চলিবে না-_তাহার ভাল ব্যবহার হওয়া! চাই-_তবে ত দেশের উপকার 
হইবে_-তবে ত তাঁহার দ্বারা সাহিত্যের প্রসার বৃদ্ধি হইবে, তবেই ত ইতিহাসের 
অন্ধকার ছুটিবে। দেশশুদ্ধ লোক ইতিহাসের জন্য পাগল হইয়াছে। পঞ্চাশ বৎসর 
পূর্বে ইতিহাসের কথা জিজ্ঞাস করিবার লোক ছিল না। এখন অনেক লোক 
হইয়াছে। কিন্তু ইহাদের সমল ইংরাজি, ফ্রেঞ্চ বা জার্শ্মাণ। নিজে খাটিয়া নিজের দেশ 
হইতে নিজের দেশেব ইতিহাস সংগ্রহ করাব চেষ্টা অতি অল্পদিন আরম্ত হইয়াছে এবং 
তাহাও খুব ধীবে ধীরে হইতেছে । ইহার ধীরগতি দ্রুত হওয়া চাই। ইতিহাসের অন্ত 
লোকের চোখ তৈয়ার হওয়া চাই। এই ষে প্রকাণ্ড সহর কলিকাতা, ইহার প্রতি গলিতে 
ইতিহাসের প্রচুর মালমসলা পড়িয়া আছে। কিন্তু সেই ইতিহাস সংগ্রহের অন্ত সাহিত্য- 
পরিষৎ কোন উপায় করিয়াছেন কি? এই কলিকাতায় বসিরাই উইলদন্‌ সাহেব হিন্দু- 
ধর্শ-সম্প্রদায়েব ইতিহাস সংগ্রহ করিয়াছিলেন, অক্ষয়কুমার দত্ত ভারতবর্ষীয় উপাঁসক- 
সম্প্রদায়ের মালমসলা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমরা তাহা করি না--আমরা 
ঘরে ইলেক্টিক পাখার নীচে বসিয়া বই পড়িয়া যাহ! পারি, তাহাই কবি--বেশী কিছু 
করিতে পারি ন1। একটু বাহির হইয়া কলিকাতায় ঘুরিলে, যদি ঠিক চোখ থাকে, সাহিত্য- 
পরিষৎ-পত্রিকার অস্ততঃ- পাচ বৎসরের খোরাক সংগ্রহ কব! ষাষ। কিন্ত সে বিষয়ে 
কাহাবও আগ্রহ দেখিতে পাই ন!। এই সকল বিষয়ে যাহাতে আগ্রহ হয়,-পরিষদের সে 
বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা কবা উচিত। পরিষদের মুরুব্বিবা সকলেই সন্ত্রস্ত লোক, তাহাদের 
একটু নজর থাকিলেই তাহারা কটাক্ষে বহুসংখ্যক শিক্ষানবিশের দ্বাব। এই সকল কাজ 


৬৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ত্য সংখ্যা 


করাইয়া লইতে পারেন, তাহাতে বাঙ্গালীর প্রভূত উপকাব হয়। কলিকাতা বাঙ্গালীদের 
ইতিহাস একেবারেই লেখা হয় নাই। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর, ধীরে ধীরে নানাবিধ 
চেষ্টা করিয়া এই সকল সংগ্রহ করিতেছেন। তাঁহাকে সাহিত্য-পবিষদে আনিয়া, তাহার 
দ্বারা কতকগুলি ছাত্র-স্ভ্য তৈয়ারী করিয়া, এ কাজটি অনায়াসেই করা যাইতে পারে। 

বাঙ্গালাব ইতিহাসের দুই চাবিটি সমস্তার কথ! বলিয়া আমার এই সংক্ষিপ্ত অভিভাষণ 
শেষ কবিব। আমি সমস্যাগুলি বলিতে পারি, কিন্তু সমস্যাগুলি পূরণ করিবার ক্ষমতা 
আমার নাই। যীশ্ুপ্রীষ্টের অস্ততঃ হাজার বৎসর পূর্বে এতরেয় আরণ্যক সংগ্রহ হয়। 
উহাব প্রথম আরণ্যকে মহাব্রত নামে এক যজ্ঞের কথা আছে, দ্বিতীয় আবণ্যকে খখেদেব 
মন্ত্রাশি ও তাহাব শিক্ষ+ ব্যাকরণ প্রভৃতির কথা আছে। কিন্তু উহার প্রথমেই লেখা 
আছে, “তৎ উক্তং খধিণ। গ্রজা হ তিত্রঃ” ইত্যাদি । এতরেষ আরণ্যক একজন খষির বাক্য 
বলিয়া এইটি তুলিয়াছেন, সুতরাং এটি উতরেষ আরণ্যক লেখাব পূর্বে লেখা । এতরেয় 
আরণ্যক ইহার ব্যাথ্যা করিষাছেন,_-তিন প্রজ! অর্থাৎ বঙ্গ, বগধ ও চেবোপাদ, ইহারা 
ধর্শ্বেব বাহিরে। তাহা হইলে বুঝ। যাইতেছে, আমাদের বা্গালায় বন্ধ, বগধ ও চেরো 
নামে তিনটি জাতি ছিল। বঙ্গ জাতি কোথায় গেল, অনেকে অনেকৰপ ব্যাখ্যা 
কবিয়াছেন, কোনটাই মনের মত হয় ন।, অথচ দেশটা তাহাদেরই নামে আজিও চলিতেছে । 
এই বঙ্গেরা কোথায় গেল, ইহা একটা সমস্যা । বঙ্গের পর বগধ, বগধের পয় চেবো-_ 
চেরো মনে কেরল জাতী লোক । ইহার! এখনও ছোটনাগপুবে বাস করিতেছে । বগধ 
কোথায় গেল? আমাব সন্দেহ হয়, ইহার! রাঢ় দেশেব বাগ্দী। বাগ্দীরা একটি জাতি, 
বাহাকে ইংরাজিতে 'এখ নৌস্ বলে। উহাদের ভিতর অনেক জাতি আছে। নামে 
বাগ্দী, কিন্তু সেই বাগ্দীদের ভিতব ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে বিবাহ আদি নাই। উহাদের 
সামাজিক অবস্থাও ভিন্ন ভিন্ন, কেহ বড়, কেহ ছোট ।. উহার] প্রায়ই শ্তদ্ধাচারী। 
উহাদের ভিতর বিধবা-বিবাহ একেবাবে নাই। এখন উহার। বাঙ্গালাই বলে, বাঙ্গাল! দেশের 
অগ্য নানা জাতিব মত। কিন্ত এককালে বোধ হয বলিত না। কিন্তু বাঙ্গালার অনেক 
কথা এই ভাষা হইতে আসিয়াছে । এই বাগ্দী জাতি বাঙ্গালাব ইভিহাসেব একটি সমস্যা। 
ইহারাই বানঙ্গালাব সিপাহী ছিল। রাঢ়ে অনেক জায়গায় বাগী রাজার কথ! শুন] যায়। 
লোকে বলে, বিষ্ণুপুরের রাজার! বাগ্দী ছিলেন। বাগ্দীদের ভিতর ঢুকিয়! উহাদের 
ইতিহাস সংগ্রহ করিতে পারিলে বাঙ্গালার ইতিহাসে একটি মস্ত সমস্যা পূরণ হইবে । 

যোগী জাতি বাঙ্গালার আর একটা সমস্যা। ‘কৌলজ্ঞানবিনির্ণয়’ নামে এক বইয়ে 
আছে, মহাদেব চন্দ্রধীপে গিয়া মৎস্যস্ননাথকে মন্ত্র দেন--ভাহা হইতেই কৌল ধর্ের 
উৎপত্তি। এখনও দেখা যায়, নোয়াখালি ও ব্রিপুবায় গ্রামকে গ্রাম কৌল জাতিতে 
পরিপূর্ণ। ইহাদের ইতিহাস বাঙ্গালার ইতিহাসের এক প্রধান অঙ্গ কিন্তু সে ইতিহাস 
একটি সমস্য!। আমাব বোধ হয়, বাঙ্গালায় মাছধরা, নৌকাচালান প্রভৃতি কৈবর্ত 
জাতির কাজ ছিল। ব্রার্ঘণের! কৈবর্তপিগকে দস্থ্য বলিত। যেমন শকেবা দস্থা, যবনেবা 
দন, পহলবেবা দস্য, মেদেরা দস্থা, ভীলেরা দস্থ্য, তেমনি কৈবর্তেরাও দস্ধ্য অর্থাৎ তাহার! 
আধ্যসমাজের বিরোধী কোন এক জাতি। এখনও বাঙ্গালার সেন্দাসে্‌ দেখা যায়, হিন্দুদের 
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ভিতর কৈবর্তের সংখ্য! সব চেয়ে বেশী । ব্রাহ্ধণেরা তাহাদের লইতেন ন, যেহেতু তাহার! 
দস্থ্য, বৌদ্ধের তাহাদের লইতেন না, যেহেতু তাহারা. নিরপ্তর প্রাণিবধ করে--তাই 
মহাদেব তাঁহাদের এক নৃতন ধর্ম দিয়াছেন। কিন্তু এটী আমার কথা মাত্র । আমি যোগী 
জাতি, কৌল ধর্দ ও কৈবর্ত. জাতি বাঞ্ালার তিনটি মহা সমস্য! বলিয়া মনে কবি। এ 
সকল সমস্যা পূবণের জন্ত সাহিত্য-পরিষদের সর্ববতোভাবে যত্ব কর! উচিৎ । 
আমার অনুরোধ এই সকল সমস্যা পূরণের জন্ত যত্ব করিবেন। আমাদের তরুণের! 
এ বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করিবেন। আমার দারা এ সকল কাজ আর হইবে না। আমি 
আপনাদের নিকট বিদায় লইতে আসিয়াছি, বিদায় লইয়া যাই। বিদায়ের পূর্বে বলিয়া 
যাই যে, আপনাদের ভবিষ্যৎ খুব গৌরবময়। এখনকার তরুণেরা এবং তাহারা বৃদ্ধ হইলে' 
যে সকল তরুণেরা! আসিবে তাহারা বাঙ্গালার ইতিহাসের সমস্ত সমস্যা পূরণ করিয়া দিবে ।' 
সাছিত্য-পরিবৎ বাঙ্গালা ভাষার ও বাঙ্গালী জাতিব মুখ উজ্দল করিবে। এখন আমরা 
ছুইটি বাড়ী করিয়াছি বলিয়া গৌরর করিতেছি, তখন ইহাদের আশ্রম খালধার পর্যস্ত 
বিস্তৃত হইবে--পরিষদের কাৰ্য্য নানাশাখায় বিভক্ত হইবে, প্রত্যেক শাখা হইতে প্রসিদ্ধ 
প্রসিদ্ধ পত্রিকা বাহির হইবে । কলকাতার বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ও তাহার মিউজিয়াম 
পৃথিবীর অন্তান্ত পরিষৎ ও মিউজিয়ামকে ছাড়াইয়! উঠিবে, কারণ বাঙ্গালা অতি প্রাচীন" 
দেশ ।' এইরূপ নদীমাতৃক দেশেই সভ্যতার প্রথম উৎপত্তি-_বাঙ্গালার সভ্যতা যে li 
প্রাচীন তাহা বলিয়া উঠা যায় ন!। 
বিদ্বায়কালে আরও এক কথা বলি, এই স্থ্দীর্ঘ তের বৎসরের মধ্যে Hei ধ্দি 
কাহারও মনে কোনও কষ্ট দিয় থাকি, তাহা হইলে ভিনি আমাকে ক্ষমা করিবেন,  যৃদি 
আমার দ্বারা কাহারও অনিষ্ট হইয়া থাকে, তিনিও আমাকে ' ক্ষম। করিবেন, কারণ দামি 
নিঃস্বার্থভাবে যথাসাধ্য সাহিত্য-পরিযদের সেবা করিয়াছি। 
সামার আর যাহা কিছু বলিবার ছিল, তাহা-সম্পাদক মহাশয় বাধিক বিবরণীতে 
বলিয়াছেন। আমার বলার মধ্যে এ বংসব আমাদের বড়ই ক্ষতি হইয়াছে, যেহেতু 
মহারাজ! মণীন্্চন্দর নন্দী ধিনি আমাদিগকে শৈশবাবস্থ। হইতে পুজনির্ব্ি.শষে পালন 
করিয় আসিয়াছিলেন্স তিনি স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। আর বাঙ্ধালারি পূরাতত্বের একনিষ্ঠ- 
সেবক রাখানদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অকালে কানগ্রাসে পতিত হুইয়াছেন। 
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“অঙ্কানাঁং বামতো গতি? * 
| গণিত বিধি 

হিন্দুর গণিতশাস্ত্রে একটা! সাধারণ বিধিবাক্য আছে,-““অঞ্কানাং বামতো। গতি: 
বা “অস্কসা বামা গতিঃ*। এই বাক্যের প্রক্ৃতার্থ কি, গণিতে তাহার প্রয়োগ-স্থল 
কোথায়, এবং তাহার উৎপত্তির হেতু কি।_-এই সকলের . আলোচনা করা, বর্তমান 
প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেস্থ। 

- আৰ্য্য জাতিগণ সাধারণতঃ বাম দিক্‌ হইতে আঁরস্ত কবিয়া দক্ষিণ দিকৃ-ক্রমে লিখিয়া! 
“থাকেন। এই পদ্ধতির সংস্কৃত সংজ্ঞা ‘সব্যক্রম,'--সব্য বাম, ক্রমস্বিধি, গতি, পদ্ধতি! 
আরব, পার্শী প্রভৃতি সেমেটিক জাতিগণ দক্ষিণ দিক্‌ হইতে আঁরস্ত করিয়া বাম-দিক্‌- 
ক্রমে লেখেন । সংস্কৃত ভাষায় এ পদ্ধতিকে বলা হয় “অপসব্যক্রমঃ | যাহা সব্যের বিপরীত) 
তাহাই অপসব্য ; অপদব্য =দক্ষিণ। চীন, জাপানী প্রভৃতি মঞ্গোলীয জাতিগণ উর্ধাদিক্‌ 
হইতে -আরস্ভ করিয়া অধোদিক্‌-ক্রমে লেখেন । এই পদ্ধতিকে, সেই হিসাবে, রা 
বল! যাইতে পাঁবে। | 

,'গণিতশান্ত্রে যে পদ্ধতিকে ‘বামাগতি' ব্ল। হইয়া থাকে, তাহা 'সব্যক্রম'. নহে; 
বস্তুত: .‘অপমব্যক্রম’। . ইহ! বিশেষ প্রণিধানবোগা |. ‘বাম’ শব্দের উপর. ‘ত্‌ 
প্রত্যয় করিয়া, ফংস্কৃত “বামতঃ” পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে । তস্‌ প্রত্যয় সাধারণতঃ, 
তৃতীয়া, পঞ্চমী ও সপ্তমী বিভক্তিতে হয়। পঞ্চমী বিভক্তি গ্রহণ: করিলে,  ‘বামতঃ! 
শব্দের অর্দ হইবে ‘বাম দিক্‌ হইতে”, “অর্থাৎ সব্যক্রমে? | কিন্তু গণিতশাস্ত্রের “বামতো গতি!’ 
পদ্দের অর্থ -উহ্ভাব ঠিক বিপরীত । - স্থৃতবাঁং ধরিতে হইবে বে, এ হুলে, তৃতীয়া কিংবা 
সপ্মীতে ..তস্‌. প্রত্যয় হইয়াছে অতএব “বামতো ' গতিঃ বাক্যের প্রকুভার্ 
‘বায়.- দিকে, গতি”। উহা . হইতেই গণিতে সংজ্ঞা হইয়াছে 'বামাগতি+ 
ইহাকে কথন কখন “বামক্রম”ও বলা হয়২.। - সংস্কৃত ভাষায় বাম শব্দের আর এক অর্থ 
আছে,_“বিপরীত' যখ,__বামাচার | আর্ধ্যজাতির সর্ববমাম্ম বৈদিক আচারের বিপরীত 
বলিয়াই কোন কোন তান্ত্রিক আচারকে বামাচার বলা হয়। গণিতশান্ত্রের “বামাগতি' 
শব্দের "অর্থ "বিপরীতি-গতি'ও হইতে পারে। অঙ্কের গতি আর্ধযলিপিগতির বিপরীত 
বলিয়া, ছিন্টুর চোখে তাহা 'বামাগতি” ৷ বস্তুতঃ প্রাকৃত ভাষায় ম্পষ্টরপে এ কথা বলা 
হইয়াছে,_“অংকটূঠানা পরাহুত্বা ৮» 'পরাহত্তা” অর্থ “পরাও সুখে’, অর্থাৎ “বিপরীত ক্রমে? । 
দৈন সাহিত্যে সব্যক্রমকে ‘পূর্ববাহ্থপুব্ৰী’ এবং অপসব্যক্রমকে 'পশ্চাম্ুপুব্ধা” বলা হুয়। 








* ১৩৩৭1৭ই ভাদ্র তারিখে বঙ্গীষ-সাহিতা-পবিষর্দের নাসিক অধিবেশনে পঠিত । 
১। সুপ্রসিদ্ধ গণিতজ্ঞ গণেশ লিখিয়াছেন, "একদশশতেত্যাদি বাম ক্র মেণ সংখ্যারাঃ* ( লীলাবতী- 
টাকা)। 


বরাত 255৭] “অঙ্কানাঃ বামতো:গঁতিঃ” ‘১ 


হিন্দুর গণিতশাত্তে দুই স্থলে বামাগতি বিধির প্রয়োগ দেখ! যায়। প্রথমতঃ, অন্ধস্থানের 
পরধ্যায়বিষ্তাসে ; দ্বিতীয়তঃ) সংখ্যাজ্জাপক বাক্যকে অঙ্কে পাত করনিতে। প্রথমোঞ্জ 
স্থলে উহ! সাধারণ বিধি) স্থতরাং অবশ্য পালনীয় । অন্ত স্থলে তাহা নহে। গণিতশান্ত্র 
সাধারণতঃ আঠারট| অস্বস্থান আছে।১ তাহাদের নাম যথাক্রমে __একক; দশক, শতক, 
সহত্র প্রভৃতি। দশক স্থান একক স্থানের বামে, শতক স্বান দশক স্থানের বামে; এই 
প্রকার পরম্পরা-ক্রমে প্রতি অন্বস্থানের বিন্যাস তাহার পূর্ব পূর্বটার বাম দিকে হইয়া 
থাকে । আরও জুষ্টবা, কোন স্থানস্থিত অঙ্কবিশেষের মান তদ্দক্ষিণে বিন্যস্ত স্থানে অবস্থিত 
সেই অস্কেরই মানের দশগুণ এবং তাহার ঠিক বামের স্থানে অবস্থিত -সেই অঙ্কের 
মানের দশমাংশ | স্থতরাং কোন অঙ্ক যে কোন অঙ্ধ-স্থান হইতে আরম করিয়া যতই ' 
বামদিকে স্থান পরিবর্তন করিতে থাকে, তাহার নান ততই দশ দশ গুণ 'করিয়া বাড়িয়া 
যায়। উদাহরণস্বরূপে এই সংখ্যাটা গ্রহণ করা বাউক,--৩৩৩৩। উহা! চাঁরি অঙ্বস্থান- 
ব্যাপীং এবং প্রত্যেক স্থানে একই অঙ্কচি্ন ৩: আছে। বিন্ত-ডান দিক্‌ হইতে আরস্ত কযা 
দ্বিতীয় তিনের মান প্রথম-তিনের দশগুণ) তৃতীয় তিনের - মান দ্বিতীয় তিনেয় দশগুণ 
এবং চতুর্থ তিনের. মান 'তৃতীয় তিনের দশগুণ । ওঁ সংখ্যাকে বাক্যে: প্রকাশ করিতে 
খলা হয়,_-তিন হাজার তিন শত' ভেত্রিশ। এক হইতে -গণন! আরম্ভ? একের গঁর ছুই, 
ঘইয়ের পর তিন, তৎপরে চার - এইরূপে নয় পর্য্যন্ত সংখ্যা এবস্থানব্যাপী নয়ের পরবর্তী 
সংখ) দশ। দশমিক সংখ্যালিখন-প্রণালীতে উহার অঙ্ক ঘি্ানব্যাগী | নবাগত দ্বিতীয় স্থান 
প্রথম স্থানের বামে -'বিন্যস্ত হইয়া থাকে । এইরপে প্রত্যেক নব নব বা bhi 
ন অঙ্বস্থানের বামে বিন্যস্ত হয়। 


রেকর্ডের মত ও তাহার খণ্ডন . ০ ২ 

- বৰ্তমান কালে সমস্ত সভ্যল্গতে প্রচলিত দশমিক সংখ্যালিখন-প্রণালীতে বামাগতিতে 
অবিরাম দে রবার্ট রেকর্ডে ( প্রায় ১৫৪২: গ্রষ্ট সান )-ন্যমক ,.জনৈরা 
এইংরাজ্ গণিতজ্ঞ অহুমান করেন যে, উহার আবিষর্তা ও প্রবর্তক অপসব্যক্রমলিপির 
৫কাব্‌ত জাতিই-_কান্ডীয় বা.ইছদী হুইবে ।৩ মধ্যযুগের অপর কোন - কোন -প্রাশ্চান্তা 





১। হিলুগিতের মতে গণনাস্থান বস্তুতঃ অসংখ্য । ভবে সাধারণ ব্যবহীরের ভন্ত আঠারটা স্থান ' 
95১৬৮ নগা 

= --- - "্এবমষ্টাদশৈতানি স্থানানি গণনাবিধৌ॥ - _--- ef 
শভানীতি রিজানীরাৎ বংজিতানি সহবিডিত ॥" 


১১১০২ -৩ বেরবাসী সংক্করণ ) 
পরার ঘিগুণকালে প্রাকৃত প্রলয় হইয়া থাকে । 
২। পুথুর্ক স্বামী এই প্রকার সংখ্যাকে “চতুষ্পদ সংখ্যা বলিয়াছেন । তাহার মতে একহানব্যাগী সংখ্যা 
‘একগদ,’ দিস্থানব্যাদী সংখ্যা “ছিপ বহসথনতযাগী সংখ্যা ‘বহুপদ’ । (ব্ৰাহ্মক্ষ্মিদ্ধপ্ত, ১২শ অধ্যায়ের টাকা 
স্ষ্টব্য) ৷, k 
৩} 10 [2 Smith aid Li 0. Karpinski, The Hindu-Arabic রি সিন 
911, 0 ৪. a 


ণ২ " সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ব্য সংখ্যা 
গণিতবিদ্ও এ প্রকার মনে করিতেন।. আধুনিক কালে জি. আর, কে. ও মতের পুনঃ 
প্রচার করেন।১ তাঁহাদের যুক্তি এই প্রকার -হিন্বুরা যেহেতু সব্যক্রমে লিখেন, সেই 
হেতু নবাগত দ্বিতীয় স্থানটীর বিন্যাস-তাহারা প্রথমান্ধস্থানের দক্ষিণে করিতেন,- সেই হেতু 
শতক স্থানের বিন্যাস তাহারা দশক স্থানের দক্ষিণে করিতেন । কিন্ত অদ্ধস্থানের বিন্যাস যখন 
বস্তুতই অপসব্যক্রমে হইয্নাছে, তখন ওঁ প্রকার সংখ্যা-লিখন-পদ্ধতির আবিষর্ভা ও প্রবর্তক 
সব্যক্রমিক লিপি-পন্ধতি অনুসরণকারী হিন্দুজ'তি হুইতে পারে না, অপসব্যক্রম-লিপিক 
অহিন্দু জাঁতিই হইবে । এই অন্মান যে সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক, স্বপ্পজ্ঞান-প্রস্থত, তাহা আমরা 
অন্তত্র বিশেষ করিয়া গ্রতিপাদন করিয়াছি ।২ সভ্যগতের প্রাচীন ও অর্ধাচীন, নানা 
দ্রাতির সংখ্য! নির্দেশের ভাষা ও সঙ্কেত চিহ্নের আলোচনা সহকারে তথায় প্রদশিত 
হইয়াছে যে, কি সব্যক্রঘলিপিক, কি অপসব্যক্রম-লিপিক বা কি উর্ধক্রম-লিপিক, সকল 
জাতির . মধ্যে ইহ| সাধারণ বিধি যে, বড় স্থানের অক্টাকে সর্বাগ্রে উল্লেখ 
করিতে ও লিখিতে হুইবে। ইহাকে বলিব অপচীয়মান ক্রম। তাহার 
বিপরীত সংজ্ঞা উপচীয়মানক্রম। যে ক্রম এই উভয় হইতে ভিন্ন, তাহাকে, বলা 
হইবে মিশ্রক্রম। সংস্কৃতি “তের নিয়তন সংখ্যার নামকরণে উপচীয়মানক্রম অন্ুক্ত ইয়া 
-থাকে। যথা,--পঞ্চলশ, চতুবিংশ, ভ্রিসগততি ইত্যাদি । এই. সকল দৃষ্টান্তে প্রথমে ছোট 
সংখ্যার পরে বড় সংখ্যার উল্লেখ হইয়াছে। এই সম্পর্কে বৈয়াকরণ-সম্রাট্‌ পাঁশিনি সত 
ক্ষরিয়াছেন,* “অল্লাচ, ভরম্», অর্থাৎ দ্বন্দ সমাসে অল্পতর শ্বরনিষ্পম শব্দ পূর্বে বসিবে.। 
সার উপর বার্ঠিককাঁর বিশেষ হত করিলেন,--“সংখ্যায়া অল্লীয়স্যাঃ।” আমাদের 
বাঙ্গাল! ভাষায়, গ্রীক, লাটিন, আরবী, পাশা, চীন প্রভৃতি ভাবাতেও ওঁ বিধি। কিন্ত 
শতের উর্ধতন সংখ্যাজাপক বাক্যে বরাবর অপচীয়মানক্রম অনুসৃত হয় । যেমন আমরা 
বলি, ‘এক লক্ষ পাঁচ হাঁজার আট শত পরত্রিশ ” ইংরাজী ও তিব্বতী প্রতৃতি ছুই চারিটা 
ভাষায় আগাগোড়া অপচীয়মানক্রমে সংখ্যা উল্লেখ হইয়া থাকে। এই ত গেল সংখ্যার 
নামখরম-পদ্ধতি । সংখ্টাজ্ঞাপক চিহ্নের বা অঞ্চের সযাবেশের পদ্ধতি আলোচনাকরিলে 
দেখা যায় যে; বৃহত্তর সংখ্যাঙ্ককে সর্বাগ্রে রাখার বিধি আর ও পুঙ্থান্ছপুঙ্থ ভাবে অন্ুহতাইয়। 
দশমিক 'সংখ্যা-লিখন-প্রণাশী প্রবর্তনের পূর্বে জগতের নানা জাতির মধ্যে সংখ্যা-লিধনের 
মানা প্রণালী ছিল। যথা; প্রাচীন গান্ধারের খরোঠী ওর্রান্মী প্রণালী, মিশরের চৈত্তিক, 
হাঁইরেটিক ও ডেমোটিক প্রণালী, আ্রীসের এটিক ও অঙ্গর-সংখ্যা-প্রণালী,- খা'বিলন, 
রোমান, চীন প্রণালী ইত্যাদি । তখনও সথানীয় মানতদের প্রচলন হয় নাই ৪ ও সকল 





১1 G. R. Kaye, “Notes or Indiah Mathematics—Azithmetical Notation,” 
J. 4.8. B, Vol. TU, 1907-pp. 475-508 ; Indian Mathemalics, Calcutta, 1015 p. 98. 

<! Bibhutibhusan Datta, ‘The present mode of ‘expressing numbers,” ক 
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৪1 প্রাচীন স্থমের জাতির বষ্টিতক (ৰা বষ্ট্োৱর ) FCN CESARE F 
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প্রণানীতে 'যোগবিধি মতে সংখ্য! লিখিত ইইত। অর্থাৎ প্রত্যেক" চিহ্ন-বোষিত সংখ্যার 
যোগ করিয়া, সেই চিহনসমূহ-বোধিত সংখ্য। নিরূপিত হইত। স্থতরাং নির্দিষ্ট কোন 
'পরধ্যাযক্রমে সংখ্যা-চিহ্নের সমাবেশ তাহাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক বা অপরিহার্য্য ছিল.না। 
- সতথাপি তত্তৎপ্রণালীতে সংখ্যা লিখিতে বড় অঙ্কের চিহ্নটাই পূর্বে লিখিতে.হইত'। 
ইহাই ছিল সর্বমান্ত নিয়ম। সেই হেতু সব্যক্রম-লিপিক জাতিরা বৃহত্তর অঙ্কচিইটি 
ফ্ষুদ্তর 'অক্ধচিহ্নের বামে বিভ্তম্ত. করিত । অপসব্যক্রমলিপিক জাতির প্রথা ছিল 
তাহার ঠিক বিপরীত এবং উদ্ধক্রমলিপিক-জাতি বৃহত্তর অঞ্চচিহনটিকে ক্ষু্তর অঙ্কচিহৈর 
উপরে 'বিস্তাম করিত। ভারতবর্ষে দেখা যায়_-কখন -কখন মুদ্রায় সন তারিখ এবং 
পাঙুলিপির পৃষ্ঠাঙ্ক নির্দেশে- ছোট চিহ্নকে বড় চিন্বের নিয়ে বিস্তত্ত করা হইত | স্থান 
সর্ুলানের অন্ই 'যে এ ব্যবস্থা, তাহা সহজেই বোবা যায়। প্রথম গ্রী্-শতকের কোন কৌন 
'চীন সঁণিতজ্ঞ ঠিক হিন্দুদের প্রথাতেই সংখ্যা নির্দেশ করিতেন উহাকে নিশ্চয়ই হিন্দু-প্রভাব 
বলিতে হইবে ৷ দেশ কাল পাত্র ভেদে এই প্রকারের ছুই চারিটা! ব্যুতিক্রমের দৃষ্টান্ত পাওয়া 
গেলেও তাহাতে সাধারণ বিধির বিশেষ হানি হয়'না। অধিকত্ত ইহাও দেখা যায় যে, 
খন কোন ভাষার 'লিপিক্রম পরিবঞ্িত হইয়াছে, সেই ভাষায় অন্কবিন্যাসক্রমও্সঙ্গে 
সঙ্গে পরিবর্ঠিত হইয়াছে।* এইরূপে দেখা যায় যে, প্রত্যেক জাতির সংখ্যা-প্রণালীতে ' 
অঞ্চচিহ্নের উপচীয়মান বা অপচীয়মানরূপে বিস্তাসক্রমঃ তত্তত্জাতির অনুস্থত লিপির 
উপচয়াপচয় ক্রমের বিপরীত । সুতরাং দশমিক, সংখ্যা 'লিখন-প্রণালীতে অহস্থানের 
কর্মবিষ্ভাস দেখিয়া খাহাঁরা অঙ্ুমীন করেন যে, উহ! "কোন অপসবাক্রম-লিপিক 'জাতি 
কর্তৃক প্রবন্ঠিত, তাহারা প্রমাদগ্রস্ত । এ প্রকার যুক্তি সত্য মানিলে বঁিতে হইবে যে, 
জগতের প্রত্যেক জাতিই স্ব স্ব সংখ্যা-লিখন-গ্রণালী তদ্বিপরীত ক্রম-লিপিক কোন জাতি 
হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। এই প্রকারের অদ্ভুত সিদ্ধান্ত 'কোন বিচারবুন্ধিশীল ব্যতিই 
স্বীকার করিতে পারেন না। অতএব দশমিক সংখ্যা-লিখন-প্রণীলীতে অরস্থান-বিস্তাসৈ 
বমিগিতি অবল্থনের কারণে কেহ বলিতে পারিবেন না যে, উহা হিন্দু কর্তৃক আবিষ্কৃত 
নহে। শুধু তাহা নহে, আমাদের বিচারে, ' এ কারণেই সিদ্ধান্ত হয় যে, উহা সব্যক্রম- 
'লিপিক আঁর্যজাতি কর্তৃকই উদ্ভাবিত । ধস্ততঃ, উহা যে হিন্দুরই আঁবিফার, তাহার অনৈক 
অকাট্য প্রমাণ আছে। গঁণিতৈতিহাসিক মহলে তাহা স্বীকৃত “হইয়া আসিখেছে? 
আমরাও ইতিপূর্বে তাহার কিছু কিছু আলোচনা-করিয়াছি। 


স্থানবিন্যাঁসে বামগিতির কারণ 


... উপরে যাহা আলোচিত হইয়াছে, তাহাতে অব্ানেরর্বনাসে ধাঁ অবনধনের 
পরশেরও সমাধান হইয়া গিয়াছে নি ‘হইয়াছে খে, উহ আটকে be লেখার 





১1 Buehler, Indian as English tr. ১ Fleet, pp. 78211 
২! ডু. টি The গর of Hathematics in Chinn and ১৮৮5 
‘Leipzig, 1918, Dp. 27 
॥ ৩! যধ-_খবোষ্ঠী লিপি । bl 


৭8 সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [কন্যা 


অনোবৃত্তি প্ৰায় মানবসাধারণ। দশমিক সংখ্যা-লিখন-প্রণালীতে অঙ্কের ছোট বড় মান 
নিণীত হয় রূপগ্রণ.বা আকৃতিগুণ দ্বার নহে, কিন্ত স্থানগুণ বারা । অর্থাৎ অপরাপর . 
প্রথালীতে বিভিন্ন অঙ্কের বিভিন্ন রূপ ছিল, সেই রূপ দেখিয়াই তাহাব মান নির্ণীত হইত । 
কিন্ত দশমিক প্রপালীতে নয়টার বেশী রূপ নাই। এক হইতে নয় পর্যন্ত সংখ্যাক্কে বূপগ্ণ 


, আছে। কিন্ত ততোহধিক সংখ্যা লিখিতে স্থানগুপের অবতারণা করা হয়। স্থান-বিন্যাস- 


ৰা 


গুণে একই রূপের মানের হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। হিন্দুর! সবাক্রমে লিখিয়া থাকেন। স্থৃতরাং 
বৃহত্তর অস্ককে প্রথমে লিখিতে হইলে তাহাদিগকে বৃহত্বর মানজ্ঞাপক অস্স্থানকে ক্ষুত্রতর 
মানজ্ঞাপক অন্ধস্থানের বামে বিন্যাস করিতে হইবে। এইরূপেই দশমিক সংখ্যা-প্লিখর- 
প্রণালীতে অস্বস্থান-বিন্যাসে বামাগতির উৎপত্তি । যদি কেহ শঙ্কা করেন যে, বৃহত্তর অন্কে 
পূর্বে লিখিতে হইবে কেন? উত্তর, উহা মানবসাধারণ মনোবৃত্তি,- অতি প্রাচীন কাল 
হইতেই চলিয়া আসিতেছে, স্থতরাং তৎ্সহন্কে কোন প্রশ্ন হইতে গারে না।-. বারবার 
সুত্র করিয়াছেন > = 


নিক 
: দ্বন্দ অভ্যহিত পদের পূর্ববনিপাত হইবে । দশমিক নংখ্যা-লিখন-প্রণালীর উদ্ভাবক 
রঃ সুপ্রাচীন পদ্ধতিরই অঙমুসরণ করিয়াছেন মাত্র। 


bn 
২৬ পি 


প্রাচীন মত-__গণেশ দৈবজঞ 
প্রাচীন গণিতজ্ঞগণও প্রকারাস্তরে এই কথাই বলিয়াছেন। বিখ্যাত গণিতবিদ্‌ পে 
দৈবজ্ঞ (১৫৪৫ খৰীষ্ট-সাল-) বলেন, 
, “গণনাক্রম সর্বত্র সব্যক্রমেই হওয়া উচিত। যেহেতু অপসব্যক্রম সর্বদাই শিষ্টগহিত ৷ 
একক-দশুকাদি সংজ্ঞার বামাগতি ব্যতিরেকে গণনায় সব্যক্রম হওয়া সম্ভব নহে। . যেমন 
১২৩৪, এই স্ংখ্যাটিকে ‘এক হাজার দু’ শ’ তিন দশক ও চার+_এই প্রকারে বলাই সব্যক্রমে 
প্রন, সেই জন্য লোকেও .সেই প্রকারে করিয়া থাকে। ‘চার তিরিশ ছু' শ’ এক হাজার' 
কেহ বলে না ২ আরও দেখ, কাল বৰ্ণনা করিতে লোকে পরার্থ- কল্প-মহস্তর- যূগ- 
বৎসরাদিক্রমে করিরা থাকে, দেগবর্ণনা করিতে দ্বীপ-বর্ষ-থণ্ডাদিক্রমে বলে। অর্থাৎ বর 
বৃহত্বব হইতে ক্ষুদ্রতরের দিকে গতিক্রমেই লোকে ( স্বভাবতঃ ) বলিয়! থাকে । গণনায়ুও 
সেই পদ্ধতি অন্থসরণ করিতে, অস্বস্থানের বামাগতিই সব্যক্রম হইবে। সেই হেতু বামা- 
গতিতেই অঙ্বস্থানের এককাদি সংজ্ঞা করা হইয়া থাকে ।”৩ 


১। ২৷২৷৩৪ €৪) ” 

_..২।. _ইহার.ব্যতিক্রম ও বিশেষ বিধির দৃষ্টান্ত পরে দ্রষ্টব্য । এ ্ | 

৩] শগণনাক্রমঃ ' সর্বত্র সব্যক্রমেণৈব ভাব্যঃ। সৰ্ব্বত্ৰাপসব্যক্ৰমন্ত শিষ্টপহিতত্বাদেকাদিদংজ্ঞানাং 
কামক্রম্নন্তরেণ গণনায়াঃ. সব্যক্রমো..ন সম্ভবভি। যখৈধামম্কীমাং ১২৩৪ একং সহআ্রং ছে শৃতে দশকত্রয়ং 
চত্বারশ্চেতি. সব্যক্রসেণ গণনা স্তাৎ। লোকৈরপ্যনেনৈব ক্রমেণোচ্যতে। ন তু চত্বারি ত্রিংশদ্দে শতে 
সহশ্রমেবমিত্যু্যতে ৷ , অপি চ কালকীর্ত্তনং প্রয়োগেহপি পবার্ছকল্লসন্বন্তরযুগবৎসরাদিকং দেশকীর্ত্নেহপি 
দ্বীপবর্ধণপ্তাদ্বিকং চ স্ুলহঙ্লমিত্যনেনৈব ক্রমেপৌচ্যতে ৷ এবমুচ্যনানে গণনায়াঃ সব্যক্রমস্থানানাং বামক্রমো? 
ভবতি। তল্সাদেকাদিস্থানানাং বামক্রমেণৈককাদিসংজ্ঞেতি 'সমাচারঃ1” নিট, এ লীন 
কা ) 


in 


বাৰি ১৩৭ ]. “তঙ্কামাং বামতো গতি? ৭৫ 
নৃসিংহ দৈবজ্ঞ ও মুনীশ্বর 


" পরবর্তী কালে নৃসিংহ দৈবজ্ঞ এবং মুনীশ্বর আরও স্পষ্টবাক্যে সেই যুক্তি দিয়াছেন। 
অধিকন্ত গণনাতে বড় অঙ্ধটাকে আগে লিখিতে ও বলিতে হইবে কেন, তাহারও নজীর 
দিয়াছেন। গণেশ ইহাকে মানবস্গলভ প্রবৃত্তি বলিয়াই নিরস্ত হইয়াছেন। এ প্রবৃত্তির 
মূলে যে পুজ্যের সম্মান সর্বাগ্রে করার স্বাভাবিক বৃত্তি রহিয়াছে, ইহার! তাহার 
উল্লেখ 9. করিয়াছেন । নৃসিংহ লিখিয়াছেন,১-. 

-অচ্যর্ছিতস্থানস্ন্ত পঙ ক্রৌ পূর্বনিবেশন্তদধঃস্থিতস্থানানাং সবাক্রমেণ স্থাপনমুচিতং, লোকেযু তথা দৃষ্ঠতে। 
তঃ ত্রেকস্থানা্বামক্রমেণ দ্শকাদিস্থানবিস্তাদেনোপপদ্যতে । অধবা পরমাপুমধিকৃত্যদযপুকাদিসংজ্ঞাঃ ক্রিয়তে। 
তদ্বদ্েকস্থানমধিকৃত্য দশকাদিস্থানসংজ্ঞাকবপে ন কক্িন্বোষঃ। একাদ্দিস্থাননাধ্যত্বাদ্দশস্থানাদীনামুত্তরোত্তর- 
সংখ্যায়াঃ পূর্ববপুর্ব্বদংখ্যায়নাঃ স্বাৎ ।” 

নুসিংহ দৈবজ্ঞ ১৬২১ খ্ৰীষ্ট সালে ওঁ মত লিপিবদ্ধ করেন। মুনীশ্বর ১৬৩৫ সালে 
লিখিয়াছেন।২ Vl 
* “নন্বত্তি লিপিযু সবযক্রমঃ শিষ্টদস্মতো সাঙ্গলিকত্বাদাদরনীয়ন্ড। তৎ কথং তমপহায়াপদব্যক্রদ আদৃত ইতি 


চেন, " শতসহস্রাবুতাদীনামুত্তগমন্যহি তত্বেন তহুচিতসব্যক্রমন্বারৈস্তংক্রমন্ত যুক্তরাৎ। ন চাভ্যঙ্িতসংখ্যাভ: 


সয্যক্রমার্থনুত্তরাবধিতঃ প্রদক্ধিণ-ক্রমেপৈব দ্বিতীয়া্দিস্থানানাং সংজ্ঞাহস্বিতি 1” 


: অ-স্থলে কেহ শঙ্ক/ করিতে পাবেন যে; গণনাস্থান একক হইতে আরস্ত হয় বলিয়! ইহাতে-, 


বামক্রমে স্থানবিন্যাস করিতে হয়, কিন্তু উর্ধতন স্থান হইতে আরম্ভ করিলে -ও 
প্রকার বিপরীত পন্থা অবলম্বন করিতে হইত না। এই শঙ্কা অকিঞ্চিৎকর হইলেও 


গ্রীচীনেরা তাহার জবাব দিয়। গিয়াছেন 1--সংখ্যা বস্তুতঃ অনস্ত, সুতরাং শ্থানও অনন্ত" 


সেই হেতু উর্ধতন স্থানের অবধি নাই। যাহার অবধি নাই, তাহা হইতে আরম্ভ হইতে 
পারে না। সাধারণতঃ একট! অবধি ধর! হয় বটে, কিন্তু উহাও লোকব্যবহারমাজ্র। 
অধিকন্ত তথ্িযয়ে্ মতভেদ দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ অষ্টাদশ স্থান পরার্ধকে শেষ' 
অবধি মানেন। অপরে আরও অধিক স্থানেব উল্লেখ করেন । স্থৃতরাং শেষ অবধি অনিত]। 


অপর পক্ষে প্রথমাবধি, একক স্থান, নিয়ত। তাই তথ! হইতে আরম্ভ করা৷ হয়.। স্থৃতরাং অঙ্কে, 


বামাগতি রা হই পাবে না এতদপেক্ষাও অতি সহজে পূর্বোক্ত শঙ্কা নিরান করা যায়। 





৯। 'বাসনাবার্তিক' ( দিদ্ধান্তশিরোমণির ), মধামাধিকাঁব, কালমীনীধায়, ২৯ লোকের টীকা -প্রষটবা-। 
ভাঁক্ষবাচার্যের সিদ্ধান্তশিবোমণি', বৃসিংহেব “বাদনীবার্তিক' ও মুনীশ্বর-কৃত “মরীচি নামক টীকা 
সহ, কাশীর পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় মুবলীধব ঝ1 কর্তৃক প্রকাশিত হইতেছিল। ১৯১৭ শ্রীষ্ট-সাঁলে, তাহার 
প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হুয। 

হ₹। '“মবীচি" মধ্যসাধিকাব, কালমানাধ্যায়, ১৮ প্লোকের চীক। জর্টব্য। স্বপ্রণীত পাঠঈদারে' (১২-১৫ 
ল্লোক)ও' মুনীশ্বর ভিন্ন' প্রকারে ইহাই বলিষাঁছেন।- এই নাহার নানি সবন্থতী-ভবনে, 
উহারপ্]ও লিপি :আছে। লেখ্‌ক সম্প্রতি তাহার এক প্রতিলিপি.আদাইয়াছে। -. 

৩1. কৃষ্ণদৈবজের (১৬০ খীষ্ট সাল) মত বলিয়া নৃসিংহ এই কথাগুলি উদ করিয়াছেন, প্উত্তমৈবাত্র 
বীজ্গদিতং ব্যাখ্যাতবস্তিঃ কৃষদৈবজ্ৈরত্তরাবধেরভাঁবাৎ পরিচ্হিসংখ্যা্থ তৎমত্বেহপি তন্তানিয়তত্বাৎ 
প্রধমাবধেস্ত শিবতত্বাদিতি, প্রধদাবধেঃ প্রদক্ষিপক্রমেণৈব দ্বিতীয়াদদিস্থানানাং সংজ্ঞাহস্ডীতি।”_ মুনীখ্ববও 


ইহাৰ পুনরুল্লেধ করেন, “প্রথমাবধেবভাবাৎ পরিচ্ছিরসংখ্যান্ম তৎমন্বে ভন্তানিয়তত্বাৎ প্রধমাবধেন্ত সিয়তত্বাৎ 


তৎস্থানাদারচ্য স্থাননংজ্ঞাইপপব্যক্রমেণ যুজতবা।” কৃষ্ণদৈবজ্ঞ মোগল সমাচ্‌ জাহীজীবেব রাজজ্যোতিষী 
ছিলেন, ভীছাব ত্রাতল্প ত্র মুনীশ্বর ছিলেন সম্রাট শাহ জাহানের রাদজ্যোতিবী। 


পা 


৬ সাহত্য-পরিষৎপ্তিকা [ সংখা 


এক হইতেই সংখ্য। গণনার আরম্ভ । নয়- পর্যন্ত সংখ্যাঞ্ একস্থানব্যাপী বা একপদ। 
তৎপরে দশ হইতে নিরানব্বই পধ্যস্ত সংখ্যা দিস্থানাবচ্ছির বা দ্বিপদ। তাহাদের নামও ' 
ছুই শব্দের সমাহারে নিষ্পন্ন । স্থতরাং গণনা স্বভাবতই এককস্থান হইতে আরত্ত। 
দশ্কং শতক প্রভৃতি স্থান স্বভাবতই পৰ্য্যায়ক্ৰমে পরে আসে। 
সংখ্যা নামকরণে বিশৈষ-বিধি 
পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, ছুই একটি ব্যতীত পৃথিবীর প্রায় সভ্য জাতির ভাবায় ছিপ 
সংখ্যার নামকরণে অর্থাৎ সংখ্যাজাপক-বাঁকা-নিম্মীণে উপচীয়মানক্রম এবং ততোইধিক পদ 
সংখ্যার নামক্রণে অপচীয়মানক্রম সাধারণ বিধিরূপে অনুসৃত হইয়া থাকে । সংস্কৃত 
ভাষায় এ বিষয়ে ছুই একট! বিশেষ বিধিও ছিল। সেগুলি উল্লেখযোগ্য । আলোচ্য বিষয়ের 
পূর্ণ সমাধানের জন্ত তাঁহাদের প্রয়োজনও আছে। কখন কখন শতাধিক সংখ্যার-নাম- 
করণেও ছোট সংখ্যাটা পূর্বে বদিত। যথা,--১০৮*০ সংখ্যার উল্লেখ করিতে শত্পথ- 
স্রাঙ্ধণ১ লিধিয়াছে _-“অষ্টাশতং শতানি* | ও স্থলে অষ্টাশতং= ১০৮) এ ক্রাঙ্গণে আরও 
গছ! যায়--''অসীতিশতম্’ = ১৮০ ( ১০৷৪৷২৷৬ ) ; চতুষ্চত্বারিংশং শতম্ণ_ ১৪৪. (১০:৪1 
২1৭ )7 “বিংশতিশতম্‌? = ১২৪ ( ১০৷৪৷২৷৮ ); ‘অষ্টাত্মিংশং শতম্‌” = ১৩০ ( ১:1৪৷৩৷১৮) । 
বেদে ও ব্ৰাহ্মণে “একশতং? = ১০১, এই প্রয়োগও দৃষ্ট হয়।২ এ প্রকীবের দৃষ্টান্ত. আরও 
পাওয়া ষাঁয়। তাহাদের জন্য পাণিনি সুত্র করিয়াছেন, 
“তদ্‌ অস্রিয় অধিকম্‌, ইতি দশাস্তাড, ডঃ” ৬ 
যথ৷;_একাদশং শতম; ( =১১১), দ্বাদশং শতম্‌’' ( =.১১২), বেহ্মহক্রদ্‌ং- 


(= ১১৭৪) ; 
্‌ শদ্-অস্ত-বিংশতেশ্চ”-৪ 


য্থা,-_‘বিংলং শতম্‌ঃ (১২৩ ), *তিংশং শতম্‌’ ( = ১৩৪), “চত্বারিংশং যহক্তহ!, 


(= ১০৪০ )। 
“ত্রেস, আয়” 
যথা, -দ্বিশতম্‌! ( = ১০২), ‘অষ্টসহঅম্‌’ (-১*০৮) ইত্যাদি । 
জৈনাচাৰ্য্য জিনভদ্রগণির লেখায় আর একট! উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য দৃষ্ট হয়। তিনি 
কথন কখন, নিয়তরূপে উপচীয়মানক্রমে সংগ্যোল্লেখ করিতেন। যথা, 
, “সন্ত হিয়া তিন্লিসয়। বারস য সহস্স পংচ লক্ধা য” ।৬ 
এগসত্তরি'নব সয় ছয়ন্ন সহস্ম চউদ্দশ য, 
লকৃধা দু কোড়ি...,”৭। 
১। ১০1৪1২1২৩২৪ ; আরও, “শতংশৃতানি পুরুঘঃ.সমেনাষ্টে। শতা যম্মিত: ত্বদপ্তি"---১২/৩৷২৷৮। - 
২। জধর্বববেদ, ৩১1৬ / ৫1১৮।১২) শতথ্থ-ব্রাঙ্গণ,'১৭।২1৩1১* ; ছান্দোগ্যোপনিষদ ৮১১1৩: প্রঙ্গোপ- 
নিয়, ৭৬) বোধায়ন আুনবনূত্,-২1৪৬ 
৩] 21২9৪ 
8] cise 
৫ | ভাও 3S 
“_ ৬1 বৃহ্তক্ষেত্রনমান, ১1৮১ | ET 
৭1 ত্র ১৯১ তি 


বঙ্গাব্দ ১৬৬৭ ] অঙ্কানাং বাঁমতো গতিঃ ৭৭ 


আববী ভাষায়ও কখন কখন এই প্রকার উপটীয়মানক্রমে সংখ্যা জ্ঞাপন হইত। 
এগুলিকে গণিতশান্ত্রের সাধাবণ বিধি বলা যাইতে পারে না। কারণ) তাহারা কদাচিৎ 
অমুন্থত হইত। স্কৃতরাং লোক-ব্যবহার মাত্র । 

সংস্কৃত সাহিত্যে ছন্দের খাতিরে কখন কখন মিশ্রক্রমেও সংখ্য! উল্লিখিত হইত, যথা, 
খর্থেদে১ আছে, দেবতার সংখ্যা 

পত্রীণি শতা রী সহআাদি-"*জিংশচ্চ'"'নব চ,” 
বৃহদ্দেবতায়ং ইহাকে বলিয়াছে_ 
শত্রীণি সহত্রানি নব ত্রীণি শতানি চ" 
উহাব অন্থত্র আছে,৩ খচের সংখ্যা, 
“নবনবতিঃ পঞ্চলক্ষা খচঃ স্যুণ্ততুঃ শতম্*। 


অঙ্কপাঁতে বামাগতি--উৎপত্তিকীল 


পূর্বে প্রমাণিত হইয়াছে যে, হিন্দুর নামসংখ্যা-প্রণালী৪ ও অক্ষর-সংখ্যা বা বর্ণ-সংখ্যা- 
প্রণালী মতে সংশ্যাজ্জাপক বাক্যকে অঙ্কে পাত করিতে বাক্যান্তর্গত প্রত্যেক নামের 
বা অক্ষরেব বিবক্ষিত সংখ্যাঙ্ককে বামাগতিতে বিন্যাসের প্রথাও প্রচলিত আছে। বলা 
বাহুল্য, এ সকল বাক্য সব্যক্রমেই লিখিতে হয় । অথচ-বাঁক্য-বোঁধিত সংখ্যাকে অপসব্যক্রমে 
অক্ষে পাত করিতে হয়। বরাহমিহির লিখিয়াছেন যে, শককালের সঙ্গে "যট্দ্বিকপঞ্চি* 
বৎসর যোগ করিলে মহারাঞ্জ যুধিষ্টিরের শাসনকাল পাওয়া! যায় ।৬ বামাগতিতে এ সংখ্যা 
হয ২৫২৬ এবং তাহাই উদ্দিষ্ সংখ্যা । ষড় গুরুশিষ্য কলির এখগোস্তযান্মেষমাঁপ*? দিন গতে 
ভাঁহার “বেদার্থদীপিকা” রচনা শেষ করেন। কটপযাদি মতে খ-২, গ-৩, যস্ ১, ম-৫, 
য=৬ ও প=১,; এ বাক্যে ন্‌ ও ত. নিরর্থক, স্থতবাং বাক্য-বোঁধিত সংখ্যা ১, ৫৬৫, ১৩২। 
অস্কপাঁতে বামাগতি প্রবর্তন কত কালের? নাম-সংখ্যা-প্রণালীতে বামাগতি প্রয়োগের 
নিঃসন্ধিপ্ধ প্রমাণ পাওয়া যায়, বরাহমিহিরের 'পঞ্চসিদ্ধাস্ত্িকাঃ ও 'বৃহত্নংহিতা+ প্রভৃতি 
গ্রন্থে! পঞ্চসিদ্ধাস্তিকার রচনা-কাল ৪২৭ শক ( -” ৫০৫ গ্রীউ-সাঁল)। তাহার পূর্বেকার 
মুলপুলিশ-সিদ্ধান্তত এবং “অগ্নিপুরাণে'ও যে বামাগতিতে নাম-সংখ্যা প্রযুক্ত হইত, 
তাহার প্রমাণ পূর্বে দেওয়া হইয়াছে। এই ছুই গ্রন্থের রচনাকাল সম্বন্ধে আধুনিক 
বিদ্বৎসমাজে মতভেদ আছে বটে। কিন্তু আমাদের মনে হয় যে, অন্ততঃ খরীষ্টীয় তৃতীয় শতক 
+ হইতে নাম-সংখ্যা বামাগতিতে প্রযুক্ত হইয়া আসিতেছে । অক্ষব-সংখ্যা-গ্রণালীতে বামাগতি 

১1৩১৯; ১০৫২৬ 

২! ৭৭৫ 

৩1 ৩১৩৯ 

& | এই বিষয়ে আমব] “সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা*য় তিনটি প্রবন্ধ লিখিয়াছি /-(১)' “শ্+-সংখ্যা-প্র্ণালী* 
( ১৩৩৫ বঙ্গাৰ, ৮-৩* পৃষ্ঠা) £ (২) “নাম-সংখ্যা" (১৩৩৭ বঙ্গাব্দ, ৭-২৭ পৃষ্ঠা) ; (৩) “জেন সাহিত্যে 
নাম-সংখ্যা” ( ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ, ২৮--৩৯ পৃষ্ঠা ১)। 

&। “সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা”, ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ, ২২-৫০ পৃষ্টা, বিশেষ ষ্টব্য ৩৫ ও ৩৭ পৃষ্ঠা । 


৬) '‘বৃহৎসংহিতা', সপ্তর্ধচাব, ৩ হৌক । 
৭। পূর্ববপ্রবন্ধে মুদ্রাকর-দোষে 'খগোস্ত্যান্মোপ' বলিয়! মুক্রিত হইয়াছে। উহা অশ্তস্ত । 


- সাহিত্য-প্ররিষৎ-পত্রিকা [ ব সখা 


প্রবর্তনের কাল এখনও সম্/কৃরূপে নিরূপিত হয় নাই। প্রাচীন টীকাকার হুর্ধ্যদেৰ যজা 
মনে করিতেন যে, কটপযাদি প্রণালী (প্রথম) আধ্যভটের (৪৯৯ খ্রী্ট-সাল )ও পূর্বেকার 
তিনি এ বিষয়ে কোন প্রমাণ উল্লেখ করেন নাই । আমরা এই পর্য্যন্ত যে প্রমাণ পাইয়াছি, 
তাহা উহার স্বপ্পকাল পরেব। প্রথম আধ্যভটের শিষ্য ভাস্কর (প্রথম )১ স্বপ্রণীত 'লঘু- 
ভাগ্ষরীয়” নামক জ্যোতিষ গ্রন্থের এক স্থলে উহার প্রয়োগ করিয়াছেন । যথা-__“মন?” ৮৮৫) 
“বৈলক্ষ্যঃ » ১৩৪১ 'রাগ’=৩২, 'নরঃ=২০, 'মাগর১৮২৩৫ ইত্যাদি । এ গ্রন্থের রচনা- 
কাল “বাভাব' (8৪৪) শক ( ৫২২ খ্ৰীষ্ট-সাল )৩ ইহাঁব পরের প্রমাণ দশম 
্রীষ্টশতকের 1৪ মধ্যবর্তী কালে কটপযাদি প্রণালী প্রয়োগের কোন দৃষ্টান্ত এই পর্য্যন্ত 
পাওয়া ধায় নাই ।ং 


দক্ষিণাগতি ' 


১২০০ খ্রীষ্ট-দালের. সমীপধর্তী কালে টাকাকার আমরাঁজ লিখিষাছেন,_-“গণিত- 
রস্থারিতে সর্বত্র অঙ্ববিস্যাস অপ্রাদক্ষিণ্যক্রমে কর্তব্য ।৬ তিনি 'র্ধত্রঁ বলিয়া জোর 


১1 ইনি 'লীলাবতী”, ‘বীজগণিত’ ও 'সিদ্ধান্তশিরোমণি' প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেত। ভাব্বরাচার্য্য হইন্ডে ভিন্ন 
ব্াক্তি,--ইহ! বিশেষ প্রণিধানযোগ্য ৷ 
হত ্বাভাবোনাচ্ছকাববীদ্ধনশকলয়া হাগ্মন্দবৈলক্ষ্যরণগৈ £ 

* প্রাপ্তীভির্লিপ্তিক'ভিবিবহিততেনবশ্চশ্্রতুঙ্গপাতাঃ 1 
Kl পু শৌভানীত্রীদসংবিদ্‌ গণকনবহতাম্মাগরাপ্তাঃ কুঙ্গাদ্যাঃ | 

সংযুত্বাস্তবসৌবাস্নবপ্তরুভৃপ্তজোভানুবর্জ-.-.-- €*-- 'লঘুভাস্কবীর” ১1১৮ 

এই গ্রন্থ অদ্যাপি মুদ্রিত হয় নাই। মাল্রাজ 'সবকাবেব সংস্কৃত পাুলিগির শ্রস্বাগীবে উহাব এবং 
স্াস্ববেব অপব প্রস্থ ‘হাভাস্বৰীয়ে'র পাঁওলিপি জাছে। লেখক এ দুই গ্রন্থে প্রতিলিপি আনাইয়াছেন। 
অধ্যাপক প্রীযুকত প্রবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত এই শ্লোকের মৌলিকতা সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ সন্দিহান। তিনি মনে করেন যে, 
উহ টাকাকাঁববিশেষেব। কাবণ,নেই টাঁকা দেখিলে উহাই মনে হয় এই বিষে বিশেষ অনুসন্ধান হওয়া উচিত। 

৩। ভাস্কৰ কোথাও আপনাকে কটপযাদি প্রণালীর প্রবর্তক বলেন নাই ।-অন্যত্রও ইহাব উল্লেখ পাওয়া 
যায়না । তিনি প্রবর্তক হইলে, তাহাৰ গ্রন্থে উহীব ব্যাখ্যা থাকিত।” কুতরাং কটপধাদি প্রণালী তাহার 
পূর্বেকার । ইহাতে হুর্ধাদেব বন্ধাব কথাই সমখিত হয়। হয ও ডাকৰ তর ভিডি এ কথা 
-বলিয়ীছিলেন। তিনি মহাঁভাস্কবীয়ের টীকা লিখিয়াছিলেন, জানা যায় । 

৪1 জৈনাচাৰ্য্য নেমিচন্ সিদ্ধাত্তচক্ৰবত্তী লিখিয়াছেন,_ 

“তললীনস্ধুগাবিমলং ধমুসিল। গাৰিচোবভষমেৰ, 
তটহবিখঝলা হোংতি হ মানুস পনজ্জত্ত সংখাকা |” গ্রোন্মটসাব, জীবকাঁও, ১৫৮ গাথা। 

“মানুষের - সংখ্যা 22, ২২৮, ১৬২, ৫১৪, ২৬৪, ৩৩৭, ৫৯৩, ৫৪৩, ৯৫৯, ৩৩৬ !” অন্তত্র তিনি লিখিয়াছেন, 
‘রাগ’ =৩২ ( ৪৪ পাথা)। তিনি ৯৭৫ ধীষ্ট-সালে জীবিত ছিলেন । নেকি দঙ্গিণাগতিত্রমেও অক্ষবসংখ্যার 
প্রয়োগ কবিতেন, যথা 
2 পু “হটলবপবোচগৌনগনজবন্গংকাসসসঘধমপবকধবং | 
বিগুণশবন্ঃসহিদং পল্পস্স বৌমপরিসংখ্যা 1*-_ত্রিলৌকসীব, ৯৮ গাথা! 


উদ্দিষ্ট সংখ্যা ৪১৩, ৪৫২, ৬৩০, ৩০৮, ২৯৩, ১৭৭, ৭৪৯, ৫১২১ ১৯২, ***, 2৪৯) জপ, 555১ ৫০০, ০০6 | 
এই শ্রকার দৃষ্টান্ত তাহার গ্রন্থে আরও আছে ( গোম্সটসাব, জীবকাঁও, ৩৬*, ৩৬৩-৪ গাধা দ্রষ্টব্য )। 
£নমিচন্দ্রেষ অনুসৃত অক্ষবসংখ্যা-প্রণালীব ব্যাখ্যা করিতে টাকাকাব টোডবমলজী (১৭৬২ ত্রীষ্ট-সাল ) একট! 
প্রাচীন বচন উদ্ধৃত বরিয়াছেন, উহা উল্লেখযোগ্য, 
: + “কৃটপযষপুরস্থবর্ণেন'বনবপঞাষ্টকল্লিতৈঃ ক্রমশঃ 1 
স্ববঞ্নশৃন্যং সংখ্যাদাত্রোপবিমাক্ষরং ত্যাজ্যং | 
৫) প্রথম আর্য্যভটের গ্রন্থ হইতে বচন উদ্ধত কবিতে. ব্র্প্তপ্ত ও পৃথ্দকধামী তৎপ্রবর্তিত অক্ষরসংখ্যা- 
১ করিয়াছেন। আমব! কিন্তু সেই প্রকাব উল্লেখের কথা বলিতেছি না। 
প্অন্কবিস্তাসম্চ গণিতগ্রস্থাদিঘু সর্বত্র প্রাদক্ষিণ্যেনৈব যৌজ্যঃ।৮ আমরাজ বা আমশর্দা, ব্রহ্মপ্তপ্ত- 





বাদ ১০৬. '] .. অঙ্কানাং বামতো গতিঃ . ৭5: 
দিয়া ঠিক করেন নাই। কারণ, কি নাম-সংখ্যা, কি অক্ষর-সংখ্যা, উভয় প্রণালীরই সংখ্যা-' 
জ্ঞাপক বাক্যকে অঙ্কে পাঁত করিতে কখন কখন দক্ষিণাগতিও অমুস্থত" হয়, দেখা ঘায়। 
অক্ষঃ-সংখ্যা-প্রণালীতে দক্ষিণাগতি প্রয়োগের প্রাচীনতম 'দৃষ্টাস্ত পাওয়া গিয়াছে দ্বিতীয় 
আৰ্ধ্যস্তটের গ্রন্থে দশম গ্রীষ্ট-শতকের মধ্যভাগে । নাম-দংখ্যা-প্রণানীতে তাহার প্রয়োগের 
দৃষ্টান্ত আছে, হষ্ঠ শ্ীষ্টশতকের তৃতীয় পাদে রচিত জ্িনভত্রগণির. 'বৃহৎক্ষেত্রসমাসে'। 
তাহারও বহু পূর্বের প্রমাণ আছে বাক্শালী পাুলিপিতে ৷ উহা! খ্রীষ্ট-সালের প্রারস্ত- 
কালের লেখা।১ স্থতরাঁং সংখ্যা-লিখন-প্রণালীতে কাহার প্রয়োগ পূর্বেকার, বামাগতি, কি 
দক্ষিণাগতি, তাহা! এখন নিরূপিত হয় নাই। যাহা হউক, অঙ্কপাতে দক্ষিণাগতি হিন্দুর 
লিপিক্রমের অনুকূল, স্থৃতরাং নির্দোষ । কিন্তু বামাগতি তাহার প্রতিকূল; তাই লদোষ মনে 
হয়। সেই হেতু স্বতই মনে জাগে, সংখ্যা-প্রণালীতে তাহা অবলদ্বিত হইল কেন? স্থান- 
বিস্তাসে বামাগতি অন্ুসরগ-পদ্ধতি আপাতদৃষ্টিতে .সদোষ মনে হইলেও, উহা যে প্রক্কত 
নির্দোষ, তাঁহার হেতু আমরা পূর্বে প্রদর্শন করিয়াছি। অঙ্কপাতে উহার কি হেতু আছে? 


-অস্কপাঁতে বাঁমাগতির কারণ 


অন্বপাঁতে বামাগতি অনুসরণের হেতু বিনিশ্চয় করিতে একটা কথা স্মরণ রাখিতে 
হইবে । নাম-সংখ্যা-প্রণালী ও অক্ষর-সংখ্যা-এণালী, যাহাতে 'বামাগতি অথবা দক্ষিণাগতি 
ক্রমে অন্কপাত করিতে হয়, তাহাদের উভয়ই স্থানীয়মান-তত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত । সেই 
হেতু এ সকল প্রণালী অমুসারে বহুস্থানাবচ্ছিন্ন কোন বৃহৎ সংখ্যার নাম করিতে হইলে, 
ওঁ সংখ্যার এক হইতে আরম্ভ করিয়া তদন্তর্গত প্রত্যেক অঙ্কের নাম পৰ পর করিতে 
হইবে। অর্থাৎ যাহাকে নেমিচন্দ্র বলিয়াছেন,_-“ক্রমেণাস্থক্রমেণৈব*,২ সেই প্রকারে। কোন" 
সংখ্যাস্থ প্রত্যেক অঙ্কের নামের সঙ্গে সঙ্গে তাহার স্থানীয়মানের উল্লেখ থাকিলে, অথবা 
তাহা অন্ত কোন গৌণ প্রকারে স্থনির্দিষ্ট' থাকিলে, সেই সকল-অঙ্কের উল্লেখ যে কোন 
ক্রমেই হইতে পারে। যেমন ৫৩২০ সংখ্যাকে ৫ হাজার ৩ শ ২০১ অথবা ৩ শ ৫ হাক্জার ২০, 
অথবা ২* ৫ হাজার ৩শ' যে কোন গ্রকারেই বলা যায় | সাধারণতঃ প্রথমোক্ত প্রকার 
ব্যতীত অপর কোন প্রকারে বলা হয় না বটে। কিন্তু বলিলেও কোন" দোষ হয় না, 
প্রকৃত সংখ্যাটি নির্ণয়ে কোন বিশ্ব হয় না, তাহাই আমরা ঝলিতেছি। প্রথম আর্য্যভটের 
, অক্ষর-সংখ্যা-প্রণালীতে স্বরবর্ণ সহযোগে প্রাক অক্ষর-সংখ্যার স্থানীয়মান নির্দেশিত 


প্রণীত 'খণ্ডখাদ্যক' নামক করণগ্রশ্থের টীকাকার। রই টাকা পণ্ডিত এযুক্ত ববুআ- মিশর সম্পাদনায় 
কলিকাত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে । ১ম অধ্যায়, ওয় শ্লৌকের টীকা উষ্টব্য। 
আমবাদের গুরুদেব ত্রিবিক্রম ‘বণ্ডখাদ্্যকে'র উত্তরার্ধেব টীকা লিখিয়াছেন। উহার, 'কবণকাল ১১*২ শক 
(-১১৮* হ্রষ্ট নাল) (আমরাজের টাকা, ১১২)! সুতরাং আমরাজের সময় ১২, ধীষ্ট-সালের সমীব' 
হইবে। আমরাজের নিবাস ছিল আনন্দপুরে । উহ? গর্ব প্রদেশে সবরনতী নীতীরে অবস্থিত ছিল । তাহার - 
অপর নাম বড়লগর । 

> 1 Bibhutibhusan Datta, “The Bakhshali Mathematics.” Bull. Cal. Math. See, 
Vol. 21, 1929, pp, 1-60; R, Hoernle, “The Bakhshali Manusoript,” Indian 
Antiguary, Vol. 17, pp. 38-48, 275-9. রি 

২। ত্রিলৌকসার, ৩৮৬ গাথা! । > tb 


৮৭ সাহিত্য-পরিষৎপত্রিকা [' ২বখা 


থাকে! তাই তাহাকেও মিশ্রক্রমে বলা যার। ঘেমন আর্য্যভটের মতে বুধশীস্লোচ্চের যুগ- 
ভগনসংখ্যা ১৭৯৩৭*২*। তিনি তাহাকে বলিয়াছেন “হুগুপিথন'। উহাকে 'গুলুনশিখু" 
‘শিনস্থখৃণ্' ইত্যাদি বহু প্রকাবে উল্লেখ করা যায়। কিন্ত নামসংখ্য।-প্রণালীতে ' 
ও কটপযাদি প্রণালীতে অঙ্কের স্থ'নীয়মান নির্দিষ্ট হয় তাহার কথনক্রম হইতে । ভাই 
এক অবধি হইতে আরম্ভ করিয়! পরম্পরা ক্রমে সংখ্যার উল্লেখ করিতে হয় । কোন সংখ্যার 
নামোল্লেখ যদি তাহার বাম অবধি হইতে হয়, তবে সেই বাক্য-বোধিত সংখ্যাকে অঙ্কে 
পাত করিতে দক্ষিণাগতি অনুসরণ করিতে হইবে । অপর পক্ষে যদি দক্ষিণ অবধি হইতে 
সংখ্যাটির নামোল্লেখ হয়, তবে তাহাকে বামাগতিতে অঙ্কে পাত করিতে হইবে। 
স্থতরাং অস্কপাত করিতে কোন্‌ গতি অবলম্বন করিতে হুইবে, তাহা সম্পূর্ণরূপে সংখ্যার 
নামকরণের উপর নির্ভর করে। আমর! দেখিয়াছি যে, সংস্কৃত ভাষায় একাদশ, দ্বাদশ 
হইতে নবনবতি পর্য্যন্ত সংখ্যার নামকরণে লঘুসংখ্যার পূর্ববনিপাত হইয়াছে । তাহাদিগকে 
অঙ্কে পাত করিতে বস্তুতঃ বামাগতি অনুসরণ করিতে হয়। “বিংশংশতম্‌ঃ 
(১২* অর্থে), দ্বাদশংশতম্‌” (১১২ অর্থে) গুভূতিও তদ্রপ। হয় ত এই বিশেষ বিধির 
অছ্ছসরণেই বহুপদ সংখ্যার ও নামকরণের প্রথা প্রচলিত হইয়া থাকিবে । তাহাতেই অঙ্কের 
বামাগতি-বিধির উৎ্পর্তি। এই অনুমান অসঙ্গত না হইলেও নির্দোষ নহে। যাহা 
সাধারণ বিধি, তাহার পরিবর্ডে, একটা বিশেষ বিধির স্থপ্রচলন হুইল কেন? এই প্রশ্ন 
'্বতই জাগিবে। এ প্রকার নামকরণের কারণ অন্যও হইতে গাবে। অঙ্কস্থানের 
নামোল্লেখ আমরা সাধারণতঃ একক, দশক, শতক ইত্যাদি উপচীয়মান ক্রমেই করিয়া 
থাকি, অপচীয়মানক্রমে করি না। গণনায় তাহারা সেই ক্রমেই উপস্রাত হয়। সেই 
ক্রমেই তত্বৎস্থানস্থিত অঙ্কের নামের সমাহারে সংখ্যাবিশেষের নামকরণের প্রথা 
প্রচলিত হইয়া থাকিবে, উহ খুবই স্বাভাবিক । প্রাচীন লেখক জিনসেন এ প্রকার একটা 
ইন্গিতও যেন করিয়াছেন। কোন একটা সংখ্যার উল্লেখ করিতে গিয়| তিনি লিখিয়াছেন,-- 
“স্থানক্রমাভ্রিকং ঘেচ বঢুচত্বারি নব দ্বিকং”১ 

অর্থাৎ বক্তব্য সংখ্যাটি ৩,২,৬,৪,৯ ও ২ অঙ্ক দ্বারা প্রকাশ্য ; যেই ক্রমে অঙ্কস্থানের 
বিস্তাস হইয়া থাকে, সেই ক্রমেই এই অহ্বগুলির বিষ্তাস করিলে বক্তব্য সংখ্যাটি পাওয়া 
যাইবে । ইহা! বলাই ষেন জিনসেনের অভিপ্রায় ২ সুতরাং উদ্দিষ্ট সংখ্যাটি ২৯৪৬২৩ । 


শ্রীবিভূ'(তভূষণ দত্ত। 


১1 'নেমিপুরাগ' বা ‘জৈন হবিবংশপুরাণ', ৫ম সর্গ, ৫৫* (1) প্লোক। বেঙ্গল এসিয়াটিক সোসাইটির 
গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত পাও.লিপিব ৭৫ম পত্রেব ১ম পৃষ্ঠার এই বচনটি আছে। জিনসেন ৭*৫ শকে ওঁ গ্রন্থ বচন! 
সমাপ্ত করেন! 

২। ্থানজম' শব্দটি হবযর্থবোধক। উহাব অর্থ ‘পর পন্ন স্থান বা 'ছ্থানপরম্পবা' হইতে পাবে; অধধা 
উহ 'স্থানবিস্তাসক্রম'ও বুঝাইতে পারে । জিনসেন বন্তত: বোন্‌ অর্থে 'স্থানক্রম শব্দ প্রয়োগ কবিয়া ছিলেন, 
সেই বিষয়ে সংশয় হইতে পারে । আমর! উহাকে শেষোক্ত অর্থেই গ্রহণ করিয়াছি। প্রথসোক্ত অর্থ গ্রহণ 
করিলে অস্কপাঁতে বামাগতি বা! দক্ষিপাঙ্গতি, যে কোনটারই অনুসবণ কব যাইতে পীরে । কিন্তু শেঃষাক্ত অর্থ 
স্বীকার করিলে অঙ্কপাতে বামাগতিই অগ্সরণীয় হয়। বামাঁগতিতেই জিনসেনের বন্তব্য সংখ্যাটি পাওয়া 
স্বাক্ন। 
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আলাউদ্দীন হুসেন শাহের জুম্মামস্জিদ 
তোরণ-লিপি 


হিজরী ৯১১ (শ্রষ্ভা্ব ১৫০৫) বর্ষে উৎকীর্ণ এই শিলালিপি দ্বার ও বর্ষে বাঞ্ালার 
সুপ্রসিদ্ধ স্থলতান 'আলাউদ্দীন আবুল মুগ্গাফ ফর হুসেন শাহ (৮৯৯--৯২৫ হিঃ ) জুম্ম| 
মস্জিদের ( সম্ভবতঃ গৌড়েব ) তোরণ নিশ্নাণ করেন, ইহা প্রমাণিত হয। এই রাজা 
বাঙ্গালার বিখ্যাত হুসেন-শাহী রাজবংণের (৮৯৯--৯৪৪ হিঃ) সংস্থাপক। বঙ্গীয়-সাহিত্য- 
পরিষদের প্রধান কর্মচারী শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ মহাশয় ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে 
মুবশিদাবাদ জেলার অন্তর্গত কান্দী মহকুমাব খডগ্রাম থানার অধীন ঝিল্লি গ্রামে ইহা 
আবিফাব করেন * এই লিপি এক্ষণে বহ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কলাশালায় শিলালিপি- 
সংগ্রহে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে । শিলালিপিটি ‘ক্লোরাইট’-প্রস্তবে খোদিত । ফলকের 
পরিমাপ ৩% ১৬২“। ফলকটি দ্বিখণ্ডিত অবস্থার পাওয়া গেলেও উহার লিপি সম্পূর্ণ 
এবং স্থরক্ষিত। লিপির প্রতিরূপ এই সংখ্যায় প্রদত্ত হইল। ইণ্ডিয়ান মিউজিযামের 
গুত্বতত্ব-বিভাগের সহকারী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মৌলবী শামস্ন্দীন আহমদ এম-এ মহাশয়েব 
সাহায্যে লিপির নিয়োক্ত পাঠ উদ্ধার কর! হুইয়াছে,_ 
জুম্মা মস্জিদের এই তোরণ হুসেন বংশের বংশধর সৈয়দ আশ রফের পুত্র 
সুপ্রদিদ্ধ ও গৌরবান্বিত সুলতান 'অলাউ-দু-ছুন্যা ৱ-দ্-দীন আবু-ল্‌- 
মুজফফর হুসৈন্‌ শাহ্‌ নিৰ্ম্মাণ করেন। ঈশ্বর তাহার রাজত্ব ও রাজপদ 
চিরস্থায়ী করুন৷ ৯১১ হিজরী। 


স্ীঅজিত ঘোষ 


পাপা 


* বিলি গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত তিনকড়ি অধিকাবী, শ্রীযুক্ত পাচকডি অধিকাবী, গ্রীযুক্ত ললিতমোহন অধিকাবী,7 
শ্রীযুক্ত গুরূপর অধিকাঁবী এবং জীযুক্ত রাধাঁকান্ত অধিকারী =হাশয়গণের বাড়ীতে এই লিগিটি ছিল। ডাহারা 
ইহ] অনুপ্রহপূর্ধবক পব্ষিদের ৰূলাশাঁলায় দান করিয়াছেন। এই জন্য বঙগীর-সাহিত্য-পরিষৎ তাহাদের - 
নিকট বিশেষভাবে কৃতদে | সম্পাদক 





বাঙ্কালা ও তাহার সহোদরা ভাষার বর্তমান 


কালের উত্তমপুরুষ * 


বাঙ্গালা, আসামী, উড়িয়া, মৈথিলী, মগহী এবং ভোজপুরী--এই ভাষ! হয়টিকে “প্রাচ্য 
ভারতীয় আর্্যভাষা, শ্রেণীভুক্ত করা হয়। অন্যভাবে বলিতে গেলে, ইহারা একই ভাষা” 
জননীর কন্তা। ইহাদের তুলনা ও এতিহাসিক গবেষণার দ্বারা ইহাদের মূল প্রাচ্য 
অপভ্রংশের বপ জানা যাইবে। 

এই প্রবন্ধে [1701০80%৩ M০০৭ বা নির্দেশ ভাবের বর্তমান- কালের উত্তমপুরুষের 
রূপ সঘন্ধে আলোচনা কর] হইবে। 


বাঙ্গালা 
একবচন বহুবচন 
চলি . চলি 
আসামী 
চলে] চলো 
উড়িয়া 
চালে? চালি চালু 
মৈথিলী 
চলো?” | চলী, চলিএঁ', চলি, চলিঅছণ, 
চলিঅ*, চলিএঁকগ, চলিওকণ, 
চলিএন্‌হি 
মগহী 
চলু চলী', চলী, চলিঅইপ', চলিঅউণ 
| ভোঁজপুরী 
চলো - চলী' 


মন্তব্য। (১) তারকাঁচিহ্নিত পদগ্তলি সাধাবণতঃ কবিতাদ্দ ব্যবন্ৃত হম্ব। 
(২) বিহারী (মৈথিলী, মগহী, ভোব্রপুরী ) ভাষাগুলিতে সাধারণতঃ বহাচনের পাগুলি 
একবচনে ব্যবহৃত হয়। (৩) ছোরাচিহ্নিত পদগুলি কর্মের পুরুষ ও সম্ম(ন-ভেদে 
প্রযুক্ত হয়। (৪) মগহী ও ভোজপুবীতে : ধাতুরপে স্ত্রী প্রত্যয় আছে। এগুলি 
অর্ধাচীন হি | 


* ১৩৩৭ সাঁলের ১৪ই ভাদ্র তারিখে বঙ্গীয়-সাঁহিত্য-পরিযদের সাঁসিক অধিবেশনে পৃঠিত। 


ধা ১৬৩৭]  বাঙ্গীলা ও তাহার সহোদর ভাষার উত্তমপুরুষ ৮৩ 
যদি এই পদগুলির এঁতিহাসিক ক্রম-বিকাশের বিষয় অনুসন্ধান না করিয়া কেবল- 


মাত্র আধুনিক রূপ লইয়া তুলন। করা যায়, তবে ইহাদের মূল 'রূপ স্থির করা কিছুতেই 
সম্ভবপর হইবে না। এই অন্ত ইহাদের এঁতিহাসিক বিচারের আবশ্ুক 


বাঙ্গালা 


শ্রীকষ্কীর্ভনে উত্তমপুরুষের রূপগুলি এই--চন্ে 1, চলো, চলী, চলি, চলিএ। ইহাতে 
প্রয়োগের দিক্‌ দিয়! সর্বনামের এতিহাসিক বহুবচন, ( আন্ধে, আন্ধি, আতম্মী, আন্ে ) 
ও একবচনের (মোএ, মোঞ, মোকে, মোঞে, মোঞি, মো, মেঁ, মোই) কোন 
ভেদ নাই। এইরূপ প্রয়োগ আধুনিক বাঙ্গালায় একই ব্যক্তি এককালে আমি ও মুই 
প্রয়োগ করিলে যেমন হয়, সর্বতোভাবে সেইরূপ | যথা 
দুতা পাঠারিতা আছে নিব ত গোকুলে । 
বাটত যাইতে সো কবিবৌ অলপ্ালে ॥ (১২৭ পৃঃ) 
পএর মগব খাড়ু মাথে ঘোড়! চুলে। 
চাচবী খেলাও হাঁ যযুনার কূলে ॥ 
খেড়ী []্েখলাইএ জ্আন্স্ষে নান্দের ঘরে । 
নিন্দ না জাএ কংসরায় সোন্র ভরে ॥ ( ৭৯ পৃঃ) 
এইরূপ প্রয়োগ সর্বত্র । সর্বনামের এইরূপ প্রয়োগ দেখিয়া যদি কেহ মনে করেন, 
বাঙ্গালা ভাষায় মধ্যম যুগের প্রথম ভাগে শ্তিন্াস্পতে উত্তমপুরুষের কোন বচন-ভেদ 
ছিল না, তাহা যথার্থ হইবে না। আমবা শ্রীকুষ্ণকীর্ভন হইতে নিয়ে সেই সমস্ত বাক্যাংশ 
উদ্ধৃত করিব, যাহাতে উত্তমপুরুষেব কর্তৃপদগুলি উক্ত হইয়াছে £ :- 

,. পাণ্ড মোএ (-*), আসি আদ্দি (১১), বোলে! যো, আদ্ষে জানিএ (১৩), 
আদ্দে পাবী, জাই আদ্ধে (২ বার ) (১৪), মো জাঁপে? (২৪), আন্ষে রহি (৩* ), আঙ্গে 
চাহী (৩১), পুছো মোএ, থাকো মো, জাওঁ মো, দেখোঁ মো (৩১৬), আন্ষে হইএ (৪২), 
দেও মোএ.(৪৩), জাণে! আত্মে (৪8), নহে! মৌএ (৪৫), হইএ আন্ধে (৪২), মো জাও, 
বোলো! মোএ (৫০), বোলে! মো (১9), আঙ্গে পাইএ (৫৬৭, ধারো মে” জাওঁ মোএ 
(৫৮), জাইএ আদ্ষে (৫৯ » আদ্ে জাইএ (৭০), আদ্দে জানী (৭৬), খেলাওঁ মোএ, 
খেলাইএ আঙ্গে (৭৯) দেখে! মো (৮*), মোএ ধরে! (৮৫), মে! পোহাওঁ (৯২) 
জাণিএ আক্ষী (৯৭), বোলে! মো (৯৯), ধরো আছে (১০৩), কহো মৌ (১০৫), 
হইএ আছে, আদ্ধে করী (১:৬), হইএ আক্ষে (১০৭), করে মো (১০৮), মো 
সাধে।, থাকো মো, সাধো মোএ (১১২), আদ্ছে জাই (১১৩); জাণো মোএ (১১৮), 
বোলে মোএ (১১৯), মোএ হরে? (১২৯). নারে! মোএ (১৩৫), আন্গে জাইএ 
(১৪০), বোলে! মোএ (২বার) (১৪১), মোএ জাণেো (১৪৭), করো মে! 
(১৪৮), মো জাণো (১৫০), মো জাপে! (১৫১), নারে! মে| (১৫৪), 
বোলে মো, আদ্দে আছি (১৫৭), আঙ্গে পারী (১৬৭), দেওঁ মোএ 
(১৬৯), আদ্ষে মরী, নহো মোএ (১৭৬), জাণো আঙ্গে (১৭৭), লই আদশ্ধে 


৮৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ খা দখা 


(১৮৩), বোলে| মোএ (১৮৪), আদ্ছে পারী, মো মানে|, আদ্ছে বহী (১৮৫ ), আছে 
জাণী (১৮৮), আঙ্গে সংহারী, আদ্দে নারী (১৯১), জাওঁ মো (১৯২), পারী আঙ্ছে 
(১৯৪), আহ্ধে দেখী ( ১৯৯), আন্দে জাণী (২:৪ ), ভুঞ্জো! মোএ (২১৬ ), করে? মো 
(২১৮), মো নাহি" নাশি, মো জাণ্ড (২২৩) মোঞি জাণে| (২২৪ ৮ আন্ধে পারী (২২৫), 
দেখে৷ মো (২২৬), আঙ্দে তুলী (২৪১), মোএ' ঘাটো (২৪২), রাখো মো (২৪৩), মোএ 
করো (২৪৫৯ আন্ধে জাণী (২৪৯), আন্ধে নাম্বী, আন্ধে ণান্বি (২৫৪), নিষধিএ 
'আন্ে (২৬৪), যাওঁ মে| (২৭১), হওঁ মো (২৭৫), নহে মো (২৭৬), বোলে মোঞ 
(২৮৫), মো হাণো (২৮৭), হযিএ আৰ্ধে (২৮৮), মো জাপো, মে কান্দে! (২৯৫), 
মো দেখে! (২৯৬), মোঁএ জাঁও (৩০৫), শুনো মে। (৩০৬), আন্ধে করি (৩১৩), 
মোঞ এড়াওঁ (৩১৫), আহ্ধে জাপে, পুছি আদ্ষে (৩১৭), মোঞা নেওঁ (৩১৯), 
আদ্দে জাঁনী (৩২১), আন্ধে নীএ, বোলে! মো, আন্ধে জাণী (২২২, পাওঁ মো (৩২৩), 
আহ্ধে পাই, আন্ষে নীএ (৩২৫), দিএ আঙ্গে ( ৩৩০ ), চাহো মো (৩৩১), জাণে মে! 
(৩৩৫ ), মোঁঞ বোলে! (৩৪০ ), জাণে! মো (৩৪২), আঁঙন্গে জাণি, বোলে! মো ( ৩৪৭ ), 
ঝুবে! মো, মোঞ মানো (৩৫৪), মোঞ দেওঁ (৩৫১), "বোলে! মো, 
করে। মো (৩৫৭), জীঞো| মো! (৩৬০), আন্ধে পাবী (৩৬৫), করে! মো 
(৯৪), খোজে! মো, করো মো (৩৭২), আনক্ষে পাঁরী, যাঞ্জেো! মোঞে 
মোঞ্ে, জাণ (৩৭৩), মৌ তোলে! (৩৭৪), আদ্ছে'-চাহি (৩৭৫), চিন্তে! 
মোঞ্চে, মে করো (৩৮৫), মো চাহো (৩৮৬), মৌ বরো! (৩৪৪); বোলে! মো (৩৯৮)। 
এই তালিকা হইতে দৃষ্ট হইবে যে, ( এঁতিহাসিক ) একধচনের উদদাহরণের সংখ্য! 
৮৬টি | ইহাব মধ্যে = | 


-গ বিভক্তিযুক্ত - ৬৪ 
-৪ পি ২৪ 
-অ ৮ ( জাণ-*জাণে। ) ১ 
-ই টি (নাশি )' ae 
৮৬ 
( এতিহাসিক ) বহুবচনেব উদাহবণের সংখ্যা ৫৫টি । ইহাব মধ্যে 
-ইএ বিভক্তিযুক্ত ১৪ 
-ঈ » ২১ 
-ই হে 7১৬ 
-ও * (জাণে| ২বার, ধবে! ) ৩ 
ওঁ * (আণে1) ১ 


রিনি যে 
ইহা হইতে অন্ুমান কর! যাইতে পাবে ষে,মধ্যযুগের প্রথম ভাগে ক্রিয়ার উত্বমপুরুষের 


একবচন ও বহুবচনের পৃথক্‌ রূপ ছিল। শ্রীকৃষ্ণকীর্ভন ভিন্ন কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কবীন্দ 
পরমেশ্বর শ্রীকর নন্দীর মহাভারত, শ্রীচৈতন্তভাগবত প্রভৃতি মধ্যযুগের পুস্তকে উত্তম 


বঙ্গাব্দ ১৬৩৭ | বাঙ্গালা ও তাহার সহোদর! ভাষার উত্তমপুরুষ ৮৫ 


পুকষের বিভক্তি -ও, -ওঁ, -ইএ (ইয়ে ৷, -ই দেখা যায়। কিন্তু সেখানে সাধারণ ডঃ 
( ওএতিহাসিক ) একবচন বন্ৃবচন-নির্বিশেষে এই বিভক্তিপ্তলি বাবহৃত হইয়াছে। 
মধ্যযুগের আদিতে উত্তমপুরুষের একবচনের বিভক্তি যে ওঁ এবং বহুবচনের বিভক্তি 
ষে -ই ছিল, তাহ! বাঞ্গালার কয়েকটি বর্তমান ৭ia!e০ বা বিভাষ। হইতে নিশ্চিত বোধ 
হইবে :_ 

পশ্চিম বিভাষা--সরাকী উপভাষা 


একবচন বন্থবচন 
মুই কর হামরা করি 
উত্তর বিভাষা--কোচ-মিশ্রিত উপভাষ। 
মুই পাও মোরা করি 
রাজবংশী বিভাষা--রঙ্গপুরী উপভাষা 
মুই কবে! হাম্বা করি 
__জলপাইগুড়ী উপভাষা 
মুই কর হাম্র। করি 
_কোচবিহারী উপভাষা: 
মুই মরো | আমরা কবি 
--গোৌঁয়ালপাঁড়া উপভাষা 
মুই কৰে আমর! করি 
দক্ষিণ-পূর্ব বিভাষা-_চাকুমা উপভাষা 
মুই গরং আমি গরি 
__সিল্হেটা উপভাষা 
মুই যা, যাউ, যাউ আমি যাই 
আসামী 


বর্তমান আসামী ভাষায় ক্রিয়ার উত্তমপুরুষে কোন বচনভেদ না থাকিলেও 
মধ্যযুগের প্রথমে ছিল বলিয়া অনুমান করা যাইতে পাবে । পীতাম্বব স্বিজের উষার বিবাহ 
(১৫৩৩ খ্ৰীঃ অঃ ), ভষ্টদ্বেবেব ( ১৫৫৮ ১৬৩৮ ) কথাভাগবত ও কথাগ্ীতা, নারায়ণ দেবের 
পন্মাপুরাণ (১৭ শতক ) প্রভৃতি পুস্তকে ‘আমি করি’ ইত্যাদি রূপ পাওয়া যার। নিয়ে কথ।- 
গীতা হইতে উদ্দাহরণ দিতেছি :_ 

আমি করিছি (২ পৃষ্ঠা); আমর! করি, আমি ন করি (৮)) আমি দেখি, আমি 
শুনিছি, মঞি রহো, আমি করি (৯); মঞি নহে (১১); মঞি ন করো (১২), আমি 
ন পারি (২*)) মঞি কঠিছো। (২ বার ), মঞি ন কহে (২২); মঞি ঝবে (২৫), 
মঞি করো, মঞি ন করে? (২৬), মঞি কহিছে', মঞি জানো (২৯), মঞি ধরো, 
(২ বার), মঞি করে, মঞি করে। (৩০); মঞি অজি! (৩১) ; মঞি ন কহে ( ৩৮); 

১২ 


৮৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ হয সংখা 
মঞি ন করো (৩৯); মঞি নহ, মঞি করো! (৪৭); মঞি আছো, মঞি ন রহো 
(৫১); মঞি করে? (২ বার ), মঞ্রি ধরিছে। (৫৩); মঞি নহোঁ, মঞি জানো ( ৫৪ ), 
মঞি হঞে| (৫৭) ; মঞি আছে] (৬৮) ; মঞি নাহি কঞ্চো, মঞি ধরো মঞি থাকো, মঞি 
শ্ন্দো, মঞি অজাঞ (৬২); মঞি করে| (৬৪); মঞি দেঞও মঞি করো (৬৫); 
মঞি করো (৬৬ )) মঞি হঞ (৬৯) ; মঞি দেঞ, মঞি করো (৭০ ); মঞি আছো 
(৭১); মঞি ধরিছো (৭৩); মঞি ধরিছো, মঞি করে|, মঞি হঞ (৭৫) ; মঞি 
প্রব্তিছো (৭৮); মঞি পাঞে| (৭৯); মঞি করো (৮৪); মঞি হঞো (৮৭); 
মঞি কহে! (৮৮); মঞি করো (৯৪); মঞি ধরে, মঞি থাকি, মঞি হুয়াছে ( ১০০); 
মঞি অতিক্রমিছো, মঞি হয়াছো (১০১) ; মঞি হো (১:২) ; মঞি পেহলাঞ, (১০৪); 
মঞি কহে| (১:৭) ; মঞি করে! (১১,৯) ; মঞি যাঞ্ (১২০) । 

এই ৬৯টি দৃষ্টান্তের মধ্যে কেবল ‘মঞি থাঁকি” (১০০ পৃঃ) স্থানে একবচনে -ই 
বিভক্তি প্রযুক্ত হইয়াছে। অবশিষ্ট স্থলে একবচনে ওঁ -ও, -ঞেগ ( = -ও ), -ঞ, 
( = -উ' ) ও বহুবচনে -ই বিভক্তি ব্যবহৃত হইযাছে। ইহাই বে মধ্যযুগের আসামী 
ভাষার আদি প্রয়োগ, তাহা আসামীর বিভাষা হইতে প্রমাণিত হয়। 


ময়াং বিভাষা 
একবচন বহুবচন 
মি অনু ( =০5॥ ) আমি অছি (=০05; ) 
আসামীব এই প্রয়োগ বাঙ্গালাব মধাযুগের আদি প্রয়োগের সহিত অভিন্ন। . 
উড়িয়া 


পূ্ব-ভারতীয় নব্য আর্ধ্যভাষাশ্রেণীর মধ্যে উড়িয়া অনের বিষয়ে রক্ষণশীল । 
ইহাতে ক্রিয়ায় উত্তমপুকষের বচনভেদ রক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু আমর! মধ্যবাঙ্গালা ও 
মধ্যআসামীর একবচন ও বহুবচনের যে বিভক্তিগুলি নির্ণয় করিয়াছি, তাহার সহিত 
উড়িয়াব একবচন ও বছবচনের বিভক্তির মিল নাই। পবে আমব! ইহাদের মূল সমন্ধে 
আলোচন! করিব । ূ 


মৈথিলী 
মৈথিলীর একবচনের বিভক্তি -ও' মধ্যবাঙ্গালা ও মধ্যআসামীর একবচনের 
বিভক্তিব সহিত অভিন্ন। ব্ছুবচনে চজী ভিন্ন অন্ত পদগুলি মৈশ্িলীর আধুনিক 
বিশেষ রূপ। অতএব বহুবচনের বিভক্তি -ঈ। ইহার সহিত বাঙ্গালা ও আসামীর 
মিল আছে। 


মৃগহী 


মগহীর একবচনের বিভক্তি -উ' ও বহুবচনের বিভক্তি -ঈ, -উঈ। বহুবচনের 
অন্য বিভক্তিগুলি আধুনিক বিশেষ-রূপ:। 


০০৮ বাঙ্গালা ও তাহার সহোদর ভাষার উত্তমপুরুষ ৮৭ 
ভোজপুরী 
ইহাতে একবচন ও বহুবচনের বিভক্তির পার্থক্য আছে। 
এক্ষণে আমবা এই ভাষা ছষটির উত্তমপুরুষের বিভক্কিগুলির মূল নির্ণয় করিতে 
চেষ্টা করিব। 
বৌন্ধগান ও দোহার চর্ধ্যাগুলিতে উত্তমপুরুষের বিভক্তিপ্তলি *(১) এই-_ 
-(অ)মি (যেমন, জীবমি, জানমি ইত্যাদি) 
-হু (যেমন, দেহু, লেহু, অচ্ছহু= অচ্ছন্থ , জাণন ইত্যাদি) 
খম ( যেমন, অচ্ছম, চাহাম ) 
ইহাদেব মধ্যে একবচনেব বিভক্তি -(অ)মি এবং বনহুবচনের বিভক্তি ছু, 
-ম। চধ্যার দুই স্থানে সর্বনামের উত্তমপুরুষেব বহুবচনের সহিত -হ বিভক্তিযুক্ত 
ক্রিয়াপদের অয় হইয়াছে (১২ ও ২২ সংখ্যক চর্য্যা দ্রষ্টব্য) । 


অপভ্রঃশে উত্তমপুরুষের বিভক্তি এই 
একবচন বহুবচন 
-(অ)মি (প্রান্ত ) -হ 
আট -(অ)ম ( প্ৰাকৃত ) 
-(আ)ম€( » ) 
একবচন 


প্রাচ্য অপত্রংশ চলমি > * চলব > চলই (মধ্যউড়িয়া ) ৮ চলে, চালে 
( উড়িয়া )। এখানে উড়িয়ার সহিত মারাঠীর মিল আছে। 
প্রাচ্য অপ. চলমি >= চলম ( আদিম মধ্যবাঙ্গাল! ), যেমন প্রাচ্য অপ. করস্তি > 
করন্ত ( মধাবাঙগালা)। তৎ্পরে চলম > * চলর ৮ * চলও্ > চলে! ( মধ্যবাঙ্গালা ও 
বিভাবা)। *(২) এইরূপে আসামী চলো। আধুনিক আগামীতে আদিম একবচনের 
কূপ একবচন ও বহুবচনে অভেদে ব্যবন্ধত হইতেছে। অন্য পক্ষে আমর! পরে দেখিব 
সাধু বাঙ্গালার আদিম বহুবচনের রূপ একবচন-বহুবচন-নিষিশেষে প্রযুক্ত 
হইতেছে। 
প্রাচ্য অপ. চলমি ১ * চলম = *চলব > চলও ( =চলঞে| বিদ্যাপতি 
পদাবলী নং ৩৪, ২৮৮, ৫৯৪ ইত্যাদি; কীণ্ডিলতা, ২ পৃষ্ঠা ) > চলে! ( মৈথিলী, 
ভোজ্পুরী )। এই দুই ভাষায় উত্তমপুরুষেব একবচন লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। 
* (১) ডক্টর গ্রীঘুক্ত সনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাহাব বিরাট কীত্তিস্তন্ত .বাঙ্গাল| ভাষাৰ ইতিহাসে 
৩৩ সংখ্যক চধ্যাব আবেশী পদকে উত্তমপুরুযে প্রযুক্ত ননে করিয়াছেন। টাকায় আঁবিশতি। আমর! 
ইহাকে কর্মপি প্রয়োগ (= আবিগ্ততে) মনে করি। পরে ব্ষ্টব্য। ডক্টর চট্টোপাধ্যায় ৩৯ নং চর্য্যার বিরহ ঈ 
পীঠস্থানে বিহ্রষ্' পড়িতে চান। আমরা বিরহ ঈচ্ছন্দে স্থানে বিহরহ' (বিহ্রহ' ) বচ্ছন্দে' পড়িতে চাই। 
( The Origin and Development of the Bengali Languagé, ৯৩১ পৃঃ ) 


* (২) শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমাব চট্টোপাধ্যায় ব্যুৎপত্তি হিসাবে চলে'। পদকে বহুবচনের বিভক্তিযুক্ত এবং চলি 
পদকে একবঁচনের ববিভক্তিযুক্ত মনে করিয়াছেন। কিন্তু আমৰ! দেখিয়াছি, এতিহাঁসিক বিচার তাঁহার মতের 
বিকদ্ধ। এই জন্ত আমবা ডাহার বুৎপত্তি জঁহণে অক্ষম । ( প্রাণ্তক্ত, ৩৫১, ৫১৯, ৫২৭, ৫২১, নত পৃঃ) 








৮৮ 6 + সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক৷ [ ২ সংখ্যা 


প্রাচ্য অপ. চলউ > * চলু ৮ চলু (মগহী)। মূলতঃ প্রাচ্য অপ, চলউ 
অনার উত্তমপুরুষেব একবচন। মূল বিহারীতে চলু' অন্নজ্ঞায় প্রযুক্ত হুইত। ইহার 
প্রমাণ এই যে, মৈথিলীতে উত্তষপুরুষেব অনুজ্ঞায় চলু হয় (পরে দ্রষ্টব্য )। অন্তান্ত 
বিহারী ভাষায় অনুজ্ঞা ও নির্দেশ (Indicative M০০৭) প্রয়োগ এক। এমন কি, 
& মথিলীতে এই এক মাত্র পদ ভিন্ন সমস্ত পুরুষে ও বচনে উভয় প্রয়োগের মধ্যে কোন 
পার্থক্য নাই। মগহীর উত্তমপুরুষের একবটনে নির্দেশ প্রয়োগের পদটি লুপ্ত হইয়া 
তাহার স্থান অহুজ্ঞার পদ অধিকার করিয়াছে । বিহারীর কয়েকটী বিভাষায় ছুই পদই 
নির্দেশ ভাবের উত্তমপুরুষের একবচনে দেখা যায় ; যেমন 


মৈথিলী-ভোজপুরী বিভাষা 


চলু, চলে! 
দক্ষিণ-মৈথিলী বিভাষ! 
চনু, চলে! 
দক্ষিণ-মৈথিলী-মগহী বিভাষ। 
চলু, চলো 
মৈথিলী-বাঙ্গাল! বিভাষা 
চলু, চলো 


" ছুই পদ একই কথ্য বিভাষাঁয় থাকায় চলে! হইতে চলু উৎপন্ন নহে কিংবা! দুইয়েব 
ব্যুৎপত্তি এক নহে বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। ' অবশ্য শাব্দিক পরিবর্তন 
(phonetic change) হিসাবে চলু এ চলে অসম্ভব নহে! ষ্খন আমরা ব্যুৎপত্তি 
বিচার করিব, তখন দৃষ্ট হইবে যে, অপ. চলউ প্রাকৃত জঙ্থজ্ঞার পদ হইতেই উৎপন্ন 
নেপালী, হিন্দী, গুজরাতী প্রভৃতি কতিপয় নব্য ভারতীয় আধ্যভাষার বর্তমান 
কালের উত্তমপুরুষের একবচন এই অপ. চলউ" হইতে উৎপন্ন ।* (৩) অন্তদ্দিকে বাঙ্গালা, 
আসামী ও উড়িয়ায় ইহা হইতে ব্যুৎপন্ন কোন পদ নাই। বিহারী ভাষাগুলি মধ্যবর্তী 
স্থান অধিকার করায় তাহাতে উভয় লক্ষণ বিদ্যমান থাকা সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাশিত 

উড়িয়ার উত্তমপুরুষের একবচনের চালি পদের বুৎপত্তি বিতর্কশৃন্ত নহে। 
শাব্দিক পরিবর্তনের দিক্‌ দিয়া প্রাচ্য অপ. চলমি ৯ * চগরি' ১ চলই > চলই ১ চলি, 
চালি সম্পূর্ণরূপে সঙ্গত-। কিন্তু একই সময়ে চলই >> চলে এবং চলই > চলি__এই 
বিভিন্নরূপ স্বরসন্ধির উপযুক্ত কারণ দেখা যায় না। আম্রা এক্ষণে বহুবচন সম্বন্ধে যাহা 
বলিব, তাহা হইতে ইহার ব্যুৎপত্তি নির্ণাঁত হইবে 


* (৩) দ্ষ্ব্য-A. মং R. Hoernle «AS A Comparative Grammar of the Gaudian 
Languages ( ৩৩৪, ৩৩৫ পৃঃ }| মারাঠীতে অনুজ্ঞায় উত্তম পু. ১ব. -উ হয়। 


'দ্রাৰ ১৩৩৭] বাঙ্গাল! ও তাঁহার সহোদর! ভাষার উত্তমপুরুষ দি 


বহুবচন 

প্রাচ্য অপ. চলহু > * চলউ> চলু, চালু ( উড়িয়৷)। মধ্যবাঙ্গালায় চলহু 
এইরূপ -ই বিভক্তিযুক্ত উত্তমপুকষের পদ ছিল। উড়িয়ার -উ বিভক্তি -অমু -অমে৷ 
অম হইতে আসিতে পারিত। কিন্তু কোন পূর্বব-ভাবতীয় আধ্যভাষার মধ্য বা নব্য 
যুগে বহু ব. -( অ )ম, -(অ) মো, -(আ)মু বিভক্তি হইতে ব্যুৎপন্ন কোন বিভক্তি নাই।* (৪) 
নব্য বাঙ্গালা! প্রভৃতি ভাষার উত্তমপুরুষের বহুবচনের ইতিহাস অন্তরূপ | 

বৌদ্ধগান ও দোহাব চধ্যাপদে কর্শ্ম বা ভাববাচ্যে বর্তমানের প্রথমপুরুষেব 
একবচনের বিভক্তি 

-ই)অই (যেমন, করিঅই, মরিঅই, চর্য্যা ১; পাবিঅই; ভাবিঅই, ২৬; ইত্যাদি ) 

-(ইএ ( যেমন, দুহিএ, চর্ধ্যা ৩৩) 

-ঈ ( যেমন, দেখী, চৰ্য্যা ১৬; জাণী, বখাণী, ২৯, ৩৭) আবেশী, ৩৩; ইত্যাদি ) 

এতদৃভিন্ন অন্ত রূপ আছে, তাহা এ স্থলে অপ্রাসঙ্গিক । 

অপভ্রংশে এই -(ই)অই বিভক্তি দেখ যায় ; যথা, বগ্লিঅই ( হেমচন্দ্ৰ ৮1৪1৩৪৫.) $ 
ভরিঅই ( হেম ৪1৮৩৮৩ ) ; মাণিঅই ( হেম ৪৮৩৮৮ )। - 

কর্ম্ববাচ্যে ও ভাববাচ্যে প্রথমপুরুষে মধ্যবাঙ্গালায় -ইএ -ঈ বিভক্তি, মধ্য- 
উড়িয়ায় -ইই, -ই বিভক্তি, এবং মধ)মৈথিলীতে -ইঅ বিভক্তি পাওয়া যায়।* (৫) 

মধ্যআসামীতে এইরূপ স্থলে -ই বিভক্তি দেখা যায়? “পরম কামুক তুমি 
ত্ৰিভুবনে জানি” (উষার বিবাহ, অসমীয়! সাহিত্যর চানেকি, ৪২৫ পৃঃ); “একে 
একে যুবিলে রথী বু'ল” ( কথাগীতা, পৃঃ ৫) “যি এমনে ন জানে তাক দুশ্মতে কহি” 
( এ, ১১৪ পৃঃ); “যেন অগ্নি শীতাদি নিবৃত্তির অর্থে সেবা করি” (ওঁ, ১১৭ পৃঃ) ইত্যাদি । 

বাঙ্গালার উত্তমপুরুষের বিভক্তি, মধ্যআসামীর উত্তমপুক্ুষের বহুবচনের বিভক্তি, 
উদ্ভিয়ার উত্তমপুরুষের একবচনের বিভক্তি -ই, এবং বিহারীর উত্তমপুরুষের বহুবচনের 
বিভক্তি -ঈ এই কর্ণবাচয ও ভাববাচ্যের বিভক্তি হইতে অভিন্ন । ইহাতে তাহাদের ব্যুৎপত্তি 
স্থচিত হইতেছে । আধুনিক গুজরাতী ও পঞ্জাবীতেও উত্তমপুরুষের বহুবচনের বিভক্তি 
এই রূপ; গুজ. অমে চালীএ, পঞ্চা, অসী চলিএ, = মধ্যবাঙ্গালা আঙ্গে চলিএ, = আধুনিক 
বাঙ্গালা আমি চলি ।* (৬) 

কীতিলভায় -ইঅ বিভক্তি উত্তমপুরুষের একবচনের সহিত অদ্বিত হইয়াছে, 
যথা, মন্দ করিঅ হঞো (= হওঁ=অপ. হউ? ৭পৃঃ)। মৈথিলীর এই প্রাচীন 
প্রয়োগ এবং আধুনিক উড়িয়ার প্রয়োগ হইতে অন্থমান করা যাইতে 

* (৪) উড়িয়াব বহুবচনের -উ' বিভক্তিব সহিত মাবাঠী ও সিদ্ধীর -উ এবং নেপালীর -অউ" তুলনা! কর' 
যাইতে পারে। কিন্ত এই বিভক্তিগুলির ব্যুৎপন্তি উড়িক্নার সহিত এক কি না তাহ1.এখানে আলোচনা কর: 
সে ষ্টব্য--[19 Origin and Development of the Bengali Language, ৯১৩ ৯১৭ পৃঃ! 
* (৬) Beames, Hoernle, J. Bloch প্রস্তুতি সমস্ত পূর্বববত্তী' লেখক -ই বিভক্তিকে উত্তমপুরুষেব 


একবচনের চিহ্ন মনে করিয়াছেন। এই জন্ত তাঁহাদের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় ঠিক হয নাই । একমাত্র Grierson 
-ওঁ বিভক্তিকে একবচন এবং -ই, -ঈ বিভক্তিকে বহুবচন স্থির কবিয়াছেন। 
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পারে যে, মূলতঃ প্রাচ্য অপ, -(ই)অই, -ঈ উত্তমপুরুষের একবচন ও বহুবচনের 
সহিত ব্যবহৃত হইত। আধুনিক উড়িয়ার একবচনে ছুই প্রয়োগই রক্ষিত হইয়াছে, 
কিন্তু বছবচনেব প্রয়োগে প্রাচ্য অপ, উত্তমপুরুষ বহুবচনের -হু' বিভক্তির নিকট 
ইহা পরাজিত হইয়াছে; অন্ত পক্ষে নব্য বাঙ্গালা, মধ্য আসামী ও নব্য ও মধ্য 
বিহারী ভাষাসমূহে ইহা -হ বিভক্তিকে বহিষ্কৃত করিয়াছে । কিন্তু প্রাচ্য অপ. 
উত্তমপুরুষ একবচন -(অ)মি বিভক্তির দ্বাৰা স্বয়ং বিতাড়িত হইয়াছে । 

প্রাচ্য অপ. চলিঅই > চলিএ ( ম. বাং) > চলী, চলি (মধ্য এবং নব্য বাং )। 
যেমন অসমাপিকা চলিআ) চলিঅ, চলি--তিন পদই চর্য্যাসমূহে দেখা যায়, মেইবপ 
আমর! পূর্বে দেখিষাছি যে, চলিঅই, চলিএ, চলী তিন পদই ব্যায় পাওয়া যায়। 
এইরূপে মধ্যবাঙ্গালায়ও চলিএ চলী চলি--তিন পদই ব্যবহৃত হইত। আধুনিক 
বাঙ্গালায় চলিএ মৃত হইয়াছে। 

প্রাচ্য অপ. চলিঅই ৮ চলিঅ (মধ্য মৈথিলী ) > চলী (নব্য মৈথিলী )। 
মগহীতে অতিরিক্ত চলী আছে। ভোজপুবীতে কেবল চলী। উত্তমপুরুষের এক- 
_ বচনের জানুরূপ্যে (8281085) বহুবচনও সামুনাসিক হইয়াছে । অন্ত পক্ষে এই আমুরূপায- 
বশতঃ মৈথিলীব অনুজ্ঞার উত্তমপুরুযের একবচন অন্কুনাসিকবিহীন হইয়াছে (পূর্বে 
দ্রষ্টব্য )। 


«~~ 


সংক্ষিপ্ত-সাঁয় 
নির্দেশ ভাব (Indicative Mood) 
[ প্রাচ্য অপ. একবচন ] নাঃ [ একবচন | 


| 
it দ্ [ মধ্যবাঙ্গাল। ] 
[ ম. উড়িয়া চলই ১ ব. ] * চলৱ 


[ নব্য উড়িয়া চালে" ১ ব. ] চলওঁ (=চলঞে| ম. মৈ, > ব. ) 
([ম. বা ১ ব. 
ম্‌. মাঁসা, ১ ব. 
এ নব্য » উভয় 

» মৈ, ১ ব, 
(|, ভোজ. ১ ব] 


by 


চলে! 


| চগ্উ চলহু [ম. বাং] 
[নব্য উডিধা চালু চলহে।[ ও ] 
বনুব. ] en 


বঙ্ান্দ ১৬৩৭) বাঙ্গালী ও তাহার সহোদরা ভাষার উত্তমপুরুষ ৯১ 





অনুজ্ঞা ভাব 
[প্রাচ্য অপ. ১ ব. ] চর চলিমু [প্রাচ) অপ. ব্হুব.] 
* চলর * চর 
৭ 
[নব্য প্রাচ্য অপ. ১ ব. ] গট এ 0 বাং বব, অনুজ্ঞা ] 
৮ 
[নব্য মগহী ১ ব. চলু চলিউ[ এ ] 
নির্দেশ ও অন্জ্ঞ| ] | 
[নব্য মৈথিলী ১ ব. অমুজ্ঞা ] চলু 
কর্ম্মবাচ্য (বা ভাববাচ্য ) 
[ প্রাচ্য অপ, ১ব. ] নং - 
[1 
| প্র. অপ. ১ম পু, ১ ব. কৰ্ম্ম বা. চলিএ চলিম 
মধ্য বাং. * উভ ব, * | চলিই [ মধ্য মৈ. উত্তম পু, উভ ব. কর্তৃ বা. 
» উত্তম পু, বহু ব. কর্তৃ বা] | [উড়িয়া ৮ * ১মপু: * কর্শ্ববা, 
। ১পু১ৰ | 
[পূর্বের ন্যায় ] চলী কর্ম ব1] চলী [নব্য মৈ. উত্তম, বছব, কৰ্তৃ বা. 
Ca 


* ভোজ মধ্য, ১ম. * ৮ 
[মধ্য বাং উত্তম বছব, কর্তু বা, চলি চলি চলী [* * ১মউ.পু₹* শ] 


নব্য বাংং * * উভব. [ নব্য উড়িযা * » তিনপু, * ৮] 
মধ্য আলা. উত্তম, বহু ব. কর্তৃবা, উত্তম, ১ব. 
» ৮ ১মপু,উভব. কর্ম্মবা. ] কর্তৃবা,] 


প্রাচ্য অপজ্ঞংশ 
কর্তৃবাচ্য বর্তমান কাল 
নির্দেশ ভাব 
উত্তমপুরুষ 
এক বচন বহু বচন 
চলমি চলহু" 


(৭) ীবুক্ত সুনীতিকুনাৰ চট্টোপাধ্যায় শুনিউ” পদকে নির্দেশ ভাবেব বলিষ! মনে করেন। কিন্ত 
অমুজ্ঞাই অধিক সঙ্গত (প্রাগুক্ত, ৯৩২, ৯৩৪ পৃঃ) । 

(৮) শ্রীবুক্ত সুলীতিকুমাব চট্টোপাধ্যায় শুনিউ পদের এইরূপ সাধনা কবেন--শুনিউ < শুণীঅহু (মাগধী 
প্রা. )=অ্রয়তাম্‌ (সং) (প্ৰাপ্তক্ত, ৯২* পৃঃ)। ইহ! অপঙ্গত নহে। কিন্তু বিহীরীতে চলু', চল্‌ অনুজ্ঞাৰ 
একবচনের পদ থাঁকাব আঁমবা বহুবচনে চলিউ', চলিউ পদ গ্রহণ কধিয়াছি। জীকৃষ্ণকীর্তনে যেখানে 
কর্তী উক্ত হইয়াছে, সেখানে আন্দে পদেব সহিত এইয়প -ইউ বিভক্তি প্রয়োগ দেখা যায় ( শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, 


১৬৮, ১৭১, ১৮৩, ১৯৯, ২৩৪ পৃঃ )। 
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অনুজ্ঞা ভাব 
উত্তমপুরুষ 
একবচন বহুবচন 
চলমু, চলিমু 
চলউ 
কৰ্ম্ম বা ভাববাচ্য--বর্তমান কাল 
নির্দেশ ভাব 
প্রথমপুরুষ 
একবচন 
চলিঅই, 
চলিএ, চলী 


এক্ষণে আমর] এই প্রাচ্য অপভ্রংণ পদগুলির বুৎপত্তি নির্ণষ করিতে চেষ্টা কবিব। 
. অপ, চলমি শ প্রাকৃত, পালি, সং, চলামি, 

চলহ পদের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে নানা মত আছে । 

(১) Hoernleএব মতে--অহ এ -অউ' এ প্রা. -অমু এ সং -মআমঃ। 
হকার আগম একবচন অউ' শব প্রা. অমু ( অনুজ্ঞা ) হইতে পার্থক্যের জন্তু এবং ১ম পু, 
বহু ব. -অহি' বিভক্তির আহুরূপ্যের জন্য । তাঁহার অন্তমতে -অহু - প্রা, -অম্হো 
-অম্হ। কিন্তু তিনি এই প্রারুত বিভক্তি সম্বন্ধে কোন প্রমাণ পান নাই। (৯ কিন্ত 
Pischel দেখাইয়াছেন যে, শৌরসেনী, মাগধী ও ঢক্কী প্রান্তে প্রায়ই এবং মাহাবান্ট্রী ও 
জৈন মাতারাষ্ট্রীতে কদাচিৎ অঙ্ুজায় উভয় পু, বনু ব. -অম্হ, -এম্হ বিভক্তি প্রযুক্ত 
হয়। Pischel-এর মতে এই ম্হ এ -স্ম (সংস্কৃতের লুঙ, বিভক্তি) (১*)। (২) Pischel 
Hoernle-র মত অগ্রাহ কবিয়াছেন; কিন্তু নিজে ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ে অক্ষমতা জ্ঞাপন 
করিধাছেন (১১)। (৩) ভক্টব শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমীব চট্টোপাধ্যায়ের মতে -হ' বিভক্তি সর্বনাম 
-হউ হইতে ব্যুৎপন্ন (১২) পুজ্যপাদ ]. 81০০ এর মতে একবচন ( ৱষ্টট) হইতে 
পৃথক করিবার অন্ত বহুবচনে -হ -আগম হইয়াছে ( বষ্টহ ) (১৩)। -অঙ্থ এ *-অহ 
এ *-অম্‌হু এ -অমৃহ অসম্ভব নহে। ডক্টব সুনীতিকুমারের ব্যুৎপত্তি অসম্ভব। হুউ' এক- 
বচন ; কিন্ত -অহু বন্বচনের বিভক্তি। হেম্চন্ত্র (৮1৩1১৪৩) ও মার্কগেয়ের (৬৮) 
মতে লটের -খ স্থানে লুডেব -ইখ! বিভক্তি হইতে পারে । 75০31 দেখাইয়াছেন, লোটের 
-ম স্থানে লুঙেব -স্ম বিভক্তি হইতে পাঁবে। লটের -মস্‌ স্থানেও লুডেব -ম্ম হওয়া 
স্ভব। মার্কগডেয় (৯1১৯৩) এইরূপ বিধান দেন। রত্বাবলী ও শকুস্তলায় এইরূপ 

(৯) 4০ পচ. Hoernle প্রণীত পূর্ববোক্ত পুস্তকের ৩৩৫ পৃঃ এবং পাদটীকা। 


(১১) "RB. Pischel প্রণীত Grammatik der Prakritsprachen ৩৩৩ পৃঃ জষটব্য | 
(:১১) এ ৩২৩ পৃঃ । | 


(১২) পূর্বোক্ত, ৯৩৪ পৃঃ। (2১৩) Bulletin de la Societe de Linguistique de 
Paris, XXXVI, IL, 6. 


বাদ ১০০] বাঙ্গালা ও তাহার সহোদর! ভাষার উত্তমপুরুষ ৯৩ 


প্রয়োগ আছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, Pisce! ইহ! স্বীকার করেন না। মূলে অনুজ্ঞ! 
স্বীকার করিলেও নির্দেশ ভাবে চলহু প্রয়োগ সর্বতোভাবে সম্ভব। (তুং অপভ্রংশ লট, 
সি স্থানে হি বিভক্তি)। 7. Blo এর মৃত সমীচীন নহে; কারণ, -অউ, -অহ 
সমকালীন নহে। অ্ট বিভক্তি অর্ধাচীন প্রয়োগ (১৪)। 

চলমু পদের প্রয়োগ প্রাকৃতে অনুজ্ঞাষ পাওয়া যায়। ইহা চলই £ চলউ 3 চলমি £ 
চলমূ-_এইরূপ অনুপ স্থষ্টি। অপভ্রশে চলউ নির্দেশ ভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে। এই 
চলউ শু চলমু(১৫)। মু স্থানে উ থাকায় চলউ পদটি অর্ধাচীন। 

চলিমু পদ প্রাকৃতে ও অপভ্রংশে লট্‌ মন্‌ স্থানে প্রযুক্ত হয়। অপত্রংশে লট ও 
লোটে চলহু । লটের চলিম পদের আহ্করূপ্যে চলিমু। কিংবা লটের পদই লোটে 
প্রযুক্ত হইয়াছে । (তুং প্রারুতে লট্‌ ও লোটের উত্তমপুরুষের বহুবচনে চলামো )1 

চলিঅই এ চলীমই (প্রাকৃত ) এ চল্যতে (সং)। চলিএ এ চলিঅই। চলী 
এ চলিএ। এক সময়ে তিন স্তরের প্রত্যয় লেখ্য ভাষায় থাকা সম্ভব। তু পালি 
-ভি, -হি; -স্মা, ম্হা) "স্মি ম্হি) প্রাকৃত (মাগধী) -শশ, -আ)হ) 
অপত্রংশ--এণ, এ ; ইত্যাদি । 


পুস্তক-বিৰৃতি 

1. A Comparative Grammar of the Modern Aryan Languages 
of India, Vol, III, London 1879—]. Beames প্ৰণীত | 

2. A Comparative Grammar of the Gaudian Languages. 
London 1880—A. F. R. Hoernle প্ৰণীত । 

3 La Formation de la Langue marathe, Paris 1920—]J. Bloch 
প্রণীত । 

4. The Origin and Development of the Bengali Language, 
Calcutta 1926 শ্রীযুক্ত স্থনীতিকুমার চট্রোপাধ্যায়-প্রণীত। 

5. Grammatik der Prakritsprachen, Strassburg 1900—R. 
Pischel প্রণীত । " 

6. Seven Grammars of the Dialects and Sub-dialects of the 
Bihari Language, Calcutta 1883-87—G, A. Grierson প্রণীত | . 


(১৪ ) ধনপালের ভবিসত্তকহায় (১*ম শতাব্দী } একবচনে -অমি বিভক্তির প্রয়োগ ৬৯, -অউ ১ 
বছবচনে -অহ ২৫, অন ২ (7. 180০)? সম্পাদিত, উপক্রমদিক! পৃঃ ৪১%)। অন্য পক্ষে হরিভদ্রের 
সনৎকুমাবচবিতে (১২ শতাব্দী) একচবনে -মি ৫, অন্য সর্বত্র -অউ; বহুবচনে সর্বত্র -অহু (৬ 
সম্পাদিত, পৃঃ ১৬ )। 3৪০০ বলেন, 'বর্ধয মধ্যে -হ- আগম ( ও, পৃঃ) । বৌদ্ধ গানে -অষ্ট নাই । 

(১৫) Piহ০॥৪l -অকম্‌ এইবপে স্বার্থে কৃ যুক্ত মূল হইতে -অউ বু[ৎপন্ন মনে কবেন। প্রাচীন 
অপত্রংশে -নউ পাঁওষা গেলে ডাহাব ব্যুৎপত্তি গ্রহণ ভিন্ন উপায় নাই । কেন লা, তখন -অউ -এ -অনু 
কদাচিৎ । পববতীকালে স্ববাস্তর্বত্ঁ ম > বঁ হইয়া পৰে অনুনাসিক ব্ববে পবিণত হুইযাছে। [ Pischel" 
প্রাপ্তক্ত, ৩২২ পৃঃ] ৷ 


১৩ 


৯৪ _. - সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা. [বি সংধ্যা 
7. An Introduction to the Maithili Dialect of the Bihari 
Language, Part. 7, Grammar, দ্বিতীয় সংস্করণ, Calcutta, 1909 — প্রণীত । 
8. Linguistic Sutvey of India, Vol, V, Pt, I, Calcutta, 1903, 
Pt, II, Calcutta 1203— সম্পাদিত । 
9.. শ্রীরুষ্ণকীর্ন, কলিকাতা ১৩২৩--শৰীবসস্তরঞ্জন রায় বিদদ্বলভ-সম্পাদিত। 
॥ বৌদ্ধগ্লান ও দোহা, কলিকাতা ১৩২৩--মহামহোপাধ্যায় ডক্টর 


হরপ্রসাদ নিন 
11, বিদ্যাপতি ঠাকুরেব পদাবলী, কলিকাতা টার গুধ- 


সম্পাদিত । : 
12, কীৰ্্িনতা--মহাকবি -বিদ্যাপতি-বিরচিত, কলিকাতা ১৩৩১--মহা- 
মহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হবপ্রসাদ শান্ত্রিসম্পাদিত। রর 


13. অনমীয়া সাহিত্যর চানেকি-_-ড০|, I], Pt, II. Calcutta 1924 
শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী-সম্পাদিত ৷ / 
74. কথাগীতা _গৌহাটি, ১৮৪৪ শক সম্পাদিত 


[5 না সু = = ৮ ভাগ, ১১৯, ১২০ 
ৃষ্ঠা। J | 
7 ‘16, Bhavisattakaha—ধনপাল-প্রণীত, Muenchen  1918—H. Jacobi 


সম্পাদিত। . . : 
"17." Sanatkumaracaritam, Muenchen, 1921 -ঁ লস্পাদিত। 

18, On the Radical and Participial Tenses of the Modern Indo- 
Aryan Languages—~G, A. Grierson লিখিত, J. 9. A. Bengal, LXIV, 
1895, ৩৫২- ৩৫৭ পৃঃ | | 


'বাজালা ও তাহার সহোদর ভাষায় বর্তমা নকালের 
উত্তমপুরুষ" শীর্ষক প্রবন্ধ সম্বন্ধে মন্তব্য 


__ [১] বন্ধুর ভর শ্রীযুক্ত মুহন্মদ শহীদুল্লাহ মহাশয় কর্তৃক লিখিত এই গবেষগাপূদ 
প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া আনন্দিত ও উপকৃত হ্ইয়াছি। চলে।--চলি'-=৩ই প্রকারের 
বর্তমানের রূপগ্ুলির যে উৎপৃত্তি আমার পুস্তকে আমি নির্দেশ করিয়াছিলাম, এখন 
দেখিতেছি যে, তাহা বৰ্জ্জন করিতে হইবে। বন্ধুবর ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্ন: হইতে এবং আধুনিক 
প্রাদেশিক বাঙ্গালার প্রয়োগ হইতে যে প্রমাণ উদ্ধার করিয়া দিয়াছেন, তাহা হইতে স্পষ্টই 
দেখা যাইতেছে-যে, মধ্য-যুগ্রে ও প্রাচীন যুগের. বাঙ্গালায় নিয় প্রকারের প্রয়োগ হইত ; 

- বর্তমান, উত্তমপুরুষ, একবচব্রে--'মই, মৌ, মোএঁ চলো, করে? ; 

,.. বন্বচনে-এআঙ্গে চলীএ চলী, কবীএ করী?। র 

বালা ভাষাঁব স্থানীয় অন্ত আধুনিক ভারতীয় আধ্য-ভাষা, তথা অপভ্রংশ ও 
প্রাক্কতের নঙ্ীরগুলি প্রশংসনীয় অম্ুসন্ধানের, সহিত অনুশীলন করিয়া এই. রূগগুলির 
যে ব্যুৎপত্তি তিনি নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা আমার...নিকট সম্পূর্ণরূপে সমীচীন বিয়া 
মনে হয়, এবং আমি এই বুৎপত্তি স্বীকার করিয়া লইতেছি ₹_ - 

একবচনে-_“চলামি করোমি’ হইতে ‘চলমি করমি, *্চলম্‌ করম, চলব করব, চল 
করগুঁ'র মধ্য দিয়া চলে] করো” ( ‘অহম্‌’ স্থলে “ময়।” ও “মম, হইতে উদ্ভূত, অপভংশ ‘মইঃ 

‘মে!’ +তৃতীয়ার -এন' যোগে “মই” ও “মোএ প্রভৃতি ব্রপের উৎপত্ি)। 

_বহুবচনে ভাবরাচ্যের- রূপ--অল্াভিঃ ক্রিয়তে? >. প্রাকৃত £অম্হেহিং *কর্যতি, 
*করিয়্যতি, *করীয়তি, করীআদ’ > অপন্রংশ 'অন্হহি' করীঅই’ > প্রাচীন বাদালায় 
*আম্হহি বা আম্হট, আম্‌হে করীঅই, করীএ” > মধ্য, যুগের বাঙ্গালায় “আচে 
( »-আম্‌হে) কয়ীএ কী’ । 

‘অস্মাভিঃ ক্রিয়তে, হইতে যে গুজরাটা “অমে_ করীএ . হইয়াছে, ইহা ১৯১৪- সালে 
L. 6, Tessitori তেস্সিতোরি দেখাইয়াছিলেন, এবং আমার বইয়ে. ৯১ পৃষ্ঠায় এ. 
বিষয়ের উল্লেখ আমি করিয়াছি । f 

আমার পুস্তকের নবীন সংস্করণ হইলে তাহাতে এই বুযুৎপত্তিই প্রদর্শিত হইবে।, 

এই বুৎপত্তিক্রমের শ্রীযুক্ত শহীহন্নাহ্‌, সাহেবের প্রস্তাবিত ১ সহিত হন 
করিলে সামান্ত ছুই একটি পার্থক্য দৃষ্ট হইবে! . 

[২] অপভ্রংশের উত্তমপুরুষের অনুজ্ঞার একবচনের প্রভাব বিহারীতে ষে শনি 
গিয়াছে, ইহা খুবই সম্ভব। প্রশ্চিম! হিন্দীতে যে অনুজ্ঞা ও বর্তমান একই রূপে মিলিত, 
হইয়া গিয়াছে, তাহা তথা:কথিত বর্তমানের অমুজ্ঞায় প্রয়োগ হইতে সুস্পষ্ট ত -:-, ১৮৮ 


৯৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ২য় সংখ্যা 


[৩] ৩৩ সংখ্যক চর্ধ্যাপদে ‘আবেশী’ (= আইসি) পদকে আমি বৰ্তমান উত্তমপুরুষের 
ক্রিয়া বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলাম। বর্তমান উত্তমপুরুষ “ই” বা'-ঈ+-কারান্ত রপ হইলেই, 
মুলে তাহা কর্শবাচো্যে প্রযুক্ত বর্তমান একবচনের রূপ বলিয়া ধরিতে হইবে ; এই হিসাবে 
শ্রীযুক্ত শহীহুললাহ সাহেবের প্রস্তাবিত ‘আবিশ্যতে’ ্মাগবী প্রাকৃত “আবিশ. শি, 
এআবিশীঅদ্দি'_-প্রা্টীন বাঙ্গালা ‘আবেশী’-_-এবল্প্রকার বুৎপত্তি গ্রহণ করা যাইতে 
পারে। তবে একটু অন্তরায় ঘটে ১ মাগবী প্রাকতের সম্ভাব্য রূপ **আবিশীঅদি” মাগধী 
অপত্রংশে দীড়াইবে '*আবি শী অই”, এবং প্রাচীন বাঙ্গালা তাহাব পরিবর্তনের রূপ হওয়া! 
উচিত '*মাবিশীএ’। চর্যাপদের প্রাচীন বাঙ্গালায় অন্ত্য “অই” অবিকৃত থাকে, 
ছুই এক স্থলে সন্ধির ফলে এই -অই,কে “এ রূপে পাওয়া গিয়াছে। আমার মনে 
হয, ক্ত-কাবাস্ত রূপ “আবি স্থলে কথ্য ভাষায় প্রযুক্ত ‘*আবিশিত’ হইতে মাগধী 
প্রারতে ‘'*্আবিশিদ’, মাগধী অপভ্রংশে '*আবিশিঅ,, এবং তাহা হইতে প্রাচীন বাঙ্গালায় 
‘*আবিষী’, বর্ণবিস্তাস-বিদ্রাটে ‘আবেশী’। অন্ত্য "ইঅ” অপত্রংশে থাকিলে,' ভাষায় 
“ঈ' রূপেই তাহার পরিণতি দৃষ্ট হইয়া থাকে । এই হিসাবে, ৬ সংখ্যক চর্য্যার ‘হরিণা 
হরিণীর নিলঅ ন জানী'-র “জাণী, পদটিকে 'জ্ঞাত-_*জানিত--জাণিদ-_-জাণিঅ-_জাণীঃ 
রূপে ব্যাখ্যা করিলেই ভালো হয়-_আসার পুস্তকে ( ৯১২ পৃষ্ঠায় প্রস্তাবিত 'জ্ঞান্নতে > 
জানীঅই > জাগী’ এইরূপ ব্যাখ্য। ততট। সমীচীন বলিয়া এখন মনে হইতেছে না । , 

শ্রীযুক্ত শহীদুল্লাহ্‌ সাহেবের প্রস্তাবিত পাঠ “বিহরছু ্বচ্ছনৌ” (চধ্যাপদ -৩৯) 
আমার গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হইতেছে। 

[৭] ' পশ্চিমা-অপভ্রংশের বর্তমান কালের উত্তমপুরুষের বহুবচনের “হাঃ 
প্রত্যয়ের সহিত চর্যাপদের প্রাচীন বাঙ্গালার অনুরূপ “হ* প্রত্যযের সম্বদ্ধ 
আমার পুস্তকে আলোচিত হয় নাই। পরবর্তী বাঙ্গালার অতীত কালের 
ক্রিয়ায় উত্তমপুরুষে প্রযুক্ত- “হো” প্রত্যয়ের সহিত প্রাচীন বাঙ্গালার 
এই “হ* প্রত্যয়ের সাদৃশ্ত দৃষ্টে, এবং “অহম্‌ > অহকং > হকং > হঅং > হরং 
> হুউ > হো*--এইকপ ব্যুৎপত্তি অনুমানে, আমার পুস্তকে প্রাচীন বাঙ্গালার “হ*-র 
উৎপত্তি-নির্ধারণের প্রয়াস করিয়াছিলাম; পশ্চিমা অপভ্রংশের বর্তমান উত্তমপুরুষের 
‘হু’ বিভক্তির কথা এই প্রসঙ্গে উত্থাপিত কর! হয় নাই-_অনবধানতাবশতঃ ( মৎ- 
প্রণীত Origin and Development of the Bengali Language, পৃঃ ৯২৪ ও ৯৭৫) | 
মধ্যবাঙ্গালার ‘-হোঁ’ প্রত্যয় ঠিক ‘অহম্‌’ হইতে জাত কি না, সে বিষয়ে এক্ষণে আমার 
সন্দেহ হইতেছে; এ বিষয়ে পরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। 

এখন প্রশ্ন হইতেছে, পশ্চিমা অপভ্রংশের এই বহুবচনের ‘-হু’ প্রত্যয়ের উৎপত্তি কি? 
শ্রীযুক্ত শহীদুল্লাহ, সাহেব এই সম্পর্কে বিভিন্ন মত উপস্থাপিত করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে 
এই অপত্রংশ প্রত্যয় সম্বন্ধে আমি স্পষ্ট কোনও মত দেই নাই। এখনও দিতে 
চাহি না। তবে একটা অনুমানের কথা বলিয়া রাখি । প্রাকৃতে চপামি _চলামোঃ, 
তাহা হইতে পশ্চিমা অপত্রংশের প্রথম যুগে %চলম--চলমু* ও পরে “চলব চলর”, 
এবং শেষে '*চলউ-_চলকউঃ ; পরে ম্ধাম পুরুবের বহুবচনের রূপে অবস্থিত “হ-' কারের 


বান ১৬৭ ] বাঙ্গালা ও তাহার সহোদরা ভাষার উত্তমপুরুষ ৯৭ 


প্রভাবে উত্তমপুরুষের বহুবচনেও হ-কার আসিয়া যায়-_“চলসি, চলহি- চলন’ ( < প্রান্ত 
‘চলসি--চলহ' )। অধ্যাপক Jules Bloch ব্যুল ব্লক যে উত্তমপুরুষের এই হ-কারকে 
আগমাত্মক বলিয়া ধরিয়াছেন, একটু অন্যভাবে আমি তাহার সমর্থন করিতে চাই। শ্রীযুক্ত 
শহীদুল্লাহের প্রস্তাবিত ‘-অমৃহ’ হইতে -অহু,” এইরূপ ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ের চেষ্টা তাদৃশ সুদৃঢ় 
ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত বণিয়া মনে হয় না; কারণ, প্রাকৃত ও অপভ্রংশের “মৃহ’ 
আধুনিক ভাষার প্রাচীন যুগেও “-মৃহ’ র্ূপেই থাকে, অপভ্রংশের যুগে এই “ম্হ'-এর 
হু” বা ‘স’তে পরিবর্তন কতকটা আকন্মিক এবং অনপেক্ষিত হইয়া পড়ে । পশ্চিমা 
অপতভ্রংশের এই দহ" প্রত্যয়ের সহিত মধ্যযুগের বাঙ্গালার '-হ’ প্রত্যয় সংযুক্ত 
বলিয়াই মনে হয়? তবে মুলে পৃথকৃও হইতে পারে। 

[৫] উড়িয়ার উত্তমপুরুষের রূপগুলির সম্বন্ধে এইবার ছুটি কথা বলিয়া আমার 
মন্তব্য শেষ করিব। বর্তমানে উত্তমপুরুষের একবচনে-মু করে”, বহুবচনে “আস্তে বা 
আভ্তেমানে করা?। "মু করে'-_এইরূপ চন্্রবিন্দুহীন রূপও পাওয়া যায়--গঞ্ধাম 
জেলায় উড়িয়ার। ‘মু' করি'-_এইরূপ ই-কারাস্ত রূপ কোনও ব্যাকরণে পাই নাই; কেবল 
" স্তর জর্জ গ্রিয়ার্সনের Linguisfic Survey of Indiaতে আছে) এক 'মু অছি’-_এই 
‘অছ’ ধাতু ভিন্ন অন্যত্র অন্নাসিক ই-কারাস্ত রূপ সাধারণ উড়িয়ায় অজ্ঞাত ) যদি কোনও 
প্রাদেশিক রূপভেদে মেলে,তাহা হইলে ইহাকে 'করে” এই রূপের ভ্রুত-উচ্চারণ-জাত বিকার 
বলিয়াই ধরিতে হুইবে। স্তরাং, উড়িয়ার উত্তমপুরুষের একবচনের রূপ হইতেছে-- 
‘করে > করে > করি+। “করে, করে, করি'-র উৎপত্তি শ্রীযুক্ত শহীদুল্লাহ, সাহেব ঠিকই 
ধরিয়াছেন £ ‘করোমি’ > ‘করনি’ > “করবি” > *করই > ‘করে’। ‘করি’ এই রূপটি 
সন্দেহ-জনক, এবং ইহাকে ‘করে > করে’-রই বিকারজাত বলিয়া ধরিবার পক্ষে অন্তরায় 
কিছুই নাই; ইহাকে বাঙ্গাল! ‘চনি’র মত কর্খ বা ভাববাচ্যের ক্ৰিয়তে’ > 
‘+করয্যতি’ > “করীঅদি > “করীঅই, হইতে আনিবার প্রম্নাসের কোনও 
আবশ্যকতা নাই। - উড়িযার বর্তমান ডউত্তমপুরুষ বহুবচনের ক্রিয়াপদ 
যথা ‘করু’--পশ্চিমা অপভ্রংশের ‘করহু-র সহিত সম্পৃক্ত হইতে পারে,_যেমন 
শ্রীযুক্ত শহীদুল্লাহ, অম্মান করেন; কিন্ত আমার মনে হয়, পশ্চিমা অপত্রংশের দিকে 
যাইবার প্রয়োজন নাই; মাগধী অপভ্রংশ হইতে ইহার উদ্ভব হইতে পারে--'কুর্ণ্বঃ?? > 
‘করোম’ > ‘করম’ > *করৱ'’ > ‘করউ’ হইতে 'করু’-কে উদ্ভূত বলিয়া মনে করিবার 
পক্ষেও কোনও অন্তরায় নাই । E 

[৬] এই সম্পর্কে একটি বিষয়ের উল্লেখ আবশ্যক । উড়িয়ায় বাঙ্গালার চল-ধাতু 
পাই না--পাই ‘চাল’, আ-কার-যুক রূপ; মধ্যযুগের বাঙ্গালায় ‘চলে! --চলী’, আধুনিক 
বাদ্ালায় ‘চলি’ ; বিহারীতে ও হিন্দীতেও এই ‘চল্‌’ ধাতু $-_কিস্তু উড়িয়ায় চালে চালু 
চাল'__এই আকারযুক্ত রূপের কারণ কি? গুল্পরাটীতেও আকারযুক্ত ‘চাল’_-অন্ত ভাষার 
মত অ-কার-যুক্ত ‘চল’ ধাতু নাই: ‘ছ' চালু--'অমে চালিয়ে’ - ‘অহং *্চল্যামি’- 
অস্বাভিঃ চল্যতে”। উড়িয়ার ও গুদ্ররাটীর তৎসম বা সংস্কৃত এবং তন্তব বা প্রাক্তন শবে 
যূলস্থানীয় সংস্কৃতের শব্দের মধ্যস্থিত ‘-ল- -লা- -লি--লী- -লু- -ল, -লে- -লো-’ মূর্দণ্য 


৯৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [খর সংখ্য 


হুতে- পবিবর্তিত হইয়া যায়; কিন্তু সংস্কৃত বা প্রাকতের “ঈ "লা, ইত্যাদি দিত্বাবস্থিত 
ল্ল’ থাকিলে, তাহার পরিবর্তন হয়--সাধারণ দস্তা ল-য়ে। যেমন উড়িয়া, ‘ভল’ 
(= ভল্প = *ভদ্ল = ভদ্ৰ ), ‘তেল’ (= তেল্ল-* তৈল্য বা তৈল”), কিন্তু ‘কা’ ( = কাল ) 
তুত!" (=তুলক ), ইত্যাদি। সংস্কৃত ‘চল্‌’ ধাতুব উড়িয়ার “চনত, কূপ গ্রহণ কবা উচিত; 
চান্ত চন’ ‘গোপা’ প্রস্তুতি শব্দে এইরূপ মেলে। কিন্তু সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ‘চল্‌’ ধাতুর 
প্রতিন্প উড়িযাতে ‘চাল’_-'চাও’ নহে £ উড়িয়। চান্‌’-এর প্রাকৃত মূল হইবে ‘চল্ল?, এবং 
ইহার সংস্কৃত আধারস্থল হইতেছে ‘*চল্য’,_ ‘চল্‌’ নহে। সম্ভবতঃ এ ক্ষেত্রে কর্শ্মবাচ্যের 
‘হচল্যতে’, কর্তৃবাচ্যেব ‘চনতি’-র পার্ে স্থান পায়--অহং চলামি--অস্মাভিঃ ক্চল্যতে’ > 
প্রাকৃতে ‘চন্তমি -চল্লই’ , পরে ‘চল্লই’ হইতে “চন্ল > ‘চাপ’ আসিয়া ধাতুর মৌলিক 
রূপটিকে গ্রাস করিয়া বসে। তাই উড়িয়া (এবং গুজরাটাতে ) “চাল্‌ ধাতু,--চল্‌’ 
নহে। এ বিষয়ে মৎপ্রণীত পুস্তকের ৯৪৩ পৃষ্ঠা তরষ্টব্য। 

[৭] মধ্যযুগের বাঙ্গালায় “ইউ? প্রত্যয়াস্ত রূপগুলি কর্মবাঁচ্যের ব। ভাববাচ্যের 
বলিয়াই মনে হয়; চর্ধ্যাপদের ছুই একটি প্রয়োগ “ইউ, প্রত্যয়েব সঙ্গে যে কেবলমাত্র 
উত্তমপুকষের কর্তার যোগ নাই, প্রথম ব| মধ্যমপুক্ষষেরও আছে, তাহা বুঝা যার; 
এবং ইহা হইতে এই প্রত্যয়ের মুল যে অন্থজ্ঞ উত্তমপুরুষ বহুবচনের রূপ নহে, বরঞ্চ 
কৰ্ম্ম বা ভাববাচে/র. প্রথমপুরুষেবই রূপ ( একবচনের ), তাহা সুস্পষ্ট ।. 


্ীস্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 


্রীস্ত্ীরাধাকৃষ্ণরনকপ্পবল্লী 
- গ্রন্থ-পরিচয় 
চ্গ্রীরাধারু্ণ সহায় ॥ প্রণমহে! গুরুদেব করিয়া ভকতি | চরণযুগলে ভার দণ্ডবঘ নতি 1% 
এইরূপে গুরুবন্দনায় গ্রন্থের আবস্ত হইয়াছে। যে পুথিখানি লইয়া এই প্রবন্ধ লিখিভেছি, 
সেখানি কলিকাত! বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় আছে, সং ৪৭৫১। ৪৮ পাত৷, দুই 
পৃষ্ঠায় লেখা, প্রতি পৃষ্ঠায গড়ে ৮ সারি বা = সারি লেখা । রাধাকৃষ্ণের লীলাগ্রসঙ্গের উদা- 
হরণে নায়ক-নায়িকার লক্ষণ, প্রকারভেদ ও অবস্থা, দুতী সখী আদির পরিচয়, ভাব বচার, 
বিপ্রলস্ত ও সম্ভোগের বিচার ইত্যাদি অতি সংক্ষেপে এই পুথিব মধ্যে বর্ণিত হইয়াছে। 
উজ্্লনীলমণি_ও অলঙ্কার-কৌস্তভের পর বৈষ্ণব রসগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যামূলক এই 
ধরণের পুথির মধ্যে এত পুরাতন পুথি বোধ হয়, আর পাওয়া যায় না। পুথিখানি 
প্রায় পৌনে তিন শত বৎসর পূর্বে রচিত। গ্রন্থকার বলিতেছেন,__"রাধাকৃফ- 
রসকল্পবন্ধি গ্রন্থেব করি নামে। প্রতি দলে রসের কোরক অন্পামে ॥*- গ্রস্থশেষে একটি 
অন্থুক্রমণিক। আছে, প্রথম কোরকে কহিলাঁম মঙ্গলাচবণ। দ্বিতীয্ন কোরকে কহিলাঙ 
নায়ক বর্ণন£ তৃতীয় কোরকে কহিল নায়িক। পবিবার। চতুর্থ কোরকে কহিলাঙ 
ভাবের বিচার ॥ পঞ্চম কোরকে কহিলাম নায়িকা বর্ণন। যষ্ঠমে বিপ্রলস্তের দিগদর্শন ॥ 
সপ্তমে কহিলাঙ ভক্তি অনুরাগ । অষ্টমে কহিল নায়কা বিভাগ ॥। নবমে 
কহিল সম্ভোগ বিবরণ। দশমে কহিল তাহার বিশেষ বচন॥ একাদশ কোরকে 
নানা লীলা কৈল। দ্বাদশে গ্রন্থ সম্পুর্ণ হইপ॥ নিঞ্জাভীষ্টত্প করিল নিবেদন। 
কুষের লীলা! কিছু না হয় বর্ধন॥ ভাবা করি ক্রমে অন্তরে হয়ে ক্ষোভে। 
প্রবন্ধ করিয়া কহি এই সব লোভে”॥ এক একটি কোরকের পৃথক্‌ পৃথক্‌ নামও আছে। 
(১) প্রথম দলে “স্থমঙ্গল’ কোরক, (২) ৮ ১৫১৮ ৮ ৮১ (৩) 'সিথিকদত্ব নাম” তৃতীয় 
কোরক, (৪) ‘ভাবক’ নাম চতুর্থ কোবক, (৫) ‘সখিক’ নাম “পঞ্চম কোরক, 
(৬) 'ছুতিকদম্ব* নাম ষষ্ঠ কোরক, (৭) ‘সঘন!’ নাম সপ্তম কোরক, (৮) ‘নাইকা বর্ননা» 
(৯) ‘মধুমাধবি’ নাম নবম কোরক, (১০) “বিলাসকদন্ব নাম দশম কোরক, (১১) 'প্রকাশ- 
কমল’ নাম একাদশ কোরক, (১২) ‘সরস কমল’ নাম দ্বাদশ কোরক। 
পুথি রচনার আরম্ভ ও সমাপ্তির তারিখও পুধিতে আছে।--“আরম্ভ করিল গ্রন্থ 
প্রথম বৈশাধে। বাণ অঙ্গ শর ব্রঙ্ম নবপতি শকে ৷ সপ্তমাস অবলম্বন কাত্তিকে সম্পূর্ন 
বুধযুক্ত কুহু তিথি দীপধান্র! প্রত্যানন্ন ॥ শ্রীবুন্দাবনচন্জের সেবা মধ্যাহ্ন আঁবতি। 
পুস্তক হইলে কল্যাঙ দণ্ডবৎ নতি । কেতুগ্রামে আর্ত সম্পূর্ন বৈদ্যখণ্ডে। বৈষ্ণব গোসাঞি 
দর্শন পাইল সেই দণ্ডে ॥ 
কি উপলক্ষে পুথি রচনার সূত্রপাত হইয়াছিল, পুথির মধ্যে সে কথারও উল্লেখ 


১০০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ তৰ সংখ্য 


পাই,_-“উপরোধে বর ভাই উপাৰি ন! দেখিবে। জে কহি নিবেদন নিশ্চয় জানিবে। 
জাঞ্জিগ্রামে মহাশয় শ্রীমাচার্য্য ঠাকুব। রাধাকৃষ্ণ উজ্জলরসলীলা পরিপুব॥ তাহার 
প্রিয় শ্রীবামচরণ চক্রবর্তী ঠাকুর নাম। বসতি গঙ্গার পার ফ'রদপুর গ্রাম ॥ এক সেবকে 
তিহে৷ রাধাকব্চমস্্র দিলা। আমাকে তাঁহাকে তিহো| সমর্পণ করিলা। ইহাকে পঞ্চ তত্ব 
জত আদি লীলা। আপনে কহিয় আমাকে কহিলা॥ সেই উপরোধে ভাষা করি 
ছুই চারি। কৃষ্ণকথ। গাঁখিলে হয় অবশ্য মাধুরি ॥ "অতয়েব সভার চরণে করি নিবেদন”? 

পুস্তকের রচনা-কাল লইয়া মতভেদ হইবে। কারণ, অঙ্গ বলিতে বেদের যড়ঙ্গ, 
আয়ূর্বেদের অষ্টাঙ্গ এবং ভক্তিশাস্ত্রেব নবাক্গ_-তিনই বুঝাইতে পাবে। এই হিসাবে 
১৫৬৫, ১৫৮৫ ও ১৫৯৫ শকাব্দ হয়। রাষ বাহাছব শ্রীযুক্ত' যোগেশচন্ছ বিদ্যানিধির মত 
কোনও অভিজ্ঞ পণ্ডিত যদি হিসাধ করিয়। বলিয়া দেন-_উক্ত তিন নালেব মধ্যে কোম্‌ 
সালে: কার্তিক মাসের বুধবারে অমাবস্তা হইয়াছিল, তাহা হইলেই এ সমস্যার মীমাংস৷ 
হইবে ।.:পুথি নকলের কোন তারিখ নাই, নকল-কারকেবও নাম নাই। লেখা 
আছে,__'কৃষ্ণা কার্তিকস্য সপ্তত্তবদিবসে বৃহস্পতি বারে দশমিতে গ্রন্থ সমাপ্ত করিল /) 
ঈ্হারও মীমাংদা উক্তরূপে হইতে পারে । সাতই কাণিক, বৃহস্পতিবার, কুষ্ণ। দশমী । 

পুথিখানি: নানারূণ ভ্রম-প্রমাদে পূণ, অবশ্য ইহা লিপিকর-প্রমাদের ফল। বানানের 
ভূল আছে, অনেক কথা ছাড় পড়িয়া গিয়াছে। সংশোধন আছে বটে, কিন্তু তাহা 
গর্ধযাপ্ধ নহে । অংশোধক কোন কোন স্থান কাটিয়াছেন, অথচ সংশোধন করিতে 
ভুলিয়া! গিষাছেন। পুথিখানিতে রচয়িতা উদাহরণ স্থলে সংস্কৃত শ্লোকের সঙ্গে সঙ্গে 
গদকর্তাগণের পদও ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু সংস্কৃত শ্লোকগুলিও যেমন, অনেক 
স্থলে বাঙ্গালা পদও তেমনি- প্রায় সমান অপাঠ্য! পণ্ডিতের হয় ত কাঞ্জে লাগিতে 
গারে,' এই ভাবিয়! বানানের বিশেষ বিশেষ স্থল অবিকল রাখিবাঁর জন্য বিশেষ যত্ন 
লইয়াছি। 

পরিষৎ-প্রকাশ্িত রপমঞ্ধবীব মধ্যে যে পযার রসকম্মবল্লী হইতে উদ্ধত বলিয়া 
ছাপা হইয়াছে, তাহার মধ্যে মারাত্মক রকমেব ভুল আছে। এ পুথিতে আছে-_“চক্র- 
পাঁণিকে কহিলেন ইহার হইবে বৈভব |» আর রূসমঞ্তরীর পয়ারে আছ্ে,_-"চক্রপাণিকে 
কহেন সংসারী বৈষ্ণব । পুত্র পৌত্রাদি তোমাব অনেক বৈভব |” যেন সেই সময়েই 
তাহার ছেলেপুলে নাতিপুতি অনেক হইয়াছিল! আমাদের ত মনে হয়, আলোচ্য 
পুথির পাঠই ঠিক । আলোচ্য পুথিব পদের পাঠভুল আমবা সংশোধন না কবিয়া যেমন 
আছে, তেমনি তুলিয়! দিয়াছি। 


গ্রন্থকার-পরিচয় 


'রসবগ্লবল্লী'র রচয়িতার নাম শ্রীবামগোপাল দাস, সংক্ষেপে গোপাল দাস। বর্ধমান 
জেলার অন্তর্গত শ্রীধণ্ড গ্রামে কবির বাস ছিল। ইহাদের পূর্বনিবাস কোথায় ছিল, 
জানা যায ন!; কবির পূর্বপুরুষ শ্রীবণ্ডে আমিয়। গুরুর আশ্রমে বাস করেন। গ্রন্থে কবির 
গুরুপরিবারের পরিচয় এইরূপ £--“্জয় জয় শ্রীমুকুন্দদাস নরহরি। জয় রঘুনন্দন কন্দর্প 


বার ১০০৭ ] . শ্রীতীরাধাকুফরসবকক্াবল্লী $০১ 
মাধুরি ॥ "জয় পূরপ্ানন্দ. কৃপাময় ঠাকুর কানাই । ত্রিতুবনে জাহার বংশীর তুলনা দিতে 
নাই। জয় ্রীরায় ঠাকুর মদনমোহন নাম। তাহার তনয় পঞ্চ গুণ সর্বধাম। তাঁহার 
বংসে মোর ইষ্ট ঠাকুর শরীরতিকান্ত ৷ রাধাকৃষ্ণপ্রেম দাতা পরম নিতান্ত ॥” 

ক্ষ Lo ১2 ক a 
জয় জয় গুকদেব শ্রীরতিপতি।"- তাহার চরণে মোর অসংখ্য প্রণতি॥ জয় জয় 
ঠাকুরপুত্র শ্রীদচিনন্দন। জয় প্রাণবল্লভ ঠাকুরের চরণ ॥ জয় কনিষ্ঠ ঠাকুরপুত্র যাদবেন্দ 
নাম। এই তিন ঠাকুরপুত্র সর্বগুণে অন্থপাঁম £ ঠাকুরের কনিষ্ঠ ঠাকুর ঘনস্যাম। 
তাহার তনয়, ঠাকুর পুরুসোত্বম নাম] শরীরঘুনন্দনের বংসাবলী অনেক বিস্তার 
০১০০০০০০ 


"পরম দয়াল গর কবনা ৰ ৰান রমার গহ সেয কালে 
ঠাকুর মোরে কন্ধন! ফরিয়া। পঞ্চ দিবস কহিল বিবরিঞা | রাধারুষ উজ্জললীলা 
মাধুর্য অতিশয়ে। রাগনিষ্ঠা প্রেমসেব! মাধুধ্য অতিশয়ে ॥ এই সকল কথা প্রভু কহিল 
_ অল্লাক্ষরে। অল্প মেধা মোর নহিল অন্তরে ॥ লকঙ্কির্তন করিয়া প্রভু গেলা আতৌহাটে। 
মহাপ্রভু সামিধি গঙ্গার নিকটে ॥ বৃন্দাবন নীলাচল করেন স্মরণ । রাধারুষ্চ চৈতন্ত 
কহেন গদগদ বচন ॥ জ্যেষ্ঠ মাসে শুর! পঞ্চমী দিবসে। অপ্রকট প্রভু লোকে এই কথা 
ঘোষে ॥ আমি ষে প্রকট রূপ দেখি নিরস্তর। জন্মে জন্মে দুই ভাইয়ের বিন্করের 
কিন্কুর |” , 

অতঃপর কবি আত্ম-পরিচয় দিতেছেন,_“একমাত্র জন্ম থণ্ডে বৈদ্যবংশে। ছুই 
চারি উপর পুকষ বৈষ্ণব প্রশংসে ॥ বৈষ্বের নাম. কহিতে অঙ্কের নাম্‌ 
হয়। উপাধি করিয়ে নাহি কেবল পরিচয়॥ ধনস্তরি-কুলে বীজ রাঘব সেন 
নাম। নানা সমাজ হইতে বৈদ্য আনিল অন্থপাম॥ তাহার. ব্ংসাবলি 
অনেক বিস্তার। কবি পণ্ডিত খ্যাত বৈষ্ণব আপার॥ দামোদর কবিবর চিরঘীব 
সুলোচন। জস রাখা (?) আর ভ্রীকবিরঞ্জন ॥ চিরঘীব হুলোচনের কথা আছয়ে 
বর্নন। চক্রপাণি মহানন্দ আর তঁহি ছুইজন॥ নীলাচল গেলা দোহে মহাগ্রতুর 
গোচর। রঘুনন্দনের সেবক কৃপা করিল বিস্তর ॥ ছুই ভাইয়ের শিরে চরণ ঠেকাইল। 
কৃষ্ণসেবা করিতে ছুই জনে আন্ঞা দিল॥ মহানন্দে কহিল ইহো অকিঞ্চন বৈষ্ণব। 
চক্রপাণিকে কহিলেন ইহার হইবে বৈভোব ॥ সেই আজ্ঞাতে দুই ভ্রাতা খণ্ডকে আইল! । 


সরকার ঠাকুর কৃপা অনেক করিলা ॥ শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ঠাকুর দিল সেবা করিতে । ছুই ভ্রাভার 
' দেবাধৰ্শ্ম ঘোষে জগতে ॥ চক্রপাপির পুত্র চতুধুরী নিত্যানন্দ। বৃন্দাবনচন্দ্র সেঁব! 


পরম আনন্দ ॥ তাহার তনয় এক চতুধুরি গঙ্গারাম। তাহার জ্যষ্ঠ পুত্র স্তামরায় নাম ॥ 

তাহার তনয় শ্রেষ্ঠ মদনরায় নাম! বৈষ্ণবসেবাতে হয়ে অতি অন্থপাম॥ গোবিন্দ- 

লীলাম্বৃতভাষা কৈল পদাবলি । সদা বাঞ্ধেন তিহো বৈষণবপদধূলি ॥ তাহার অজ 

গোপাল মোর নাম। ছুষ্শীল কুলাঙ্গার বিষয়তৃষ্ণচকাম ॥ এই সব গোষ্ঠি যদি মহা অনুভব 

হয়। সুগন্ধি কাননে জেন ধুস্তর উপজয় ॥ -উপরোধে ভাষা করি নহে বর্ণজ্ঞান ৷ 
১৪ 


সি 
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কাক জেন চলিতে চাহে হংস সমান ॥ উপাধি নাহি কবি দৈন্য না জানিবে। আপন 
গুণে বৈষ্ণব ঠাকুর করুণা! করিবে ॥* 
# কক না ক 

“অল্পকালে পিত্রি বিয়োগ না হইল অধ্যয়ন। মাতা চন্দ্রাবলি নাম করিল 
পালন॥ মাতামহ গৌরাঙ্গধাস মহাবংস হয়। প্রমাতামহ মধুসুদন বআসয় ()। 
কৃষ্ণ সংকির্নে করেন বায়ন। নৃত্য করেন তাহে শ্রীরঘুনন্দন ॥ খণ্ডের সম্প্রদী বলি 
নিলাচলে কহেন । চৈতন্তচরিতামৃত গ্রন্থে হয়ে বিবরন ॥* 

কবির শিক্ষাপ্তরুগণের পরিচয় এইরপ-“জয় জয় দিক্ষাুরুর চরণ। সিক্ষাণ্ুরু 
মোর হয়ে বহুল্গন॥ শ্রীত্রম দেবীদাস ঠাকুর অনেক কহিল মহিম1| খণ্ডের ঠাকুর ' 
বাড়ির কথোক সিমা॥ শ্রীরপ ঘটক ঠাকুর কহিল গ্রন্থ সন্ধান। রামেশ্বর ভট্টাচাধ্য 
করাল্য অধ্যয়ন ॥ ্রীগিরিধর চক্রবর্তীর সঙ্গে অনেক কথা জানি। জয়রাম দাস 
ঠাকুর স্থানে স্তব কথোক স্থনি॥ গৌরগতি দাস জানাইল বৈষ্ণববন্দনা। পিতৃব্য _ 
'বাধারুঞ্চ দাস. কৈল প্রভূুকে সমর্পণা॥ খণ্ড জাজিগ্রাম আর শুদপুর। সভা 
সঙ্গে ওলা মেল। হইল প্রচুব॥ * * * শ্রীমুকুন্দদাস গোস্যামী আর অধিকারী | 
সভার স্থানে কথা গুনি ছুই. চারি ॥ তাহা সভার চরণ ধ্যান দৃষ্টিমাত্র দেখি | গ্রস্থক্রমে 
নাহি পড়ি শ্রবণমাত্র লেখি॥ জত জত বৈষ্ণব আছেন ক্ষিতি ভরি। সভার চরণে 
কোটি কোটি নমস্করি ॥” | 


উদ্ধত পদ ও পদকততৃগিণ 
[১] কবিরাজ ঠাকুর ( বসকল্পবন্গী গ্রন্থে স্ুপ্রসিদ্ধ পদকর্তা গোবিন্দদাস “কবিরাজ 
ঠাকুর” বা “কবিরাজ মহাশয়” বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন )। 
(কে) ধৰি সখি আীচবে ভর উপচন্ক ৷ 


ন রং ফু মং 
মৰ bd bd রি 
ও অতি বিদ্গদ এ জতি গোঙারি ॥ 

খে) সঙ্কববরতে আঁজু পববেদলো দারুন গুরুজন বোলে । 
অতয়ে সে সরস পরশ বিধি বাধল কি তুয়া! নয়নহিলোঁলে। 
মাধব তোঁহারি চরণে পরণীম । 
*.* ক মৌন মোহে লাগল কহইতে বিধি ডেল বাম 
দুরে কর হাব তোহার কবরি বচিত অব নাহি বেষক সাঁধ। 
শ্রবণই একু কুহুস যব হেবব নৌনদিনি কবত পবমাদ ॥ 
এ মধুমাষ আশ ভেল বঞ্চিত জদ্দি কহ কপট বিলাঁষ । 
করসন্কেতে কত সমুধাঁওব কহতহি গোবিন্দদাস ॥ 


১ গে) হাম বনচারি রহব একসরিযা। 

- চাতুবি না কর তুঁহু সত্যরিয়া ॥ 
চল চল মাধব তোহে পবনাম। 
জাঁগিয়। সকল নিসি আইল বিহান ॥ 
চল চল মাধব না কব জপ্পাল ! 
দগধ পৰান দগধ কত আব ৪ 
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থে) নিশসি নিহারসি ফুটল কদন্ব। 
- করতলে চান্দ বয়ান অবলম্ব ! 
এ সখি মোহে না করিবি আন ছন্দ। 
জানলু' ভেটলি স্যাসরচন্দ ॥ 
(শু) রূপ চাহি গুণে নাহি উন। সো তদ তেজিবি কাহে মুঞি কহি সুন! 


- হাম পৈঠব কালিন্দীবারি। তবহি করব পিন্নিতি তোঁহাঁরি ॥ 
তবহু সফল তঙ্গু মৌর। তুহু জব স্মতবি কামুক কোর ॥ 


চ্) হুনইতে চমকই গৃহপতি রাব। + 
Hl * + জলদ নেহাঁরি নয়নে বরু লোর ॥ 
কবিরাজ মহাশয় 


ছ্) দা বিহ বগি পানা 
চে ৰ 
স্ন ফু ক শর্মা 
বনজ অবিত বোচন ভুনা জে লোম ॥ 
প্রীকবিরাজ ঠাকুর-_ | 
(জে) না জানিয়ে কেমন মনোরথে আকুল কিদলয়ে দলে কর দংশ ॥ টা 
(ঝ) মনমথ মকর ডরহি' ভব কাগী। 
হিরা রিরেহার চবির টা উই পড়া উত্বাণি। 
সুন্দরি সন্বরূ কুটিল কটাখ। 
/কিবিক মীন বড়সি অব ভাসি ইহ অতি কঠিন বিপাক ॥ 
(«) দুরে রহ স্যামর বররায়। স্বামিক সেবন অন্তরায় ॥ 
(ট) পতি অতি ছুরমতি কুলবতি নারি। ন * 
L- রং + 
(5 মধুৰ মুরলি সবদ করসি নয়ানে ববসি প্রেম । 
| ইসত হাসিতে অমিয়! পবসি বচনে বরধি হেম ॥ - 
কাক হে বুবিয়ে চাতুরি তোঁব । 
সখ লব লোভে কো পুন বুবব এ দুখসায়বে ভোর ॥ 


শ্রীকবিরাজ-- 
ডে) তেজহ দারুণ মান দাঁনিনি দাহ গাঁহক তোরি রে। 
তুহু নে ম(র)কত মুর্তি মানই কাচ কাঞ্চন গোরি রে ॥ 
ফিস 
দু'হু' অতি রোধে বিমুখ ভই বৈঠি। 
ছুহ চলিলা জমুনাজলে পৈঠি ॥ 
ছুহ গন্থ পুছইতে দুতি মতি বাম । 
ছুহ'ক লহ সহচবি নিজ নীম ॥ 
সহচয়ি ভরমে হুছ' আলিঙ্গনকেলি। 
গোবিন্দ দাস কহত তব কিযে ভেলি! 


(ৰ) 


ভে) 


(ম্‌) 
য) 


[২] 


(ক) 


(খ) 


Eo) 
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রাইবিপতি মুনি বিদগধশিরোমণি পুছই গদগদ ভামা। 

নিজ মন্দির তেজি চলু বব লাগব শুন শুন [ পুন পুন ? ] পরশই নাসা ॥ 

চলইতে সংকলি পন্ধিল বাট। 

চলু গজগামিনি হরি অভিসাব। 


~*~ সং ক 
মিলজি নিকুক্পে ক'হু গোবিন্দদাস ॥ 
আজু ভেল প্রভাতে কুজঝটি আঁন্বিয়ার। 
অযতনে ধনিক ভেল অভিসার ॥ 


কৈছে ধনি তেজিলি গেহ। * 
= * ফা আগে হ্যা গমন [মন]স্থ সুর ॥ 


€₹.. মাধব তোহে সৌপিল ব্ৰজ্বাল! । 


মরকত মদন মোঁই জন্থ পুজই দেই নব কাঞ্চন মালা॥ 


আকুল চিকুর অলকাঁকুল সমরি। 
সিথি বনাঁহ পুন বান্ষহ কবরি॥ 
অঙ্গে অনজগজর মবমে বিষম শব কঠহি জীবন জাঁরা। 
করতলে বয়ন নয়ন ঝরু নিবরু কুচতটে কাঁলিমহাঁরা ॥ 
মাধব তুহু মধুপুর দুর দেশ। 
সো অবলা চিরবিবহুবেয়াধিনি দশনসি দস! গরবেশ ॥ 
তরুণ অকণ সিন্দুর কিবণ নীল গগনে হেরি। 

* + ত 
রূতি বনবঙ্গ ভূমি বৃন্দাবন বণবাঁজন পিকুবাব। 
ছু'হুক মনোরথ চুল মদকুঞ্জরে পরিমলে অলিকুল ধাব ॥ 
দেখ সখি বাঁধামাধবমেলি ৷ 
ছু'ছক চপল চবিত্র নাহি সমুবিয়ে কিএ কলহ কিএ কেলি ॥ 
হোর দেখ অপরূপ ছান্দ। 
রতির আলসে রাই সুতিয়া! রহল গো কামু হেবত মুখচান্দ | 
সদ্বনমদালসে স্যাম বিভোর । শশিমুখি হসি হুসি কর কোব ॥ 


বিদ্যাপতি-- 

শশিমুখি তেজল সেপব ( পৈশব 1) দেহ। 
খত দেই ছোড়ল ত্রিবলিত বে( হু) 
ইবে ভেল যৌবন বন্ধিম দিঠ। 

উপজ্ল হাঁস বচন ভেল মিঠ ( 

দিনে দিনে বাঁচল পযোধর পীন । 

বাঢ়ল নিতম্ব মাঝ ভেল খিন ॥ 


কুহুমিত কাঁননে কুঞ্জে বসি । নয়নক কাঁজ্তর থোঁর মসি॥ 
নথলিখন নলিনদলঘাত। লেখি পাঠাওল আঁখর সাত! 


বঙ্গাব্দ ১৩৩৭] 


গে) 


থে) 


(ও) 


(চে) 


ছে) 
(জে) 
বে) 


শ্ীশ্রাধাকুষ্ণরসকল্পবন্লী 


এত দুখ দেওসি মদন । হরি লৈয়৷ বধিলি যুবতিজন ॥ | 
নহে মৌর জটাজুট কবরিক ভার | মালতিমাল! নহে স্বরেশ্বরীধার | ( অ-প-র ) 


ছুতি তুছ' দারুণ সাঁধিলে বাঁদ। 
আজি হাম তেজিলু' রতিহুখসাধ ৷ 


 অন্জানি কৈছে জিঅব কাহ । 


রাই রহল দুরে হাম মথুরাপুরে এতোয়ে সহএ পরাণে ] (অ-প-র) 


রস নাগর রমনি। কত কত জুগতি মনহি অনুমানি ॥ 
আগিনা আওব জব রসিয়া। পালটি চলব হাম ইসত হাসিয়া ॥ 
সোঁ হাম আচরে ধরব । হাম জাওব কত জতন করব ॥ 
কাচুয়া ধরব হরি হটয়।। করে কর বাবব কুটিল আধ দিঠিয়। ৷ 
সে অতি স্থপুবধধ ভ্রমর11 চিবুক ধরি অধররস পীব হাসরা॥ 
তৈখনে হুরব চেতনে। বিদ্যাপতি কহে এ তুর! সফল জিবনে 


চিরদিনে মো বিধি ভেল অনুকূল । ছুহ' মুখ হেরইতে চুহ আকুল 
আজু হরি আওব গৌঁকুলপুর ! ঘরে ঘরে নগরে বাঁজাব জয়তুর ॥ 
বিদগধ নাগরি স্ননাগর কাহু। ছরেহি রস পুরল পাঁচবান ॥ 


কানু রহল মুখে কমল লাগাই । লাঁজে কমলমুখি সুখ পালটাই | 
নখ দেই কাছ গেড়, বিদ্বারি। ধনি কুচে চাপি কহলি সিতকারি। (অ-গ-র ) 


[৩] অজ্ঞাত পদকর্তা-- 


(ক) 


(খে) 
(গ) 


(ঘ) 


(ও) 


যুন শুন সুন্দরি মঝু উপদেশ । 
জৈছন কুঞ্জে করবি পরবেশ ॥ 
পহিলহি না করবি অভিলাষ । 
করে কর ঠেলি উলটবি পাষ ॥ 


কাহাই হেন গুণনিধি যদি মিলে কোরে 1 
অনুক্ষণ লইঞা রাখি হিআর উপরে ॥ 


এ খাট পালঙ্কে জদি কানু স্বামি হয়। 
তবে সে সিতল নিশি মোর প্রাণে সয় ॥ 


কালিয় ভুজদদ সে নাহি শঙ্কই ভ'ঙ তুজ্তগ তুয়া কাপে । 
দাবানল আনল আতি নাহি পরশই সিন্দুর দহনে তুয়া তাপে ॥ 
সুন্দরি ধনি ধনি তুয়া গুণ জাগি । 

স্থরাসুর সমরে বিমুখ না হোঅই সে তুয়া নয়নে শর ভাগি।॥ 


সামর হংস কানন মাঁহ! পেখলু নিপতরু হেলন অঙ্গ । 
ক্ষোভহি লোভে যতনে ধরি গরাসই ভুজযুগ কালতুজল ॥ 


(চ) 


ছে) 


(জ) 


ৰে) 


(৭) 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা . [২ সখা 


মাধব মাধবি জব পরকাস। 
নিরজন কানন ভরু করু আয ! 
নিভৃতে মধুকর করু মধু পান। 
মাতই মনোরথ রভসে কর গান ॥ 


মঝু মনহরিন ব্যাধ ভয় কারণ বন বন ফিরই তরাসে। 
মরুভূমি তেঙ্দি সরোবর আওলু কাতর মদনগিয়াসে ॥ 
সুন্দরি ইথে জদি রোখসি মোন । 

তব হাম তোহারি যৌবনজলে পৈঠব স্বরূপ কহুলম তোয় ॥ 


নবরিতুরাজ বনহি' পরবেসল কুঞ্জকুটির পরকাস । 
ক্ষুবধ মধুপ লুবধ হই আওল মিলল মাধব ( মাধবি ) পাঁষ। 
মাধবি মধুযুদন করু কোর। 


ক হত অহনিশি রহব অগোর ॥ 


মুরলিমিলিত অধর নবপল্পব গায়ই কত কত রাগ। 
কুলবতি হোই বিন্দব ছোড়ি আপু সহয়ি না পারি বিরাগ ॥ 
মাধব তোহে কি সিখাওব গান। 
গৌরি আলাপে শ্যাম নট সঞ্চর তব তোহে বিদগ্ধ জান ॥ 
( প-ক-ত, ) 


গ্রতিপদ নবমি পুজবে নাহি' জাওব তোঁহারি বচন পরমানি। 
দ্বিতিয়া দসমি উত্তর না জাওব কহিও সবি কানু রসিক সুজান | 


নিরমল কুল সিল ভূষিত ভেল রে জব ভেল কামু পরিবাদ। 


কে বলে কালিয়া ভাল। 
এত দিনে কালার মরম জানিল ভিতরে বাহিরে কাল ॥ 


তরল বাশের বাসি নামে বেড়াজাল। 
সভারে ছুল্পভি বাশি রাধারে হইল কাল ॥ 
জেনা বাশের বাশি সেন! ঝাড়ের লাগি পাঁব। 
ডালে মূলে উপাড়িয়া সাগরে ভাসাব ॥ 


রোদতি রাধা কাহ্ন করি কোর। 
হরি হরি প্রাণনাথ কাহা গেল মোর ॥ 


মাধব কি কহব তু! অঙ্ুরাগী। 
তুয়া অভিসারে অবশ বরর্গিনি জিবই রহ পুন ভাগি॥ 


বদ্গাৰ্ ১৩৩৭ ] 


(ত) 


থে) 


্ীশ্রীরাধাকৃষ্ণরসকল্পবন্লী ১০৭ 
পহিলে কহিলু হাম তোয়। হিত করি ন! মানিলি মোয় ॥ 
সেহ জানি সহজই খল। তুহু অতি ভৈ গেল মেবল (ভৈ গেলি সরল) ॥ 


রাতি ছোড়ি ভিৰ রমনি । 
কতক্ষণে আওব কুগ্জরগমনী ॥ 


(দ) ধানসী1 কি কহব রে সখি কহনা উপায়। 


(ধ) 


বিরহে আকুল তন্থু বিদবিয়! জায় ॥ 
অনুক্ষণ উচাটন করে মোর হিয়!। 


কত না রাখিব কুল নিবারণ দিয়া ॥ (মাথুর বিরহ নিজ উক্তি) 


ধৈরজ করহ সখি না ভাঁবিহ দুখ ৷ 
নিকটে মিলব তোহে সে চান্দমুখ 1 ( সখি উক্তি ) 


(ন) বসন্ত ৷ মধুকর মাধো সে কহিয়ো জায়। 


(প) 


(ফ) 


(ব্‌) 


প্রাণ গেয়ো কা করিয়ে আয় ॥ 
উড়ি উড়ি ভ্রমর! চলহ বিদেশ ॥ 
আমার প্রাণনাথে কহিয় সন্দেষ ॥ 
মধুপুর পদ্থি না করু তোয়। মাধবে মিনতি জানবি মোয় ॥ 
কালি দমন করি ঘুচাওল তাপ । রূপরপি কালিন্দি কালিময় সাপ ॥ 
(অ-প-র) 
দেখিলু স্বপন চারু চন্দন গিরির উপরে বসি। 
মালতির মালা! দধির ডাল! মাধব মিলল আসি 1 (অ-প-র) 
দেখ সখি বুন্দাবিপিন বিনোদ | 
রাইক সঙ্গে রঙ্গে কত নাচত মলষ! সমিরে আমোদ ॥ 


(ভ) গোপালবিজষে-- 
হোর দেখ রাধা পক্ষ দাঁড়িম্ব রহয়। মিলিতে চাহে তোমার পয়োধব ॥ 
ফুলে জিনিতে চাহে তোমার অধর | বিজে দশনপাঁতি জিনিবে সকল | 
[৪] মহাজনস্ত- 
(ক) (মানে ধীরা নায়িকার উক্তি) কে তোমারে চিআইলে কীচাঘুমে। 
আমার হিয়ার মাঝে রসের বালিষ আছে তাহে তুমি ঘুমাহ নিবুমে | 


(থে) 


বংসি লাগিল মোর বাদে | সময় না জানে বংশি ডাকে রাধে রাধে ॥ 


(গ) রূপ লাগি আখি ঝুবে গুণে মন ভোর । 
প্রতি অঙ্গ লাগি ঝুরে প্রতি অঙ্গ মোর 4 
হিয়াব পরস লাগি হিয়া মোর কান্দে ৷ 
পরান পিবিতি লাগি স্থিব নাহি বান্ধে ॥--([ প-ক-ত,৭৪৮ ) 


১০৮ 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা | [২ সংখা 
(ঘ) গুঝজন পরিজন জতেক গপ্রে। রতন জলে জৈছে তিমিব পুঞ্চে ॥ | 
(অ-প-র, ২৮) 
(ও) অব মুঞি কেয়া কেরে? মুরুলি বাজে বনে। 
সুনি তন্ন পুলকিত প্রাণের সনে ॥ 
') [প্রহেলিকা] তিন চরণ পর চরণে সিজ্ঞায়। জিব জন্ত নহে আহার জল খায়। 
হে কৃষ্ণ ইহ বড় ধন্ধ! মুণ্ড কাটিলে আহার করে বন্ধ ॥ 
(ছ) [প্রহেলিকা] লোহার মুদ সুতোর কায়। পর মারিতে পরের কান্ধে জায় ॥ . 
হে রাধে ইহ বড় ধন্ধ। ঘর দিঞা চোর পলায় গৃহস্থ পথে বন্ধ | 
(অর্থ--মাছধরিবার জাল.) 
(জে) একটি মুরলিরদ্ধে ছুই জনে বাজায়। কা শ্রুতি ধরে রাই পহগুণ গায় ॥ 
বে) বিজন বনে বনে ভ্রময়ে দুহু । দোহার কান্ধে শোভে ফে্রোহার বাছ ॥ 
- ভূলে রে দোহার রূপে নয়ন ভুলে। কনকলতিকা রাই তমালকোলে ॥ 
--(প-ক-ভ, ১৪৯) 
(এ) ভাল হৈল্য বাদিআর বাসি গেল চুরি। আনন্দমগন ভেল গোকুলরমনি ৷ 
(ট) আইসহ জদি জয় দিয় বৃন্াবনপুরে । 
আমার ঘরের চান্দমুখির বিবাহ কালিয়া শোনা বরে ॥ 


[৫] উগ্রীনিবান ঠাকুর 


অঙ্বক্ষণ কোণে থাকী বসনে আপন! ঢাকী দুয়ার বাহিরে পরবাঁস। 

আপন বলিঞা বোলে হেন নাহি ক্ষিতিভলে হেন ছারের হেন অভিলাঁস ॥ 

সঙ্জনি তুয়া পায়ে কি বলিব আর । 

এহেন দুলহ জনে অন্রকত জাহার মনে নিশ্চয় মরণ প্রতিকার ॥ 
(পদকল্পতরু, ৮৩৯ ) 


[৬] গোপাল দাস ( গ্রন্থকার )-- 
(ক) অপরূপ পেখলু কানন ওর। : কনকলতায় ধয়ল কিয়ে জোর ॥ 
চল চণ মাধব করহ্‌ পয়ান | দেওল ফল বিহি তোহারি মনমান ॥ 
অঙ্গাহুক রক (রূখ) ফলছয় ভেল। কেহো কহে দাড়িম কেহো কহে বেল! 
কেহো কহে মাকম্দ* ফলল অকাল | কেহো| কহে পাকল মনমথ তাল ॥ 
গোপালদাস কহে তঁহ রসে ভোর । জানলু ফল নহে কনক কটোর ॥ 


(খ) থিরবিজুরিবরণ গোরি দেখিলু ঘাটের কুল। 
কানড় ছান্দে কবরি বান্ধে নব মল্লিকার ফুল ॥ 





* মীকন্দ-আঙ 


বঙ্গাব্দ ১৩৩৭ ] ্ীপ্রীরাধাকৃষ্ণরসকল্পবল্লী ১৪৯ 


সখি স্বরূপ কহিলু তোয়। 
আড় নয়নে ইষত চাহিঞা বিকল করল মোয় | 

ফুলের গাড়,য়] লোফিঞা ধবে সঘনে দেখায় বুক পাস 
উচ কুচে বসন খুচে মুচকি মুচকি হাস ৷ 

চরণ যুগল মল্ল তোড়ল সুরক্গ জাঁবক রেখ) 
গোপালদাসে কয় পাবে পরিচয় পালটি হইলে দেখা ॥ 


(গ) নব্ঘন বরণ উজোর | হেরি লুবধ মন মৌর। 
তুয়া রম পাওব আসে। মাধবিলতা পরকাসে। 
তোহারি পাণি জব পাঁব। গিরি জুগ আনন নিভাব ॥ 
নিতদ্বে মিলব জব পাঁনি। তব পরকাসই অন্বর জানি ॥ 
গোঁপালদাসের চিতে ধন্দ । ভাবই স্যামরচন্দ ॥ 


(৭) গুরুজন মন্দিরে সবহি' তেজি চললহি' চান্দ গহন দিন লাগি। 
একল নারী কৈছে হাম বধ? এ ঘোর আামিনি জাগি ॥ 
মাধব তু'ছ জানি করসি অকাজ। র 
চঞ্চলচরিত তোহারি হাম জানিয়ে পৈঠই জানি পুরমাৰ ॥ 
পহলি যৌবনকাল মুঝে লাগল নাহ রহত দূরদেশ। 
হেরইতে রূপ মদন মুরছায়ই কো বুঝে বচন বিশেষ 
ইথে লাগি তোছে নিসেধ হাম পুনপুন অন্তর করহ পয়ান। 
শুনইতে কান বচন অমুমানই গোপালদাস ইহ গান ॥ 


(ঙ) কালিয়দমন জগই তুয়া ঘোষই সহচরি হথনই কানে। 
উহানঞ্ঞে বাধ সাধ সব ধাওল মনোরথ চঢ়প ঝাঁপানে ॥ 
মাধৰ তোহে কহি ইথে লাগি 
ত্রিবলিক মাঝ রোম ভূজ্ঙ্গিনী হেরইতে তুছ জানি ভাগি॥ 
নয়ান কমলপর ভাহু ফনিবর কাজর গরল উগাঁরি। 
ম্দন ধনস্তরি আপ জব আওব সো বিখ তবহি' নাহি লারি ॥ 
বেনীতৃঙ্জগগবর পীঠপর চুলত চিরদিন ভূখিল পিআসে ॥ 
শুনইতে নাগ নাম তন্ন কাপই কহতহি' গোপালদাসে ৷ ( প-ক-ত, ১:৫২ ) 


(চ) মৰু মনে দংশল মদন ভুজঙ্গ । গরল ভরল অবশ ভেল অঙ্গ | 

// অব জৰি সুন্দরি করসি উপায়। দগধল জন তব জীবন পায় 
পহিলহি হেরি ঝাড়িবি দিঠিসার। কবে ফর পক্ষনে ভাব সংভার | 
ব্দনহি দংশনে বদন বিখ সেবি। যতনে অধর ধরি অধর রস দেবি ॥ 
শ্রমজল অঙ্গহি জবহি' বিখার।  কুচযুগে কলসে করিবি পালিসাব | 
১৫ 
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খরনথ রঞ্জন তুযা নখ মাঁনি। সমুঝবি নিরবিখ উরে পব হানি॥ 
রজনী উজাগরে রহিবি অগোর।  গোপালদাস যশ গাঁওব তোরি ॥ 
( প-ক-ত, ১০৭৬) 


(ছ) লুনির পুথলি নব বাল!। কোমল শিরসিক (সিরিশকি) মাল! ॥ 
মাধব নিবেদলু তোয়। মরিজাদ রাখবি মোয্ন ॥ 
ঘুমলে জা(গা) নহি যায় । নিজপতি ছায়! নাহি চায় ॥ 
বলে ছলে আনহু কান।, আলপে দেবি সমাধান ॥ 
ছুতিক কাতর ভাষ। কহতহি গোপালদাম ॥ 

(ঞ) আলুষাইযা কবরি ভাব ছুই কবে অলঙ্কার 

ভূমে পড়ি কান্দে উচ্চশ্বরে ৷ 
গ্রাণনাথ বলি কান্দে . ধৈরজ নাহিক বান্ধে 
সঘনে কল্পয়ে কলেবর (রে )॥ 
প্রাণের সহচরি আজু কৈল দেখি আনভাতি। 
যা দেখিলে মোর আনন্দ বাঢ়িত গ 
তাহা দেখি জলে কেনে ছাঁতি ॥ কৰ ॥ 
সারি স্থৃক পিকুগন কেনে কবে উচাটন 
দিবস আম্বীব কেন বাঁসি। 
হিয়ার মাঝাবে মোর কেমন জানি করে গো 
মাধব যে দিন হইলা পরবাঁসি ॥ 
ধেস্থবৃদ্দ অন্ত মন . _. হাম্বা রব অমুক্ষণ 
চঞ্চলন্বভাব কেন দেখি। 
বনেব জ্বত মৃগিগন সে কেন কাদায় গো 
কুরে কেন পুষণীঞা পাখি ॥ 
প্রিয় নর্দসসখাগনে . নাহি দেখি কাননে 
মুরলি সব নাহি স্থনি। 
মযুরের ঘন নাদ সুনি কেন পরমাদ 
| বজর সমান সুনি ধ্বনি ॥ 
সেই পক্ষ কলরব বিপরিত স্থনি সব 
- ডাহুক ডাহুকি ঘন.ভাকে। - 
হংস সারস বানী শ্রবনের জালা জানি 
_ “এত কেনে হইল বিপাকে ॥ 
- শ "১ সিতল জমুনার জল পুন দেখি গরল 
৮৮". কালিয় আইল হেন বাসি। 
", -*ধৈচান্দ দেখিলে মোর আনন্দ বাড়িত গে! 
সে কেন গরল বরসি ॥ 


জরীশ্রীরাধাকয্রসকল্পবল্লী 


মন্দ সমীরণ সেহ দহে অগ্নি সম * * 
চন্দন গরল সম লাগে। 

বিলম মদন বানে কি লাগি পরানে হানে 
হৃদয়ে দারুন সেল জাগে ॥ 

নৃপ ( নীপ ) তরু কুপ্ধবন তাহা 'দেখি উচ্চাটন 
শিতল গরল বিষ জালা। 

কোমল শিরসি (শিরীব ) দল পরসে দহে কলেবর 

কুস্থমে বিষম শরজালা ॥ 

বিসম বরিখা কাল সেহ হইল জঞ্জাল 
কত দুখ সহিবারে পারি। 

দারুন ম্দনসর হিয়া করে জর জর 
অবলা কেমনে প্রাণ ধরি | 

মেঘ চাহি প্রাণ ফাটে পথিক না দেখি বাটে 
অন্ুক্ষণ উচ্চাটন হিয়া। 

তাঁহেত চাতকি পাখি ঘন হেরি ঘন ডাকি 
উদ্দীপন করায় প্রিয়া প্রিয়া ॥ 

অভরন যৌবন হেরি প্রাণ ধরিতে নারি 
রাতি দিবস নাহি যায়। 

জত ছিল অনুকূল সেহ হইল প্রতিকূল 
নিলজ পরাণ নাহি বাহিরায় ॥ 

সেই মোঁর সরোবর সেই কুগ্জ মনোহর 
সেই মোর গোবর্ধন গিবি। 

প্রিয়ার নিকটে মোরে কত স্থখ দিত গো 
সে কেনে হইল মোরে বৈরি ॥ 


প্রভুর হাতের নীপতরু সেহ দেখি ফুল ধর , 


তাহা দেখিলে প্রাণ ফাটে । 

জে সুখ যেখানে হয়ে তাহা দেখি প্রাণ যায়ে 
দে হেন বান্ধা জমুনার ঘাটে | 

ঘর দেখি সুন * * সুন্ত দেখি ত্ৰিভুবন 
নিরন্তর বিদরে মোর হিয়া। 

জে খাট পালঙ্ক হেরি ধৈরজ ধরিতে নারি 
মন ঝুরে পথিক দেখিয়া ॥ 

সরত নিশির কাল সেহ মোর হুইল কাল 
দারুণ মদন সনে বাদ! 
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তাহে খতু বসন্ত সেহ্‌ হএ দুরন্ত 
ভ্রমর নিকর পরমা ॥ 

অনিল মলয়গতি তাহে হইল বিপরিতি 
সেহ দুখ দেই নিরম্তর। 

একে সে অবলা জাতি তাহে বাদ কুলবতি 
কেমনে হইব ম্বতস্তর ॥ 

শ্যামল তমালরূপ সেহ দেই মহাদুখ 
পিয়ার ভরমে হেরি তাঁয়। 

ডাহার পরস লাগি তরুতলে জাও সখি 
দেখিতে আনল উঠে প্রায় ॥ 

হুর রঙ্গন মাল! প্রভু মোর গলে দিল! 
কদম্ব মঞ্জরি দিলা কানে। 

নিজ করে মুছে ঘাম তিলক দেন অন্থপাষ 
সেহ গুন পাসরি কেমনে ॥ 


বাদ্ধেন কবরি ভার নানা ফুল গাঁথি হার 
খোপার বিনান কত ভাঁতি। 

সে হেন প্রিয়ার গুন হিয়ায় বিন্ধিলে ঘুণ 
কেমনে ধরিব দারুণ ছাতি ॥ 

নানা কুঞ্জে নানা বনে দেখিয়া পড়য়ে মনে 
সেই কেনে নিরবধি জাগে। 

যে রতি আরতি যত বুঝিতে না পাবি তত 
হিআয় হিআয় জেন লাগে ॥ 

সে মধুর আলাঁপনে স্থনিব কি য়ে শ্রবণে 
নয়নে দেখিমু চান্দমুখ । 

সে অঙ্গ পরিমলে অন্দে লাগি রস * * 
পরশে পিতল হবে বুক ॥ 

আর কি-আমার প্রিয়া দেশে না আসিব গে! 
আঁর-না বসিব মোর কোলে। 

হিয়! ফাটিয়া মোর তঙ্ বাহিরায় গো 
স্থির হইব কার বোলে! | 

সেই সখা সেই সখি সেই সব পু পাখি 
সেই সকল দেখি ভাল। | 

এক চান্দ বিহনে যেন কি করিব তারাগন 
কেমনে বঞ্চিব নিশিকাল ॥ 


[ হয় সংখ্যা 


বঙ্গাব্দ ১৩৩৯ ] শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণরসকল্পবল্লী | ১১৩ 


এ হেন দারন হিয়া কেমন পরবোধ দিয়া 
নিবারিব কোন অবিরোধে 
উদ্দীপন বিরহ নারী ধৈরজ ধরিতে নারি 
মন ঝুরে রামগোপাল দাসে ॥ 
[৭] কবিশেখর-- 
(ক) বসনে বসনে লাগিবে লাগিয়া একুই রজ্কেরে দেয়। 
মোর নামের আদি আঁখর * * * তাই সে যদ্বাই লেয় ॥ 


(খ) কাছ বিরস কথি লাগি। - কি মোর করম অভাগি ॥ 
(পরে “গোপাল বিজয়” হইতে যে কয় ছত্র উদ্ধত হইয়াছে, তাহা এই 
কবিশেখরের প্রণীত বলিয়াই মনে হয়। এই কবিশেখর ও রায়শেখর একই ব্যক্তি । ) 


[৮] কবিরগুন-- 
(ক) নব দর্শনে নবিন নারী? হ্য় বুঝল পতি নারি ॥ ( নিবারি ?) 
কাহিনী কহত লাগু লাজ। নয়নে নয়নে গঢ়ল কান্দ ॥ 


(খ) গুরুয়া গরজে ঘন গগনে লাগল মন কুলিশ না কর মুখ বন্ধ। 
তিমির অপ্রন জল ধারে.ধোয়ে হেন তেঁ অনুমানই সঙ্ক ॥ 

(গ) দৃঢ় বিসোয়াসে পন্থ নেহারি। যামুন কুঞ্জে রহল বনমালি ॥ 
উহু ধ্বনি সহজই পদুমিনি জাতি। তোহারি বিলাস উচিত নহে রাঁতি 
সুন্দরি মা কুরু মনোরথ ভঙ্গ। অহে অভিসারে দ্বিগ্ুণধিক রঙ্গ ॥ 
ভুথিল জল জব না পায় বয়ান । বিফল ভোজন দিন অবসান ॥ 
আরতি রতিছ' না হয়ে সমওল। গাঁহক আদর সব বহু মূল ॥ 
পদতুমিনি নায়রি যদুমণি নাহ । কহে কবিরঞ্জন রস নিরবাঁহ ॥ 


(ঘ) কি কহব মাধব পিরিতি তোঁহারি। তুয়! অভিসারে না জানিয়ে বরনারি ! 
পদ্থ পিছরে নিসি কাজর কাতি । পাথরে (পাঁতরে) ভৈ গেল দিগ ভরাতি | 
চরণে বেঢ়ল অহি তাহে নাহি সক্ক। হুন্দরী হৃদয়ে নপুর পরিবস্ক ॥ 


কবিরঞ্জন ঠাকুর-_ 
(ঙ) চরণ নখ রমণিরঞ্জন ছান্দ । ধরণী লোটাঅল গোকুলচান্দ ॥ 
ঢরকি ঢরকি বাক্ক লোচনে লোর। কত রূপে মিনতি করল পঁহ মোর ॥ 
(5) উদসল কুস্তল ভারা । গলে দোলে মোতিম হার! ॥ 
মুরতি শূঙ্গার লথিমি অবতার! । যমুনা জলে জেন দুধকি ধারা! 
দারুণ মদন বিকারা । কামিনি করত পুরুথ ব্যবহার 1 
কিঙ্কিণি ক্ণরণি বাজে । জয় জয় ভিণ্ডিম মদন সমাঝে ॥ 


কলিক সিরোমনি কান। কহে কবিরপ্রন ভাল॥ 


১১৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক৷ [ ২য় সংখ্যা 
[৯] ষছুন।থ দাস ঠাকুর 

সজনি ও বোল বোলসি জানি মোরে। 

যে বন্ধু লাগিয়া এতেক পরমাদ ছাড়িতে বোলহে তারে ॥ 
[ ১০] শ্রীলোচনানন্দ ঠাকুর 

কোন দেশে ছিল আগো মাগো। 
কাল! বোলিতে মোর মুখে পড়িত লালো ॥ 
ইবে কেনে কাজে নাহি লাগি! ধর ॥ 


কোনের বুআরি আমি বাড়ির বাহির নহি মোবা 
কাল! দেখিতে ভেল বেলা। 
আচেষ্ট ঘুমের বেলে স্বামির সিজেব কোলে 
সপনে উঠিয়া দেখি কালা ॥ 
পাকে বান্ধা ঘরে তুমি পরকে নামাইয়াছ 
তোমার পাও নাহি তিতে। 
লোচন বোলেন দিদি এ দুখে আমি কান্দি 
উঠিতে না পাবা এ না চিতে ॥ 
[১১] নৃপ উদয়াদিত্য-_ 
এমন বন্ধুরে মোর জে নন ভাঙ্গায়। এ হেন অবলার বধ লাগিবেক তায় ॥ 
[১২] জ্ঞানদাস ঠাকুর 


(ক) না মরিয়ে ননদিনি মুন্দি দুইটি আথি। এ ভর দুফরে জেন স্যামরূপ দেখি ॥ 
(খ) তিলে ভেআগিলু' পতি খুরধার ৷ শববণে না শুনহ (লু) ধর্শ বিচার ॥ 
- (অ-প-র১ ৩৫) 
(গ) মানু অবধি দিন ভেল। কাক নিকটে কহি গেল ॥ 
সঘনে খসত্র নিবিবন্ধ। বাম নয়ন করু স্পন্দ ॥ 
এ লক্ষণ বিফল না ষাব। মাধব নিজ ঘরে আওব ॥ 
| _-( প-ক-ত, ১৯৭৮) 


[১৩ বড়ু চণ্ডীদাস ঠাকুর 
(ক) কি ন। হৈল্য মোরে সেই কাঙ্ছর পিরিতি । 
আঁখি ঝুরে পুলকিত প্রাণ কান্দে নিতি ॥ 
নবীন পাউসের মীন মরন না জানে। 
নব অনুরাগে চিত.নিরোধ না মানে ॥ 
খাইতে সোআত্ত নাই নিন্দ গেল দূরে 
নিরবধি প্রাণ মোর কাচ করি ঝুরে ॥ 


বঙ্গাস্থ ১৩০৭ ] আত্বীরাধাকৃষ্ণরসকল্পবল্লী . ১১৫ 


জ্রে না জানয়ে ওনা রস সে না আছে ভাল! 
হৃদয়ে রহল মোর কামুপ্রেমসেল ॥ 
ঘর কৈলু বাহির বাহির কৈলু' ঘর। 
- পব কৈলু আপনা আপন কৈলু পর ॥ (২৭ গত্রাঙ্ক, আত্মদৈষ্ত)। 
».. বু চণ্ডীদাস= | 
(খ) আজু গোকুল স্বন্ত ভেল। হরি কিয়ে মধুপুর গেল ॥ 
রোদতি পঞ্জর স্থকে ৷ ধেহু ধাবই মাথুব মুখে ।--( প-ক-ত, ১৬৬৮) 
(ভবন বিরহ) গ্রস্থকারের নিজোক্তি, ৩৩ পত্রাঞ্চ, _ 
ভবন বিরহিনির দুখ কহনে না জায় । অমৃতে সি'চিলে হিয়া নাহিক জুড়ায়। 


[১৪] শ্রীমত প্রভু (শ্রীরতিপতি ঠাকুর )-- 
এতদিন বুঝলু তুয়! হৃদয় নিঠুব। রাই উপেক্ষি আয়লি এত দূর | 
অব তু একলি রহসি বন মাঝ । তোয়ে নাহি সম্ভবে এমন অকাজ ॥ 
সময় উচিত করিএ জদি মাঁন। আঁচরে ঝাপিয়ে আপন ব্যান ॥ 
এক দিনে গুতিয়ে চিত সমাধি । সাধীয়ে বাদ তহি ঝাখএ উপাধি ॥ 
, অনুগত তুয়া বিস্থ না বোলয়ে আন। করে ধরি বলে দুতি করহ পয়ান ॥ 
রভিপতি দাস করয়ে পরনাম। দুতি নহে ইহো দুহু ক পবাণ ॥ 


[১৫] বল্লভ চতুর্ধরীণ_ 
অপরূপ প্রেম ভরঙ্গ। 
রাইক কোবে চমকি হুরি কহতহি কবে হব রাইক সঙ্গ! 
-(প-ক-ভ, ৭৭৩) 


[১৬] শ্রীবাধাবল্পভ চক্রবর্তী ঠাকুর-_ 
তাস্থুল বদনে ইত্যাদি । 


[১৭] শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্া ঠাকুর 
উলসিত মঝুছিয়া আজু আওব প্রিয়া দৈবে কহল স্থভবানি। 
শুভ সুচক জত নিজ অঙ্গে বেকত অতএব নিশ্চয় করি মানি ! 
-(প-ক-ত্ ১৭০৪) 


[১৮] নৃসিংহ ভূপতি-- 
স্যামছন্দর জুধড়সেখর কোরে মিলল রে। 


[১৯] শ্রীগোবিন্দ আচাৰ্য্য ঠাকুর-_ . 
খন মেঘ বরিখয়ে বিজুরি চমকে । তাহা দেখি প্রাণ মোর হুরহরি কাপে ॥ 
fy ছোড় ছোড় আর্টল নিলজ মুরারি। লাজ নাহিক তোব হাম পরনারি ॥ 
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সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [তর স্ধ্যা 


শ্রীনরোত্তম ঠাকুর 
রাইর দক্ষিণ কব ধরি প্রিয়া গিরিধর মধুর মধুর চলি জায়। 
আগে গাছে সখিগণ করে ফুল বরিসন কেহো কেহোঁ চার ঢুলায় ॥ 
--( প-ক-ত। ১০৭৪) 
শিবানন্দ আচার্ধ্য ঠাকুর-_ 
(ক) নিজ নিজ মন্দিরে চলয়িতু পুনঃ পুনঃ ছই মুখচচ্দ নেহারি। 
অন্তরে উছলল প্রেম পয়োনিধি লোৌচনে পুরল,বারি 1--(প-ক-ত, ৬৬০) 


(খ) বৃন্দাবনে রাধাকাহু কেলি বিলাস! 
ছহে' সুভ অভিসার খেলে পাশা সারি কৌতুকে হাঁস পরিহাস ॥ 


পদকর্তৃগণের নামের বর্ণীনুসারে সুচী 
অজ্ঞাত পদকর্তা [২] উদক্সাদিত্য (নৃপ ) 
কবিরাজ ঠাকুর ( গোবিন্দদাস ) [8] কবিশেখর 
কবিরঞ্জন [৬] গোপাল দীন 
গোবিন্দ চক্রবর্তী [৮] গোবিন্দ আচাৰ্য্য . 
জ্ঞানদীস [১০] নরোত্বম ঠাকুর 
নৃসিংহ ভূপতি [১২] বড়ু চণ্ডীদাস 
বল্লভ চতুর্ধরীণ [১৪] বিদ্যাপতি 
মহাজনন্ত ( অজ্ঞাত পদকর্তী ) [১৬] যদুনাথ দাস 
রতিপতি ঠাকুর [১৮] রাধাবল্্রভ চক্রবর্তী 
লোচনানন্দ [২০] শিবানন্দ 
ভীগ্ীনিবাদ আচার্য্য । 

আমাদের মন্তব্য 


বসকন্পবন্পীর মধ্যে যে কয়জন পদকর্তীর পদ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাদের নাম ও পদ 
তুলিয়া দিলাম। ইহার দ্বারা পদাবলী-সাহিত্যের অদ্ধকার পথে কথফ্চিৎ আলোক- 
সম্পাত হইতে পাবে। বল্লভ চৌধুরী, রাধাবল্লভ চক্রবর্তী প্রভৃতি পদকর্তাগণের নাম 
পদাবলী-সাহিত্যে নৃতন। পদকল্পতরুর বল্লভ ভণিতার পদের মধ্যে ইহাদের পদ আছে 
কি ন! অনুসন্ধান আবস্যক। শ্রীবতিপতি ঠাকুরের নামও নূতন পাইলাম। তবে 
র্সম্গুরীর “কুঞ্জে কুস্থম হেরি পদ্থ নেহারই মহচরী মেলি আনন্দে” পদটী ইহারই রচিত 
বলিয়া মনে হয়। পদকল্পতরু গ্রন্থে “উলসিত মঝু হিয়া” এই ১৭০৪ সংখ্যক পদটা 
গোবিন্দ কবিরাজের বলিয়া সম্পাদক রায় মহাশয় কর্তৃক উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্ত 
রসকন্গবন্ধীতে এই পদটা স্পষ্টই গোবিন্দ চক্রবর্্তার নাসে.পাওয়া-যাইতেছে। “অনুক্ষণ 


জা লী ০০ 
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. কোণে থাকি* পদটী (৮৩৯ সং) পদকল্পতরুতে অজ্ঞাত পদকর্তার নামে চলিয়া গিয়াছে, 
এই পুথি হইতে জানিলাম, পদটা সুপ্রসিদ্ধ শ্রীনিবাস আচার্য্য ঠাকুরের রচিত! 
আচার্য ঠাকুরের ভণিতাযুক্ত তিনটা পদ পদকল্পতরুতে পাওয়া যায়। (সংখ্যা ৭৯০১ ৩০৭২ 
ও ৩০৭৩)। ইহার মধ্যে “বদনচান্দ কোন কুন্দার কুন্দিলে” (৭৯2০ ) পদ ভক্তিরত্বাকরে ও 
অহ্রাগবন্ধীতে শ্রীনিবাস ঠাকুরের রচিত বনিয়াই উদ্ধৃত হইয়াছে। 
স্থগ্রসিত্ধ পদকর্তা গোবিন্দদাস এই গ্রন্থে সর্বত্র শ্রীকবিরাজ ঠাকুর, কবিরাজ ) 
মহাশয়, অথবা কবিরাজ রূপে উল্লিখিত হইয়াছেন । কবিরাজ ঠাকুরের কতকগুলি: 
পদ নৃতন বলিয়া মনে হইয়াছে! 
বিদ্যাপতির কয়েকটা পদই নূতন মনে হইল। *'দূতি তুছ দাকণ সাধিলে বাদ 
পদটা রসমঞ্জরীতেও পাইয়াছি,--কিন্ত মাত্র এ দুইটী কলি। এ পদটা পদকল্পতরু বা 
নগেনবাবুর সংগ্রহে পাওয়া গেল না। “এত দুখ দেওসি মদন” পদটা শ্রীযুক্ত সতীশচ্্ 
রায় মহাশিয়-সংকলিত অপ্রকাশিত পদরত্বাবলীতে রপাস্তরে পাওয়া গিয়াছে । "সজানি 
কৈছে জিঅব কাহ্‌* পদটী রায় মহাশয় বাঙ্গালী পদকর্ত। রায়শেখরের বলিয়া উদ্ধৃত 
করিয়াছেন ৷ এই পদটা পদকল্পতরুতেও পাওয়া য়ায়। আরম্ভ এইরপ-- 
“তিল এক নয়ন এত জিউ ন| সহ না রছ দুহু তম ভীন।* ... 
ভণিতায় কবিশেখরের নাম আছে। এ পদের প্রকৃত ভণিতা পাঠাস্তরে উদ্ধৃত 
হইয়াছে 
“বিদ্যাপতি ভণে ভাব না জানিয়ে সোই বড়ই বিপরীত ৷” 
বিদ্যাপতির *বিদগধ নাগরী* পদটী অজ্ঞাত পদ্বকর্ভার নামে অপ্রকাশিত পদরত্বাবলীর 
মধ্যে আছৈ। “বিদগধ নাগরী” প্রভৃতি কলি দুইটীর পরিবর্তে নিয়লিখিত দুইটা কলিতে 
প্রদ আর্ত, 
“হরি গলে লাগল চম্পক মালা । পুলকিত বাহু বিহসি রহ বাল! ॥* 
বাকী চাবিটী কলি একর্প । 
জ্ঞানদাসের মাত্র তিনটা পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। একটা পদ পদকল্পতরুতে পাই। অপর 
ছুইটী পদ অপ্রকাশিত পদরদ্বাবলীতে আছে--সংখ্যা ২৮ ও ৩৫। “রূপ লাগি আখি ঝুরে” 
পদটী আমরা জ্ঞানদাসের নামেই চালাইয়া আসিতেছি। গোপালদাস মহাজনের পদ বলিয় 
ইহা উদ্ধত করিয়াছেন, জ্ঞানদাসেব নাম দেন নাই। কারণ কি? 
কবিরঞ্জনকে লইয়া বিষম বিপদ উপস্থিত হুইয়াছে। ইহার কয়েকটা বিখ্যাত পদ 
বিদ্যাপতির নামে চলিয়া গিয়াছে | যেহেতু পদের রচনা উৎকৃষ্ট, সেই হেতু তাহ! বাঙ্গালী 
পদকর্তার রচনা হইতে পারে না--ইহা কোনও যুক্তি নহে। একটা মৈথিল শব্দ, ছুইট! '. 
প্রয়োগ-পন্ঠতি--ঘাঁহ! ব্রজবুলির মধ্যেও থাক! আশ্চর্য্য নয়, বরং স্বাভাবিক, ভাহাও তেমন 
জোর প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। রসকল্পবন্লীর প্রণেতা গোপালদাস গ্রন্থ-মধ্যে 
শ্রীথশ্ডের বিখ্যাত ব্যক্তিদের সঙ্গে যে কবিরঞ্ধনের নাম করিয়াছেন, এবং রঘুনদ্দন শাখা- 
নির্ণয় গ্রন্থে যাহার যৎপরোনাস্তি প্রশংসা করিয়াছেন, তিনি নিজের গ্রহ্থমধ্যে শ্রীকবিরঞ্ন 
ঠাকুর বলিয়া ধাহার পদ উদ্ধত করিতেছেন, কোন্‌ প্রমাণে বলিব--সে পদ মিথিলার 
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বিদ্যাপতির? “চরণ নখ রমণীরঞ্চন ছান্দ” পদটার মাত্র কয়েকটী কলি গোপালদাঁস : 
উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার পুত্র পীতাম্বর রসমগ্ররী গ্রন্থে ভণিতা সহ সেটা সম্পূর্ণ তুলিয়। 
দিয়াছেন) এই পদটী প্রাচীন পদনংগ্রহ পদকল্পলতিকায় (সংগ্রহ ১৭৭৫ শকাব্দ ) 
কবিরঞ্ধনের- ভণিতায় উদ্ধত আছে। এখন শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় 
আপত্তি করিতেছেন, পদকল্পতরু গ্রস্থে যখন বিদ্যাপতি-ভিতায় পাওয়া যাইতেছে, 
তখন এ পদ কবিরঞ্রনের হইতে পারে না। পদকল্পতরু অপেক্ষা যে রসকল্পবন্ত্ী বা 
রসমঞ্জরীর প্রমাণ বলবত্তর, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কি আছে? বিদ্যাপতির যে 
কবিরঞ্চন উপাধি ছিল, মূলে ত তাহাই প্রমাণিত করা আবশ্তক। বাঙ্গালা 
মিথিলার বিদ্যাপতির পদ বড় দ্রোর শতখানেক পাওয়া যাইবে কি না, সন্দেহ। 
কবিরঞ্জন যে বাস্তবিকই একজন উঁচুদরের কবি ছিলেন, তাহা তাহার পদ পড়িয়াই 
বুঝ! যায়। - অন্তথায় রামগোপাল দাস তাহাকে বিদ্যাপতি ও কালিদাসের সঙ্গে তুলিত 
করিতেন না। হৃতরাৎ আমাদিগকে এখন পূর্ববসংস্কার ত্যাগ করিয়া তাহার প্রাপ্য 
কবি-সশ্বান তাহাকে দিতে হইবে। “উদসল কুস্তলভারা” পদটার পূর্বে পদকর্তীর নামের 
জায়গা কাটা আছে। পূর্বে বোধ হয়, ভুলক্রমে অন্ত নাম লেখা হইয়াছিল, সে নাম 
তুলিয়া দিয়া কবিরঞ্জন লেখা হইয়াছে । “দেবা চকেব|”--কলি ছুইটা এ গ্রন্থে নাই। 
কবিরপ্রনের সঙ্গে “জপ রাখা” কথাটা বুঝিলাম না (গ্রন্থের মধ্যে খণ্ডের বিখ্যাত 
ব্যক্তিগণের পরিচয় মধ্যে )। ‘যশরাজ খান” কি এইরূপ কিছু হইবে নাকি? কবিরগ্ঁনের 
কয়েকটা পদ পদকল্পভরুতে পাওয়া যায়। 

/এই গ্রন্থে বড়ু চণ্তীদ্দাসের ছইটী পদ পাওয়া যায়, কিন্তু ছুইটাই সন্দেহজনক । প্রথম 
পদটীর পদ্দকর্তার নামের জায়গাটী কাটা এবং তাহাতে অন্পষ্ট ভাবে 'বড়ু চণ্ডিদাস ঠাকুর’ 
লেখ । কেহ অন্ত নাম তুলিয়া এই নাম বসাইয়াছে অথবা ‘বডু চণ্ডীদাস’ নামটাই 
তুলিয়া দিবার উদ্দেশ্যে রূপে কাটিয়াছে, কিছুই বলিবার উপায় নাই। যে ভণিতাহীন 
পদটী ‘আত্মদৈন্ত’ নামে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা পদকল্পতরু প্রভৃতি সংগ্রহগ্রস্থে রূপাস্তরে 
চণ্তীদাসের নামেই পাওয়। যায়।- দ্বিতীয় পদে পদকর্তার নাম সুস্পষ্ট, কিন্তু যে পদ উদ্ধৃত 
হইয়াছে, এখন সে পদ বিদ্যাপতির নামে চলিতেছে । গোপালদাস প্রথম কলি দিয়াছেন, 
“আজু গোকুল স্থন্য ভেল”। বিদ্যাপতির নামের পদের আরম, “হরি কি মথুরাঁপুর গেল”। 
শ্রীযুক্ত নগেনবাবু হয় ত ইহাকেই একটু মৈথিল করিয়া লইয়াছেন ! পদকল্পতরুর প্রমাণের 
উপর নির্ভর করিয়া জোর করিয়া কিছু বল! চলিবে. না। তবে যদি মিথিলায় বা 
নেপালের তালপত্রে কিছু লেখা থাকে, সে.অবশ্ঠ স্বতন্ত্র কথা। 

ক্ষণদাগীতচিষ্জামণি*তে চণ্ডীদাসের কোনে] পদ পাওয়া যায় না। অথচ জ্ঞান, 
গোবিন্দ প্রভৃতি পদ্কর্তাগণের পদের অভাব নাই। ইহার কোন সঙ্গত কারণ খুঁছিয়! 
গাই ন!। ক্ষণদার পূর্ববরিভাগ মাত্র সংকলিত হইয়াছিল; কিন্ত উত্তরবিভাগের জন্ 
কেবল চণ্ডীদাসকেই রাখা হইয়াছিল, ইহা! কোনো কাজের কথা নয়। সব রসেরই পদ 
ক্ষণদায় আছে, স্থতরাং চণ্ডীদাসকে রাখিতে অস্থবিধা না থাকিবারই কথা । চত্তবর্তীর সঙ্গে 
ডতীদাসের ঝগড়াই বা কি থাকিতে- পারে? রসবিচারে গুরুতর ম্তবিয়োধ হইলেও 
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পদ উদ্ধারে বাধা ঘটিবে কেন? বিশেষ স্বর্গীয় কবির সম্বন্ধে চক্রবত্তিপাদ যে এতটা 
অবিচার করিয়াছেন, ইহা সম্ভব মনে হয় না। তবে কি চণ্ডীদাসের পদ সে সময় পাওয়া 
যাইত না? মহাপ্রভুর আস্বাদিত পদ এত শীদ্রই- বিলুপ্ত-গ্রচার হইয়া গিয়াছিল? এ 
সম্বন্ধে আরও অমুমন্ধান এবং বিস্ৃততর আলোচনা আবশ্তক | 

রসকল্পবল্লীতে ডু চত্তীদাস” নাম দেখিয়া ভরসা হইতেছে, কবির নাম 
লোকে তুলে নাই, তবে পদ বিরল-প্রচার হইয়্াছিল। কীর্ডনিয়াদের মুখে 
অথবা কাহারও নিজের সংগ্রহে লেখা যাহা পাওয়া গির়াছিল, পরে তাহাই 
সংকলিত হইয়াছে। গোপালদাসের পূর্বেই দীন চণ্তীদাসের পদ প্রচারিত হইয়াছিল, 
ইহা নিশ্চিত ; “বড়, চণ্ডীদান* নাম দেখিয়াও এইরূপই অঙ্থমিত হয় যে, উপাধি সহ 
কবিকে চিন্তিত করিয়া রাখার দরকার হইয়াছিল । সেরূপ প্রয়োজন না থাকিলে কেবল 
শ্চণ্তীদাস” বলিলেই যথেষ্ট হইত। কবিরাজ ঠাকুর, গোবিন্দ চক্রবর্তী প্রভৃতি নাম 
দেখিয়াও বুঝা যায় যে, গোঁপালদাস সকলকেই এই ভাবে চিহ্নিত করিয়া গিয়াছেন। 

গ্রন্থখানিতে কতকগুলি পদ “মহাজনস্ত* বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। প্রায় পৌনে 


. তিন শত বৎসর পূর্বে গোপাল দাস এই পুথি লিখিয়াছিলেন, সেই সময়েই অনেক পদের 


ভণিতা ছি না। পুত্র পীতান্বরও নিজের রসমঞ্জরী গ্রন্থে কয়েকটি পদ “কম্তচিৎ” বলিয়! 
উদ্ধার করিষাছেন। সে সংগ্রহে কিন্ত ইহার একট! রূপ পাওয়া যায়। তাহাতে অপর 
কলিগুলির সঙ্গে ইহার বেশ সামগ্রস্তও রক্ষিত হইয়াছে । কথা উঠিতে পারে যে, এই 
ভাবে বেওয়ারিশ টুকরা-টাকরা পদ জোড়া-তাড়া দিয়াই হয় ত চণ্ডীদাসের পদের হ্যা 
হইয়াছে । কিন্তু ডাহা যে সর্বত্র হয় নাই, তাহার প্রমাণস্বক্ূপ এই কথা বলা 
যায় যে, অজ্ঞাত পদকর্তাগণের অপর পদগুলিও তাহা হইলে বাদ পড়িত না। তাহার 
মধ্যেও এমন অনেক সুন্দর সুন্দর পদ আছে, যাহা চণ্তীদাসের নামের পক্ষে বেমানান্‌ 
হইত না। তবে দুই একটী যে, এই ভাবে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার কারণ-_অবশ্বই 
কেহ কোনরূপ প্রমাণ পাইয়া থাকিবেন, যাহার বলে অপর পাঁচ জনেও সেট 
চণ্ডীদাসের বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। এ বিষয়েও বিশেষ অনুসন্ধান হওয়া আবশ্যক ৷ 


গান-রচয়িতাকে ভুলিয়া যাওয়া লোকের পক্ষে কিছুই আশ্চর্য নহে। কোন্‌ কবিতার 
রচয়িতা কে, কোথা হইতে পদ সংগৃহীত, সে সকলের খোঁজ কে রাখে? কেহ কেহ 
বে ইচ্ছা করিয়াই স্বরচিত পদে ভণিতা দেন নাই, এমন অন্থমানও কর! ষায়। যাহা হৌক, 
পদকল্পতর্ু-সংকলনের সময় প্রায় ছুই শত গানের ভণিতা পাওয়া যায় নাই। গোপালদাস যে 
পদগুলি “মহাজনস্য” বলিয়া! উল্লেখ করিয়াছেন, সেগুলি যে পুরাতন, এ কথা বল! চলে! 
ইহার মধ্যে একটি পদ-_-*রূপ লাগি আখি ঝুরে"_-জ্ঞানদাসের নামে চলিয়া! গিয়াছে। 
কোন কোন পুথিতে আবার ষ্ছুনাথের ভণিতা পাওয়া যায়। ““ম্হাজনস্য” বলিয়া 
“বিজন বনে বনে” এই যে পদটি কল্পবল্লীতে পাই, প্দকল্পতরূতে (৬৪৯) এই পদ 
গোবিন্দদামের. নামে চলিতেছে; পদকল্পতরুতে আর্ত; “ভুলে তুলে রে দোহার রূপে 
নয়ন তুলে।* 

আমরা যে পদগুলি অজ্ঞাত পদকর্তাগণের বলির! রিখিয়াছি, সেগুলির পিছনে 


১২০ সাহিত্যস্পরিষৎ-পত্রিক! [ ২য় সংখ্যা 


প্মহাজনন্য” বা এ্ররূপ কিছু লেখা নাই, কোন পদকর্তার নামও নাই, অথচ উহার 
মবখলিই যে গোপাঁলদাসের লেখা নয়, তাহার প্রমাণ_উহার মধ্যে গোবিন্দ কবিরাজের 
একটি পদ রহিয়াছে 
" “মূৰলি মিলিত অধর নব পল্পব .»--(প-ক-ত, ৬২১) 

আর একটি পদ বিদ্যাপতির-_গরাতি ছোড়ি ভিরু রমণি*। এই পাগুলি না 
থাকিলে হয় ত সন্দেহ করা চলিত। অবশ্য উহার মধ্যে দুইটি পদ গোপালদাসের 
স্বরচিত ; রসমঞ্জরীর মধ্যে পরা! পদ পাওয়া গিয়াছে। “মধুপুর পশ্থিক বিনয় করি তোয়” 
-_ এই পদটি অপ্রকাশিত পদরত্বাবলীর মধ্যেও আছে। অন্ত পদটি “চিকুর ফুরিছে বসন 
খসিছে” পদের মধ্যের ছুইটী কলি) এ পদটাও অপ্রকাশিত পদরদ্রাবলীতে আছে। 
অন্তান্য পদগুলি কোন্‌ কোন্‌ পদকর্তাব রচিত, হয ত অন্থুসন্ধান করিলে পরে সন্ধান 
মিলিবে ; তবে সে পদগুলি যে গোপাঁলদাসের রচিত, ইহা কোন মতেই বলা চলে না। ইহা 
গ্রন্থকারের পয়ার ভ্রিপদীও নহে। এগুলি যে পদ, তাহ! রাগ-রাগিণীর উল্লেখে বুঝিতে 
পারা যায়। আমাদের মনে হয়, এগুলিও বহু বিখ্যাত, সে কালে প্রচলিত পদের অংশ- 
বিশেষ। হয় ত কোনটার ভণিতা ছিল, হয় ত বা ছিল না) গোপাল দাস উদীহরণ- 
স্বরূপে সেগুলি উদ্ধত করিয়া গিয়াছেন। অপরের ভণিতাহীন পদ তিনি প্রায়ই ভুলিয়াছেন, 
কিন্তু নিজের পদ প্রায় সবগ্ুলিই তণিতা সহ সম্পূর্ণ ই লিখিয়া গিয়াছেন। যে দুইটা অসম্পূর্ণ 
ছিল, তাহা*পুত্রের পুথিতে পূর্ণ হইয়াছে । অজ্ঞাত পদকর্তার পদের একটা আজও প্রায় 
ভণিভাহীন ভাবেই চণ্ডীদাসের নামে চলিতেছে; পদকল্পতরুর ৮২৮ সংখ্যক পদেব ত্রিপদীর 
সঙ্গে দিশিয়া এই কয়টী কলি--“তরল বাঁশের বাশী নামে বেড়াজাল” এ 
থিচুড়ীর সৃষ্টি করিয়াছে। 

রসকল্প সতী হইতে নিম্নলিখিত পদ কর্তৃগণেরও কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া! যায়: 

বল্লভ চৌধুবী--পদকল্পতরুর ভূমিকায় বায় মহাশয় এই পদকর্তার কোন উল্লেখ করেন 
নাই। তিনি “বল্লভ* ভণিতার পদগুলি নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের কোন (বল্পভ- 
নামা) শিষ্যের রচিত মনে করিয়াছেন। আর রাধাবল্পভ-ভপিতার পদ স্থুধানিধি 
মগ্ডলেব পুত্র রাধাবল্লভের রচিত বলিয়াছেন! কিন্ত রসকল্পবল্লী হইতে জানা যাইতেছে, 
একজন বল্লভ পদকর্তার চৌধুবী পদবী ছিল। আমাদেব মনে হয়, উদ্ধব দাস এই চৌধুরী 
বন্পভেরই উল্লেখ কবিয়া গিয়াছেন, 

“শ্রীল রাধাবন্লভ চাদরায় প্রেমার্ণৰ চৌধুবী প্রীথেতরী-নিবাস ॥* (প-ক-ত, ৩০৯২) 
পদকল্পতরুর রাখাবল্পভ ভর্ণিতার পদগুলি ইহাঁরই রচিত বলিয়া অস্থমিত হয়। 

কর্দানন্ গ্রন্থে স্ধানিধি মণ্ডলের (পত্রী শ্তামপ্রিয়া) পুত্র “রাঁধাবন্ধভ মগুল 
হচরিব্রেশ্র উল্লেখ পাঁই। কিন্তু বসকল্পবন্রীতে চৌধুরী বল্পভের পদ পাইতেছি, 
এদ্দিকে নরোত্বম-শাখায় রাঁধাবল্পভ চৌধুরীর নাম পাওয়| ষাইতেছে। পদকর্তা যে 
নরোত্বম-ভক্ত. ছিলেন, পদের মধ্যে সে পরিচয়েরও অভাব নাই। হ্থতরাং ইনিই 
পরকর্তা--এইরূপই অস্ুমান হইতেছে যদি মণ্ডল রাধাবল্লভ পদকর্ত! হন, ভবে ছুই জনের 
পদ মিশিয়া গিয়াছে । এই চৌধুরী বল্লপভের পদের যে ছুইটী কলি রসকল্পবন্পীতে উদ্ধৃত 


বঙ্গাক্স ১৩৩৭ ] শ্রশীরাধাকৃষ্ণরসকন্পবল্লী ১২১ 


হইয়াছে, পদকর্পলতিকায় সেই দুইটি কলি সহ পদটী বল্পভদাসের ভণিতাঁয় পাওয়া যায়। 
পদের আরম্ত,-“সঙ্গনি কো বহু প্রেমতরজ |” (প-ক-ল,৭৭-৭৮ পৃষ্ঠা)। ইহা হইতে বুঝিতে 
পারা যায় যে, পদকল্পতরু হইলেই তাহাকে প্রামাণ্য বলা চলিবে না। এক্ষেত্রে পৌনে 
তিন শত বৎসরের পুথির সঙ্গে পদকল্পলতিকার সম্পূর্ণ মিল রহিয়াছে। এদিকে পদবন্গুতরুর . 
গোবিন্দদাস ভণিতার ৭৭৩ সংখ্যক পদের মধ্যে সেই ছুইটা. কলি রূপাস্তরিত হইযা 
রহিয়াছে। পদের আরম্ভ_“আর কিয়ে কনক কষিল ভন্থ সুন্দরি দরশ পরশ মু 
হোর।» ভূতীয় ও চতুর্থ কলি দুইটা এইরূপ, 


“সজনি না বুঝিয়ে গ্রেমতরজ | রাইক কোরে চমকি হরি বোলত কবে হবে তাকর সঙ্গ 1” 


ইহারই পবে ৭৭৪ সংখ্যক পদ রাধাবল্লভ দাসের ভণিতাযুক্ত। বল্লভ ভণিতার 
কতকগুলি পদ বংশ্গীলীলা-প্রণেতা শ্রীবল্পভের রচিত বলিয়া মনে হয়। গোবিন্দদাসের 
একটা পদে প্বন্নভের নাম পাওয়া যায় | 


“গোবিন্দদাস ভণে শ্রীবল্লভ জানে রসবতী রসমরিজাদ 1*--( প-ক-ত। ২৩৪ )1" 


১৪১৬ শকাবে বংশীবদনের জন্ম। ইহার পুত্র চৈতন্তদাঁস, তৎপুত্র শচীনন্দন, 
তৎপুত্ ৪ গ্রীবল্পভ । অনেকের মতে ১৪৫৯ শূকে গোবিন্দ কবিরাজের জন্ম। ১৪৭৯.শকাধ্ে 
তিন্নি নি দীক্ষা | গ্রহণ করেন। বংশীবদন চট্টোপাধ্যায় যায় কুলীন ব্রাহ্মণ, স্বতরাং কুড়ি বৎসর 
বয়সে তাহার পুত্র. হইয়াছিল; এবং পুত্র পৌত্রেরও এই হিসাবে জনকত্ব ধরিলে ১৪৯৯ 
শকাব্দে শ্রীবল্নভ ২৩৷২৪ বৎসর বয়স্ক যুবক, এইরূপ অন্থমান করা যায়। গোবিন্দ্দাঁস 
দীক্ষাগ্রহণের পরে প্ লিখিতে আরস্ভ..করেন। বংশীবদনের গৌরবান্বিত বংশে জন্নিয়! 
এবং কৰিত্ব-শক্তি লাভ করিয়া বল্লভ ৪০ বৎসর বয়সে গোবিন্দ কবিরাজের সঙ্গে 
পরিচিত হইয়াছিলেন ও তাহার পরে বন্ধুত্বহূত্রে বল্লভ গোবিন্দের বন্দন! পদ লিখিয়াছিলেন 
(ভক্তিরত্বাকর ), এবং গোবিন্দ তাঁহার স্বরচিত পদে বল্লভের নাম সংযুক্ত করিয়াছিলেন, 
ইহ! যদি ধরিয়া লওয়া.ষায়, তাহা হইলে সব দিকেই সামঞচস্ত রক্ষিত হয়। হইতে পারে, এই 
বল্লভ শ্রীনিবাস আচার্য্য বা নরোতম ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য ছিলেন। বল্লভ ভণিতার পদে 
আচার্য্য ও ঠাকুর মহাশয় উভয়েরই উপর যথেষ্ট শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায় । আচার্য্যদেব, 
ঠাকুর মহাশয়, কবিরাজ রামচন্দ্র ও কবিরাজ গোবিন্দের তিরোধানের পরও বল্পভ জীবিত 
ছিলেন, এবং শোকস্চক পদ রচনা করিয়াছিলেন; পদকল্পতরুর ২5৮১০৮২ ও ৮৩ 
সংখ্যক পদ হইতেই তাহা প্রমাণিত হয়। বৈফবদাস পদকল্পতরুতে “পূর্কপূর্কাগীত- 
কর্তৃগণশ্রীচরণম্মরণম্‌* বলিয়া ধাহাদের বন্দন! করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে "জয় জয় শ্রীবন্লভ 
পরমান্ভূত প্রেমমূরতি পরকাশ” বলিয়া বোধ হয়, এই শ্রীবপ্পভেরই নাম উল্লেখ করিয়াছেন। 
স্থৃতরাৎ ইহাকে ত্যাগ করিয়া অন্ত বল্পভের কল্পনা করিতে যাওয়া কত দুব সঙ্গত, স্বধীগণ 
বিচার করিবেন । 


রাধাবল্লভ বা বল্পভ ভণিতার পদের মধ্যে রাধাবল্লভ চক্রবর্তী ঠাকুরের পদও আছে। 
এই চক্রবর্তী ঠাকুরের সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিব। পদকর্তী ঘনশ্তামের 


১২২. সাহিত্য-পরিষৎপত্রিকা [ বর সংখ্য 


(প-ক-ত,২৪২১ ) “উজ্জল হার উর পীত বমনধর ভালহি চন্দনবিন্দু"--এই পদের ভণিতায় 
এইরূপ উল্লেখ পাই, 
“ভণ ঘনপ্যাম দাস চিত ঝুরত মদন রায় পরমাণ ॥* 


< অমুমান হয়, এই মদন রায় কল্পবল্লী-রচ্রিতা গোপালদাসের জ্যেষ্ঠ সহোদর । গোপালদাস 


ইহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,__ “গোবিন্দলীলাযৃত ভাষা কৈল পদাবলী” নৃরহরি_সর্কার 
{ঠাকুর মহাশয়ের 'পার্যদ চিরত্বীবের পুত্র "গ্রোবিন্দ্দাস, তৎপুত্ৰ দিব্য, সিংহ, _. তৎপুত্ৰ 
বনাম চতুৰ পুরুষ । নরহরির ভ্রাতুষ্পুত্র রধন্দনেব শিষ্য চক্রপাণি হইতে মন রায় 
:“পঞ্চম পুরুষ - উভয়েই গ্ীধণ্ডের অধিবাসী । মদনের কনিষ্ঠ, গোপালদাসের গুরু রতিপতি ' 
ঠাকুর, নরহরির জ্যেষ্ঠ মুকুন্দ হইতে ষষ্ঠ পুরুষ। আশা করি, এই হিসাব দেখিয়াও পূর্বোক্ত 
গোবিন্ব ও-শ্ীব্ভের সময় সম্বন্ধে কেহ সন্দেহ করিবেন না । রঘুনন্দনের পৌত্রের নামও 
মন ঘনস্ামের পদে ইহারও নাম উল্লিখিত থাকিতে পারে। ইনিও প্রায় ঘনস্ডামের সম- 
সাময়িক । রায় উপাধি দেখিয়া কিন্তু সন্দেহ হয়। নরোত্তম-শিষ্য একজন মদন রায় ছিলেন। 
* “নৃসিংহ ভূপতি* নামক একজন পদকর্তার উল্লেখ কল্পবল্লীর মধ্যে পাওয়া যায়। “পূর্বপূর্ব 
পদকর্তূগণচরপন্মরণে” বৈষ্ণব দাস লিখিয়াছেন, জয় জয় শ্রীনরসিংহ কৃপাময় জয় জয় 
বন্নবীকাস্ত*। নরোতমের স্বগণ গঙ্গাতীরবর্তা পক্ষপল্লী-নিবাসী রাজ! নরসিংহ যে-পদকর্ভা 
. ছিলেন এবং নৃসিংহভূপতি বলিতে তাহাকেই বুঝাইতেছে, কল্পবল্লী দেখিয়া এইর্পই 
অনুমান হয়। আশা করি, নৃসিংহ কবিরাঙ্ের দোহাই দিয়া অতঃপর ইহাকে কেহ্‌ অস্বীকার 
করিবেন না। 
ভক্কিরত্বাকরে ও প্রেমব্ন্যিয়ে_ রূপ ঘটকের উল্লেখ আছে। জাঞ্জিগ্রামে 
ইহার নিবাঁস ছিল। আমাদের মনে হয়, এই রূপ ঘটক মহাশয়ই রামগোপাল দাসকে 
গ্রন্থসন্ধান দিয়াছিলেন। ইনি শ্রীনিবাস আচার্য্য ঠাকুরের শিষ্য--”্ঘটক শ্রৰপ নাম 
রসবতী রাই্ডাম লীলার ঘটনা রসে ভাস” (প-ক-ত, উদ্ধবদাসের পদ, ৩০৯২ )। 
বৈফবদাসও বন্দন! করিয়াছেন, _"পয় জয় রূপ ঘটক ঘট রসময়” (১৮ সং); কিন্তু 
ইহার রচিত কোন পদ পাওয়া যায় না। ইনি বোধ হয়, রঘুনম্মন-শিষ্য চক্রপাণিকে 
ঘে্রিয়াছিলেন ; কারণ, রঘুনন্দন ও নরোত্তম সমসাময়িক । তাহ! হইলে ঘটক মহাশয় 
চক্রপাণি হইতে গোপালদান পধ্যস্ত পাঁচ পুরুষ দেখিলেন। আর যদি চক্রপাণিকে না 
দেখিয়া থাকেন,.অস্ততঃ চারি পুরুষ দেখিয়াছেন, এ কথা বলা ষায়। 
শিবানন্দ আচাৰ্য্য ঠাকুর কে? রসকল্পবন্পীতে ইহার দুইটী পদাংশ উদ্ধৃত হইয়াছে। 
ভক্তিরত্বাকর ও প্রেমবিলাসে “বিবানন্দ বাণীনাথ হরিদাস আচার্য্য” নাম পাই । ইহার! 
কাহার শিষ্য, জানা যায় না। শিবানন্ সেনের পুত্র কবি কর্ণপুর ও ইহারা সমসাময়িক । 
এই শিবানন্দ আচাৰ্য্যই পদকর্তা অনুমিত হইতেছেন। পদকল্পতরুর মধ্যে শিবাই ও 
শিবানন্দ ভণিতার যত পদ আছে, সমস্তই শিবানন্দ সেনের রচিত বলিয়া রায় মহাশয় মৃত 
প্রকাশ করিয়াছেন । শিবানন্দ আচার্য্য ঠাকুরের “নিজ নিজ মন্দিরে চলয়িতু পুনঃ পুনঃ 
দুছ মুখচন্দ নেহারি” ইত্যাদি কল্পবল্লীতে উদ্ধৃত কলি দুইটা মাধব ঘোষের ভণিভাযুকত 
৬১০ সখ্যক পদে পদকল্পতরুর মধ্যে এইরূপ পাওয়া যায়,--- 
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নিজ নিজ মন্দির যাইতে পুনঃ পুনঃ দুহু দুহ বদন নেহারি। 

অন্তরে উয়ূল প্রেম-পয়োনিধি নয়নে গলয়ে ঘন বারি |” 
ভরসা করি, ইহাকে কেহ শিবানন্দ সেন বলিয়া ভূল করিবেন না। প্রেমবিলাঁস বা ভ্ভি- 
রত্বাকরে সেন মহাশয়ের নাম থাকিলে সেন পদবী থাকিত, কিংবা কর্ণপুরের সঙ্গে একত্র 


' তাহার নাম উল্লিখিত হইত। খেতুরীর মহোঁৎসবের সময়ে সেন মহাশয় জীবিত ছিলেন 


বলিয়া মনে হয় না। 

নরোত্বম ঠাকুরের “রাইর দক্ষিণ কর” পদাংশ পদকল্পতরুর ১০৭৪ সংখ্যক পদে 
পাওয়া যায় । পদকল্পতরুতে আরম্ভ এইব্ধপ,_- 
i “ক্দম্বতরুর ডাল ভূমে নামিয়াছে ভাল ফুল ফুটিয়াছে সারি পারি |” 

উপসংহারে গোপালদাস সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিয়া আমাদের মন্তব্যের সমাপ্তি 
করিতেছি। গোপালদাস সম্বন্ধে এই কথাটী আমাদের সর্বদা মনে রাখা উচিত যে, 
শ্রীধণ্ডে সে কালে সংকীর্ভনের চর্চা যথেষ্টই ছিল। গ্রন্থখানি যে উপলক্ষ্যে রচিত' 
হইয়াছিল, এবং গোপালদাসের সময়ে শ্রীথণ্ডে যে সমস্ত পণ্ডিত ও রসজ্ঞ বৈষ্ণবের বাস 
ছিল, সে সব কথাও আমাদের ভুলিয়া যাওয়া উচিত নহে। পুথিথানি যে শ্রীখণ্ড 
জাজিগ্রাম প্রভৃতি স্থানে যথেষ্টরূপে আলোচিত হইয়াছিল, এ অঙ্ুমানও করা যায়। 

বীরভূম-বিবরণ ওয় থণ্ড লিখিবার কালে দেখাইয়াছিলাম যে, গোপালদাসের কয়েকটা 
মানের পদ চীন নামে চলিয়া গিয়াছে। সে সময় রসকল্পবন্পমী দেখি নাই। 
কিন্তু চত্তীদাসের পদের ধার! আলোচনা করিয়! দেখাইয়াছিলাম যে, “থির বিজুরি বরণ 
গোরী” পদ্দটী চণ্ডীদানের হইতে পারে না। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় তাঁহার পদ- 
কল্পতরুর ভূমিকার ৯২-৯৩ পৃষ্ঠায় আমার সেই সমালোচনার উল্লেখে ইহাকে “অতিমাত্রায় 
কঠোরতা”, “রুচির শ্বেচ্ছাচার* ইত্যাদি বলিয়াছেন । এখন রসকক্পবন্লীর মধ্যে এই পদ 
গোপালদাসের ভণিতায় দেখিয়া তিনি কি বলিবেন জানি ন1। (এখানে কৃতজ্ঞতার সহিত 
স্বীকার করিতেছি যে, চণ্ডীদাস সম্পাদনের সুবিধার জন্ত আমি এই'ভূমিকার ফাইল দেখিবার 
অনুমতি বায় মহাশয় ও পরিষৎ-সম্পাদক মহাশয়ের নিকট হইতে পাইয়া অন্তগুহীত 
হইয়াছি)। ইহার পূর্বেও একবার এইরূপ ব্যাপার ঘটিয়! গিয়াছে । রায় মহাশয়ের অপ্রকাশিত 
পদরত্ববলী প্রকাশিত হইলে পর আমি সংক্ষেপে গ্রস্থথাঁনির আলোচনা করি। “রাধে জয় 
রাজপুত্র” পদটা রায় মহাশয় পদরত্বাবলীতে বদনের বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, আমি ওঁ পদ 
শশিশেখরের রচিত বলিয়াছিলাম, কিন্তু রায় মহাশয় স্বীকার করেন নাই ( পরিষৎ- 
পত্রিকা, ১৩৩৪) ১ম ও ২য় সংখ্য1)। কিছুদিন পরে রায় মহাশয় শেখর ভ্রাতৃদ্ধয়ের স্বরচিত 
“নারিকারত্বমানাই- গ্রন্থ সম্পাদনকালে গ্রস্থমধ্যে পদটা শশিশেখরের, ভণিতায় পাইয়া 
সন্ত হন। ও 

গোপালদাসের ছুইটী পদ_-“কালিরদমন জগই তুয়া ঘোষই” ( পদকল্পতরুতে 
১০৫২ সং) ও “মৰু মনে দংশল মদন হুজজ” (প-ক-ত, ১৬৭৬ সং ং)--গোবিন্দদাসের নামে 
চলিয়! গিয়াছে। 

পদাবলী-সাহিত্য লইয়া সম্পূর্ণ আলোচনা আজিও হয় নাই । এ আলোচনায় 


. 
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আরও অধিক পুথি-পত্র আবিষ্কৃত ও বিচারিত হওয়া আবশ্যক । আমাদের সকলের 
এখন সেই দিকেই সচেষ্ট হওষা উচিত। রসকল্পবল্লীর মত একখানি ছোট-থাট পুথি 
হইতেই যখন এত সন্ধান পাওয়! যাইতেছে, ভাল ভাল পুথি পাওয়া গেলে, তখন না জানি, 
আরও কত কত বিষয়ের রহস্তোন্তেদ হইবে । 

*থির বিজুরিবরণ গোরি” পদটী লিখিবার পূর্বে গোপালদাস কতখানি ভূমিকা 


করিয়াছেন, দেখুন__ 


“অথ কৃষ্স্ত প্রিয়ানঙ্গিক। কৃষ্ণ দেখিয়া রাই করে কত রঙ্গ । পরিধেয় বসন 
পরে অঙ্গ! ছাড়িয়া বান্ধয়ে কেশ উভ করি বাহু । রূপ দেখিয়া ফিরে চলে লহ লহ ॥ 
সম্বরণ বক্ষ কভু করয়ে উদাধ। বেনি শ্লথ কতূ নিতম্ব উদাস ॥ সখি আলিঙ্গন করে ঘন 
আঁখি ঠারে। ক্ষণে ক্ষণে মন্দ মন্দ হাসে পুলক অন্তরে ॥ হারমালা আভরন দেখে নান! 
রঙ্গে। ভাবের আবেশে কভু আবেশ হয় অঙ্গে ॥ চবন চজনভঙ্গি নানাবিধ গভি। 
গরবে দোলায় অঙ্গ মানস মুবতি। নাগরশেখর কৃষ্ণ স্থিব নাহি হয়। সখা সখির মাঝে 
এই রস কয় ॥” 

গোপালদাস লিখিয়াছেন, "অল্পকালে পিত্রি বিয়োগ না হইল অধ্যয়ন” । পুথির 
পয়ার পড়িরা অনেকটা সেইরূপই মনে হইয়াছিল বটে। কিন্তু তাহার পদাবলী পাঠ 
করিরা উহা! বৈষ্ণবোচিত বিনয় বলিয়াই ধারণা হইতেছে । গোঁপালদাস যে একজন 
প্রথম শ্রেণীর কবি ছিলেন, আশা! করি, রসজ্ঞগণের মধ্যে এ সম্বন্ধে মতভেদ হইবে না । 
এহেন কবির পদ আশাচ্ছব্ূপ সংগৃহীত না থাকায় এবং রসকল্পবন্পী-বা রসমঞ্জরীধৃত 
পদকর্তীগণের পদ না পাওয়ায় বৈষ্ণবদাসের অনবধানতাকে ইহার জন্য দাবী করিব, না 
পদকল্পতরুর পরবর্ভা লিপিকরগণকে দোষ দিব, স্থির করিতে পারিতেছি না। এক 
বলিতে হ্য,_বৈষ্বদাস এ সব গ্রন্থ সন্ধান করেন নাই, শুধু শুনিয়াই পদ সংগ্রহ 
করিয়াছেন; নয় বলিতে হয়, পরে জিপিকরগণ অনেক পদ্দের ভণিতার গোলমাল করিয়া 
দিয়াছে, ইত্যা্দি। এ বিষয়ের বিচার-ভার পঞ্ডিতগণের উপর রহিল । 

উপসংহারে আর একটা কথা নিবেদন করিতে চাই। পূর্বকালের লোকে নিজে 
পদ রচনা করিয়া মহাজনের নামে চালাইয়। দিতেন, এইটাই অনেকের পক্ষে এক রকম 
স্বাভাবিক ছিল বলিলেও চলে । চুরি যে কেহ করিত না, এমন কথা বলি না। কিন্তু 


, গোপালদাসের পক্ষে এ কথা বল! চলে যে, চণ্ডীদাস বা গোবিন্দদাসের পদ নিজের নামে 


চালানো! সে কালে তাহার মৃত লোকের পক্ষে অসম্ভব ছিল। তাহার গুরু, গুরু-ত্রাতা, 
গুরু-পুত্র, শিক্ষা-গুরু প্রভৃতির তালিকা দেখিয়া! বুঝা যায় যে, কিরূপ পণ্ডিত ও প্রভাবশালী 
বৈষ্ব-সংঘের মধ্যে তিনি মানুষ হইয়াছিলেন এবং বাস করিতেন। এই সমস্ত বিবেচনা 
করিয়া এ. এ পদ আমরা গোপালদাসের রচিত বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছি 1* 


জ্রীহরেকৃ্ণ মুখোপাধ্যায় 


+ ১৩৩৭1২৮এ অগ্রহাষণ, বঙ্গীয়-সাঁহিত্য-পবিষদেব যষ্ঠ মাসিক অধিবেশনে পঠিত । 
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৩ কংস 
কৌনমার্গ-বিষয়ে একখানি প্রাচীন পুথি* 


বন্গভাষায় কৌলমার্গ বা তন্ত্রবিষয়ে কোনও পুথি একান্ত ছুলভ। আমাদের দেশে 
প্রচলিত সাধন-ভঙগনের বিশেষ বিশেষ প্রথা অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমাদের পক্ষে 
সম্পূর্ণ অপরিচিত ) তথাপি সহজিয়া! প্রতৃতি সম্বন্ধে নানারপ পুথি পাওয়া যায়, তাহাতে 
উক্ত প্রণালীসমূহ লইয়া চৰ্চ্চা বা আলোচনা করিতে পারি; কিন্তু তন্ত্রের সম্বন্ধে সে 
কথা বলা বড় খাটে না,_এ বিষয়ে পুথির যথেষ্ট অভাব আছে এবং সে অভাব পুরণ 
করিতে পাঁরিলে বাঙ্গালী-চরিত্রের ও সভ্যতার একট! ধারার সহিত পরিচয় ঘটিবে-- 
একথা স্বীকার করিতে পারা যায়। তিন চার বৎসর পূর্ব অনেকগুলি হস্তলিখিত পুরাতন 
পুধির সঙ্গে অদাকার আলোচ্য কৌলমার্গবিষয়ক পুথিটী আমার হস্তগত হয়। 
যদিও সম্পূর্ণ গ্রন্থ পাই নাই, মাত্র পাচ পাত! পাইয়াছি, তথাপিও মনে করি যে, ইহার 
সম্বন্ধে যতটুকু জান! গিয়াছে ততটুকুই বাহির করিয়। দিলে ভাল হয়, নতুবা অনেকানেক 
অসমাপ্ত উদ্দেশ্তের অস্থরূপ, ইহাও কর্শ্মে পরিণত ন! হুইয়া শুধু মনঃপীড়ারই কারণ হইবে। 
স্থতরাং পুথিচীর যতটুকু পাইয়াছি, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি = 

এই স্বল্পাক্কৃতি পুথিটী পড়িবার পূর্বে আরও দুই একটী কথ বলিতে 
চাই। মাত্র পাঁচ বৎপর পূর্বে, সাহিতা-পরিষৎ্ হইতে শ্রীযুক্ত বসম্ভরঞ্ন রায় 
ও শ্রীযুক্ত অটলবিহারী ঘোষ মহাশদ্দের তত্বাবধানে কোৌলমার্গ-সবন্ধীয় একখানি 
মাত্র প্রাচীন পুস্তক--( পরিষৎ হইতে প্রকাশিত ৬সতীশচন্ত্র সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয়ের 
কৌলমার্গ-রহন্ত, সংস্কৃত গ্রন্থের সঙ্ধলন ও ব্যাখ্য!)-প্রকাশিত হইয়াছিল; পুস্তকটীর 
নাম 'পাধক-রপ্রন?। তাহার পত্র-সংখ্যা ছিল ১-১৭১১৯-২১৭২৩। এই পুস্তকটীর 
পত্র-সংখ্যা ১-৫। মনে হইতেছে যে, ইহা খণ্ডিত; কারণ, প্রথানম্যায়ী আত্ম-পরিচয় 
নাই, তাহ! নিশ্চয় উপসংহার ভাগে রহিয়! গিয়াছে । তাহার সন্ধান আমরা আজ দিতে 
পারিলাম না । সাধক-রঞনের লিখন-রীতি ইহা! হইতে ভিন্ন-_সাধক-রঞ্ধন উভয় পৃষ্ঠে লেখা 
আব এটী এক পৃষ্ঠে। সাধক-রঞ্চনের প্রতি পৃষ্ঠায় ৬-৭ পঙ.ক্তি ধরিয়াছে, ইহার পৃষ্ঠা-প্রতি 
৯-১০ পডংক্তি দেখিতে পাইতেছি। সাধক-রঞ্নে মোট প্রায় ৮** পঙক্তি বা ৪০, 
গ্লোক--জ্রিপদীকে তিনের স্থলে এক পঙ.ক্তি ধরিয়! ; ইহাতে আছে প্রায় ২০* পও.্কি। 
কিন্ত সাধক-রঞ্চনে কাব্যাংশ যথেষ্ট, ইহাতে তাহার একান্ত অভাব পরিদৃষ্ট হয়। সাধক 
কম্লাকান্তের রচনায় আধ্যাত্মিক সত্যের বিবৃতি স্বল্প, ষট্‌্চক্রভেদের ব্যাখ্যাই প্রকৃত 
প্রস্তাবে প্রতিপাদ্য, নায়ক-নায়িকার সম্ভোগমিলন কাব্যের অনেকটা স্থান অধিকার 
কবিয়া আছে; কিন্ত আলোচ্য পুস্তকে আধ্যাত্মিক তত্ব একমাত্র প্রতিপাদ্য ও বক্তব্য, 
রূপক বা অলঙ্কারের ভারে তাহা ঢাক! পড়ে নাই, স্নিগ্ধ ও স্পষ্ট ভাষ! সোজাসুজি মনের 
ভিতরে প্রবেশ করে। 

উপসংহারভাগ না পাওয়ায় গ্রন্থকারের কোনও পরিচয়ই পাওয়া যায় না। তবে 


* ১৩৩৭1১৯এ পৌৰ তাবিখে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সপ্তম মানিক অধিবেশনে পঠিত । 
১৭ | 


১২৬; সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ সংখ্যা 
ভণিতার বৰ্মানন্দ নামটা ছদ্ম-নাম বা উপাধিমাত্র বলিয়া বোধ হয়; সাঁধক-রঞ্চনেও ত্রচ্মনামের 
বহুল প্রয়োগ দেখিতে পাই। যোগমার্গে যিনি গন্তব্য বা প্রাপ্তব্য, তিনিই ত্র্চ,_কথাটীর 
এইরূপ বিশেষ অর্থ অম্ুমান করিতেছি! ্‌ 
সাধক-রপ্ধনে আছে--“বর্ণিব বৃত্তান্ত কথা ব্রহ্মদরশনে।*? (-১ পৃঃ) 
“একে একে ছয় চক্র ভেদ কৈল রামা। 
নিশ্চয় জানিল এই ব্রদ্ষের দুয়ার। 
পুনর্ববার উঠিল ছাড়িয়া হহঙ্কার ॥* (২৯-পৃঃ), 
“বহ্ষনিক্ূপণম্‌’” নামে এক স্বতন্ত্র প্রকরণ বহিয়াছে। (৩০-৩৩ পৃঃ) 
পরিশেষে আত্মনিবেদনেও আছে-_ ক 
“অতঃপর কহি গুন আত্ম নিবেদন । 
ব্ৰহ্মকুলে উপনীত স্বামী নারায়ণ ॥ 
জন্মভূমি অম্বিকা! নিবাস বর্ধমান । 
শ্রপাট গোবিন্দমমঠ গোপালেব স্থান ॥% -( ৫১ পৃঃ); 
্রদ্ধকুল অর্থে ব্রাঙ্মণকুল না বুঝাইয়া তান্ত্রিক সাধক সম্প্রদায় বুঝাইতেছে মনে করিতেছি । 
শ্রীগণেশায় নমঃ ॥ 
নমস্কার গুরু পদে জান কৈলে ব্ৰহ্ম হদে 
পরম পবিত্র হয় মন! 
চিত্ত শুদ্ধ হৈলে পরে, গুরু ক্পা হয় তারে 
নাহি হয় যমের দর্শন ॥ 
" মুক্তি হয় অনায়াসে নাহি পড়ে ভবপাশে 
ব্ৰহ্মানন্দে মগ্ন হয় সদা । 
নিত্য স্থখে মগ্ন থাকে আপনারে আপনি দেখে 
গর্ভের যন্ত্রণা নহে কদা ॥ ২1 
কৌলমার্গ মহাঁবিধি নিকপিল! গুণনিধি 
শক্তি সঙ্গে করিয়া বিচার | 
গুহ্যাৎ খহ্যতর কথা শুন শুন বীরমাতা 
সাধকেরে করিতে নিস্তার ॥ ৩ ॥ 
শিব আজ্ঞা সত্য বটে একথা আগমে রটে - 
ভাব বুঝি করহ নিশ্চয়৷ 
বুঝিলে শিবের ভাব সর্ধ্ব সিদ্ধি হয় লাভ 
- | আনন্দেতে সদাকাল রয় 181 
শিবোক্তি বিশ্বাস যারে কৃতাস্ত কি করে তারে 
সর্ধত্রে সর্বদা হবে মান্ক। 
শোক মোঁহ নাহি পাবে মহাজ্ঞানোদয় হবে 
লোকেতে বলিবে ধন্ত ধন্য ॥৫| 


বঙ্দাব্ব ১৩৩৭ ] 


প্রমাণমাহ :-_ 


কৌলমার্গ-বিষয়ে একখানি প্রাচীন পুথি 


ভাব বুঝে কর্শ করে শ্রেষ্ঠ বলি কয় তারে 
ব্যত্তয় হইলে বলে ভ্ৰষ্ট । 

কহিলেন ব্ৰহ্মানন্দ তত্ব করো ভাল মন্দ 
তন্ত্র মধ্যে লেখ! আছে স্পষ্ট 1৬ 


কৌলধর্শ নিরূপণ করিলেন শিব । 
আচরিলে অনায়াসে তরিবেক জীব ১ 
কারণের প্রতি যি অনুরাগ হয়। 

সমূহ আনন্দহদে সদা মগ্ন রয় ॥২॥ 
এঁছিকে হইবে সিদ্ধ অস্তে মুক্তি পায়। 
নিতান্ত শিবের উক্তি নাহিক সংশয় ॥৩॥ 
ব্ৰহ্মানন্দ রচিলেন পয়ারের ছন্দ । 
আচরিলে কৌলধর্শ্ব যায় ভববন্ধ ॥৪॥ 


সংত্যজ্য ভব্দনাচারং যো মে জ্ঞানং প্রপদ্যতে | 
নিরস্তঃ সর্ববকর্মভ্যঃ কৌলাচারো বিধীয়তে ॥ ইত্যাদি কব্রজামল ॥ 
= সত্বরজতমোগুণে বাধা সর্ব জনে জনে 


বৃথা মনে করএ কল্পনা । 

তিন গুণে লিপ্ত হৈয়া নিজরূপ বিসরিয়! 
ভোগে দুঃখ সংসার যন্ত্রণ। ॥ 

কর্্মপাশ কাটিবারে নিরস্তর কর্ম করে 
পক্ষে পঙ্ক করয়ে ক্ষালন। 

জানের সাধন কর্ম না জানি তাহার মৰ্ম্ম 
অন্ত কন্মে করয়ে যতন ॥ 

না করিয়া বিবেচনা করে নানা কারখানা 
অবশেষে নিন্দা করে লোকে। 

জানিতে পরম তত্ব ব্যয় করে নিজ অর্থ 
প্রকাশ হৈলে জাতি ঠেকে ॥ 

কামনায় যে যে কর্শ্ব সকল মূঢ়ের ধর 
হয় নয় মহ কর দৃই। 

শ্রবণে কর্কশ হয় কেহ কেহ মন্দ কয় 
পরিণামে হয় বড় মিষ্ট ॥ 


প্রমাণমাহ। খর্শ্ববাণিজীকা মূঢ়া কনকামানরধিমান্‌ ॥ 


১২৭ 


ইতি মস্থবচনাৎ ॥ 


১২৮, 
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পয়ার-। বন্ধা বিষ্ণু মহেশ্বর গুণ প্রকৃতির । 


হয় নয় শান মতে দেখ সর্বব ধীর ॥ ১॥ 
গুণ প্রতি তিন গুণ বেদশান্ত্ে কয়। 
গুণেতে ব্ৰহ্মাণ্ড বীধা নাহিক সংশয় ॥- 
সত্বগুণে দিব্যভাব হয়ত উৎপত্তি । 
স্বভাবে করয়ে কর্শ্ম নিজ নিজ বৃত্তি ৷ 
শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসে হয় রত। 
অস্তর্যাগে১ সদা থাকে চলে বিধিমত ॥ 
রজগ্ুণে বীরভাব বহিধাগে রত। 
লোভের প্রভাব আর নীচ অঙ্গত ॥ 
অহং কর্তা বলিয়! বিচারে করে স্থির । 
্রিয়ায় প্রবর্ত হয় বলে আমি বীর ॥ 
তমগ্ডণে পশুভাব বিধিহীনে রত । 
তামস জনের সঙ্গ জ্ঞান হয় হত ॥ 
সতানত বিবেক না হয় কদাচিত ৷ 
অজ্ঞানে সদাই থাকে করে বিপরীত ॥ 
প্রকৃতির গুণে যতো হইতেছে কৰ্ম্ম । 
কে করে করায় কেবা নাহি জানে মর্শ্ম ॥ 
ব্ৰহ্মানন্দ রচিলেন পয়ারের ছন্দ । 
আচরিলে কোঁলম্নার্গ যায় ভববন্ধ ॥ 
পঞ্চ মকারের বিধি কৈল নিরূপণ । 
মদ্য মাংস মৎস্য মুব্রা অপরে মৈথন | 
ইত্যাদি বিষয় ভোগে সাধন করিবে। 
এঁহিকে হইবে সিদ্ধ অন্তে মুক্তি পাবে ॥ 


শ্লোক। আত্মতত্বং ন জানাতি কথং সিদ্ধিঃ বরাননে ॥ ইতিশিবোক্তিঃ ॥ 
জ্ানামুক্তির্লভে সত্যং জাভিভেদাদিকং ন হি। 
সর্বজাতিষু নির্ববাণং জানেন পরমেশ্বরি ॥ ইত্যাদি কুলার্ণবতন্নে ॥ 


পদ পদার্থের অর্থ নিশ্চয় পরমতত্ব 


* জান হৈলে মুক্তিপদ পাবে। 


১। অন্তর্যজন আর ভক্তির লক্ষণ । 
বিস্তার করিব ছয় চক্র বিবরণ ॥ 
(সাধক-রপ্রন, পৃঃ ২) 


বঙ্গান্ব ১৩৩৭] 
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শোক মোহ নাহি হবে সর্বদা আনন্দে রবে 
নিজরূপবোধ হৈবে যবে ॥ 

না জানিলে নিজ তত্ব তাহার সকল ব্যর্থ 
অতএব নিদরূপ জান। 

সকল শাস্ত্রের মত ইহ! বিনে অন্ত পথ 
নাহি কবে বিশেষে সৃজন ॥ 


প্রমাণমাহ ॥ স্বন্বরূপমজানন্‌ বৈ জনোহয় দৈববন্জিতঃ। 


বিষয়েু স্থখং বেত্তি পশ্চাৎপাকে বিপন্নবৎ ॥ ইত্যাদি বাশিষ্ঠসারে ॥ 


সুযম সাধনে যদি পার হৈত ভবনদী 
বিষম সাধন কেন কয়। 

সংযম নিয়ম করি দিবানিশি ধ্যান ধরি 
খাষি মুনিগণ কেন রয় ॥ 

আহার করিয়! পত্র মুদ্বিত হইয়া নেত্র 
বহুকাল কবেন সমাধি । 

অনশন বহুকাল পরে ফল মূল জল 
আহারের করিতেন বিধি ॥ 

সকল ছাড়িয়া শেষে গোঁফার ভিতরে বসে 
বাযু করে ভক্ষণ নির্ণয় 

পরে বায়ু রোধ করে মহানন্দ ধ্যান ধরে 
সমাধি করিয়া ভারে কয় ॥ 


পয়ার ॥ এসব কাষ্ঠার পরে জ্ঞানোদর হবে। 


জ্ঞানোদয় হৈলে পরে মুক্তিপদ পাবে ॥ 
বিশেষে লেখেন শমদম উপরতি। 
তিডিক্ফ সমাধি শ্রদ্ধা সাধকের প্রতি ॥ 
এই মৃত সাধন করিতে চতুষ্টয়। 

সাধন উত্তীর্ণ পরে জ্ঞানোদর হয় ॥ 
জানোদয় হৈলে পরে সদ্‌গুরু সেবিবে। 
করিলে সদ্গুরু সেবা পরে মুক্তি পাঁবে ॥ 
যে যে কৰ্ম্ম ব্রাহ্মণের কৈল নিরূপণ | 
তাহার মধ্যে কিছু নাহি নিদর্শন | 
ঘ্বিবিধ কৌলের ধৰ্ম্ম, করিল নির্ণয় 
নিৰ্যান করেন ইহা ব্যাস মহাশয় ॥ 


১২৯ 
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শিব অভিপ্রায় জানি করিলা বিভাগ । 
অন্তর্যাগ লিখিলো আর বহির্যাগ ॥ 
অন্তর্যাগ বিধি লেখে ব্রাহ্মণের প্রতি । 
শ্রেষ্ঠকণ্খ ব্রাহ্মণের অন্য নাহি গতি ॥ 
বর্ণানাং ব্রাহ্মণ গুরু বেদশান্ত্রে কয়। 
আছয়ে প্রবল শ্রুতি জান হয় নয় ॥ 
বহির্যাগ বিধি লেখে ব্রাহ্মণ ইতরে। 
হইবেক রতিমতি অন্তর্যাগ পরে ॥ 
অন্তর্যাগ পরে জান উদয় হইবে । 
অনায়াসে অবশেষে কৈবল্য পাইবে ॥ 
বন্ধ মুক্ত সত্যজ্ঞানে করে নানা কর্ম । 
কো বা বন্ধ কো বা মুক্ত নাহি জানে মৰ্ম্ম ॥ 
বন্ধ মুক্ত ছুই মিথ্যা ভাগবতে আছে। 
আর আর অনেক শাস্ত্রে লেখে ছুই মিছে ॥ 
আগম নিগম ছুই প্রবল প্রমাণ। 
হয় নয় জান গিয়া যদি থাকে জ্ঞান ॥ 
মিথ্যা জস্ত কম্ম করে করিয়া যতন ৷ 
অজ্ঞানে মোহিত হয় না জানে কারণ ॥ 
বেদাগম সর্বশান্্গ্রকাশক ব্যাস । 
সর্ধশাস্ত্র বিচারিয়! করিলে.নির্ধাস ॥ 
অদেয়ো অপেয়ো করি লিখিলে অগ্রাহ্‌। 
এমত চাতুরি তবে লেখার কি কাধ্য ॥ 
মৎস্য মাংস ব্যবহারে মুক্তি যদি হয়। 
ছুর্গম সাধনবিধি তবে কেন কয় | 
মুক্তির কারণ যদি হইতো মৈথন । 
ষত্ব করি করে কেন ইন্দ্রিয় দমন ॥ 
এসব বিষয় ভোগে মুক্তি হৈত যদি। 
মুক্তি ইয্‌ছুক খধি করিতো নিরবধি ॥ 

নখছেদে যাহা হয় অস্ত্র লয় কে কোথায় 

বিচারিয়া করো অনুমান । 
স্থষম সাধনে কেন সমাধা না হয় মন 
দুর্গম সাধনে করে জ্ঞান ॥ 


পয়ার ॥ অপরে লিখিলে যাহা! করহ শ্রবণ। 
অভিপ্রায় বিচারিলে হয় দিব্য জান ॥ 


বলা ১৩৩৭ ] 


কৌলমার্গ-বিষয়ে একখানি প্রাচীন পুথি 


নারিকেলোর্দক ঘি কাংস্তপাত্রে রাখে। 

সর্ধলোক শান্ত্র মতে ছুই করি লেখে | 

তাত্রপান্রে পৃয়ঃ পান কেহ্‌ যদ্বি করে। 

ভ্ৰষ্ট বলি-নিরিস্তর, নিন্দয়ে তাহারে ॥ 

ওঁ পাত্রে গুড় দ্রব্য স্পর্শ যদি হয়। 

ভত্রলোকে দুষ্ট বলি সর্বক্ষণ কয়! 

যে যে পান্রে অন্ন পাক হয় একবার ! 

সে সে পাত্রে অন্ন পাক নাহি করে আয় | 

তাহাতে করিলে পাক অন্ন দুষ্ট হয়। 

কি জন্তে নিষেধ করে করহ নির্ণয় ॥ 

এমত নিষেধ্‌ লেখে অনেক প্রকার ৷. 

সকল লিখিলে পুথি হয়তো বিস্তার ৷ 

স্ততিশেষে ফলশ্রুতি করিলে নিশ্চয়, 

অগম্যাগমন স্রাপান পাপ যায় | 

জাচমমের জল যতো আছএ নির্ণয়। 

তাহার অধিক হৈলে স্থরাতুল্য হয়॥ 

সর! তুল্য হৈলে পরে ক্রিয়া হয় পণ্ড। 

এঁহিকেতে লোকনিন্দা.প্রে যমদণ্ড ৷ 

তুল্য তার এই মত করিল! বিচার 

আসলের- কৃতো গুণ কে ক(বে) নির্ছার'॥ 

গঙ্গার মাহাত্ম্য শুন শিখীলেন, পুনঃ পুনঃ 
শান্্রমধ্যে অনেক প্রকার । 
শুনিলে এসব কথা দুর হয় ভবব্যথা 

গর্ভবাস নহিবেক আর ॥ 


গঙ্গানারায়ণ, বর চরমের এই ধৰ্ম্ম 


সুভে বলে করিয়া যতন । 
মৃত্যু হয় গঙ্গাজলে লোকে ধন্ত, ধন্ত বলে 
সর্গে যায় চড়িয়া বিমান ॥ 


পঞ্চম পাতকী যদি গৃহমধ্যে মরে । 
শব কিম্বা অস্থি লৈয়! যায় গঙ্গাতীরে, ॥ 
সেই অস্থি গঙ্গাজলে করে সমর্পণ । 
চতুভূত্জ হৈয়া স্বর্গে করেন গমন ॥ 
যোজন মধ্যের পথে থাকে গা গঙ্গা বলে, ডাকে 
হয় সেই শিবের সমান । 


১৩১ 


১৩২ 


সর্বদা কৈলাসে বান 


_ গঙ্গার কণিকা! জলে 


এম্‌ত গঙ্গার জল 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! 
নাহি হয় কোন ত্রাস 
বেদশান্ত্র ইহার প্রমাণ ॥ 

গঙ্গা হৈতে জল যদি চণ্ডালে আনয়। ০ 

পাত্রাস্তরে শুদ্ধ হয় শাস্ত্র মতে কয়॥ 

গোহত্যাদি পাপ ধ্বংস হয় গঙ্গাজলে। 

ত্ৰৈলোক্যতারিণী গঙ্গা বেদাগমে বলে! 

যাহারে অশুদ্ধ বলে 

হয় সেই পরম পবিভ্র। 

«কে বলে তাহার ফল 
কেবা জানে সে সব চরিত্র ॥ 

অশ্তুদ্ধ পবিত্ৰ হয় জলম্পর্শ মাত্র । 

আপনি অশুচি হন স্পর্শে সুরাপাত্র ॥ 

আশ্চর্য্য শাস্ত্রের গতি বুঝ! কিছু ভার। 


 রলচিলেন ব্রন্গানন্দ করিয়। পার 1 £:॥ 


ফালাপাত উপাখ্যান শুন সবে দিয়! মন 


যে জন্তে তাঁহার কষ্ট 


পয়ার! - 


সংক্ষেপে কহিব তার কথ! 
সংসারে বিদিত স্পষ্ট 
বাছল্য করণ ফল বৃথা ॥ 


বিশেষে বৃত্তান্ত সবে আছ অবগতো!। 
বিস্তারিত করি লিখি জানাইব কতো ॥ 
অভিপ্রায় বুঝে দেখ ইহাতে থে হয় | 
ব্রাহ্মণের ধর্ম ইহা কভু নাহি হয়! 
অপরে লেখেন যাহা করহ্‌ শ্রবণ। 
বিচারিলে সবে তারে বলে বিচক্ষণ ॥ 
হস্তিপদাঘাত হৈতে প্রাণ যদি ষায়। 
শুণ্ডিকা আলয় গেলে প্রাণ রক্ষা হয় ॥ 
তথাপিহ নাহি যাবে আলয় তাহার । 
শান্রমধ্যে নিষেধ লেখেন বারম্বার ॥ 
শাস্ত্রের নিষেধ মতে নাহি হয় ত্রাস । 
আচার্য বলিয়া গিয়৷ করেন সম্ভাস ! 
পুরোহিত সংজ্ঞা যার আচার্য্য আম্পদ। 
কি মতে আচার্য হয় চুয়াইয়া মদ | 
আার্ধ্য হইতে যার হইল উৎপত্ভি। 
কারণ বলিয়া তারে করেন নিষ্পত্তি ॥ 


1 এ সংখ্যা 


বাৰ ১৷ ]  কৌলমাৰ্গ-বিষয়ে একখানি প্রাচীন পুঁথি ১৩৬ 


জনক যাহার তারে জন্য করি কয়। 
আচার্য্য জনক বটে নাহিক সংশয় ॥ 
জন্ম দিয়া আপনি জনক বলি ডাকে। 
আনন্দের গণ সেট! ক্ষণমাত্র থাকে £ 
অকারণে কারণ কবেন বিবেচন|। 
এমত উন্মত্ত লোকে কে করিবে মান ॥ 
ভাল মার্গ কহ যদি মন্দ বলে নিরবধি 
পাষণ্ড বলিয়া তারে কয়! 
কহিতে উচিত কথা - মনেতে পাই! ব্যথা 
লাঠি লৈয়! মারিবারে ধায় | 
প্রমাণমাহ ॥ দিব্যৌষধিং ন সেবস্তে মহাব্যাধিবিনাশ[ন]ং। bf 
তদ্যাধিবৰ্জ্জনং পথ্যং কুর্বস্তি চ কুভোজনং ! ইত্যাদি কুলার্ণবত্গ্তে॥ _ 


লিখিয়া কৌলের বিধি করিল খণ্ডন। 
নিষেধ করিলে যাহা শুন দিয়া মন ॥ 
কলিতর বলি লেখে দুর্গোৎসবতত্তে। 

হয় নয় জান গিয়া ভবদেবে বর্তে 
নিষেধে মানেন বিধি বিধিতে নিষেধ | - 
চক্রে প্রবিষ্ট হইয়া বলে নাহি ভেদ! 
লোকে নিন্দা করে যদি শুনে না সে সব। 
কিছু জ্ঞান থাকে যার সে হয় নীরব ॥ 


চক্রের বাহির হৈয়! দেহেতে চৈতন্য পাইয়া তখন বলেন ভেদ আছে। 
এমত অভেদ করে খণ্ড জ্ঞান বলে তারে হয় নয় জান গুরুর কাছে। 
অজ্ঞানে অভেদ করে কারণের বর্ম । 
ভেদাভেদ কিসে যায় নাহি জানে মর্ম ॥ 


জ্ঞান হৈলে ভেদ যায় অভেদ তাহারে কয় ভেদাভেদ তখনি সে'যায়। 
ভেদাভেদ গেলে শেষে মুক্তি হয় অনাঁধাসে পুণ্য পাপ কিছুই না রয় 1 
‘বাহ্‌ কৰ্শ্মে ভেদাভেদ কখন না যায়। 
আছএ শুকের লিপি দেখহ নিশ্চয় ৷ 
প্রমাণমাহ ॥ ভেদাভেদৌ সপদ্ছি গলিতৌ পুণ্যপাপে বিনীর্ণে 
-  মায়ামোহো ক্ষয়মধিগতৌ নষ্টসন্দেহবৃত্তিঃ | 
শব্ধাতীতং তিগুণরহিতং প্রাপ্য তত্বাববোধং 
নিষ্বৈগুণ্যে পথি বিচরতাং কো বিধিঃ কো নিষেধঃ ॥ 
ইত্যাদি শুকবচনাৎ ॥ 
কর্ণ্মপাশ কাটা যাবে তখন কৈবল্য হবে যতন করিয়া কাট পাশ। 
শানে করো দৃঢ়মতি জান সাধনের প্রতি ব্রহ্মজ্জানে কর কর্ম্ম নাশ। 
ব্ৰহ্মানন্দ রচিলেন পয়ারের ছন্দ। 
কৌলমার্গ আচরিলে যায় ভববন্ধ ॥ 
ক্িপ্রিয়রঞ্জন সেন। 


১৮ 


চিরঞ্জীব শর্মা. 


আদিশুর যে পাঁচ জন ব্রাহ্মণ বাঙ্গালায় লইয়া! আসেন, তাহাদের মধ্যে দক্ষ একজন । 

ইনি 'কাশ্তপগোজ্জের লোক ছিলেন। ইহার বংশে ১৬ জন লোক গ্রাম প্রাপ্ত হন এবং 
গ্রামীণ উপাধি লাভ করেন। গ্রামীণদিগকে বাঙ্গালায় গাঞ্চি বা গাই বলে। ঘটকদের কথায় 
বলিতে গেলে বলিতে হয়-__কাস্ঠপগোত্রে ষোল গাই । এই ১৬ গাইয়ের মধ্যে চাটুতি 
গাইয়ের ছয় ঘর বল্লালের নিকট কৌলীন্ত মর্যাদা লাভ করেন। তাহারা আপনাদের 
চট্টোপাপ্যায় বলিয়া পরিচয় দেন। তাঁহারা কখনও দক্ষের দোহাই দেন না। 

আমাদের চিরঞ্জীব শশ্খা দক্ষের দোহাই দিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছেন। তাহাতে 
বুঝিতে হইবে, তিনি কুলীন নন- চট্টোপাধ্যায় নন। কাশ্তপগোত্রের আর যে পনরটী 
গাই আছে, তাহার কোনওটাতে তাহার জন্ম হইয়াছে। সেটা কোন্‌ গাই, তাহা আমরা 
জানি না। তবে চিরপ্রীব শ্রোত্রিয় ছিলেন, এটা ঠিক। 

এই বংশে ইংরেজী ১৬৪০ অব্দের কাছাকাছি কোন সময়ে কাশীনাথ নামে এক 
ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জ্যোতিষশাস্ত্রে খুব পণ্ডিত ছিজেন। তিনি হাত দেখিয়া 
লোকের ভাগ্যের কথা বলিতে পারিতেন--তিনি লোকের আকুতি দেখিয়াও তাহাঁর 
ক্থভাব-চরিত্র এবং ভূভ-ভবিষ্যৎও বলিতে পারিতেন। হাত দেখিয়া ভাগ্য গণনার নাম 
সামুত্রক পান্্র। | কাশীনাথের উপাধি ছিল- সামুন্রকা চার্যয । 

তাহার তিন পুত্র ছিল--রাজেন্দ্র, রাঘবেন্দ্র, মহেন্দ্র । ইহারা সকলেই কবি ও পণ্ডিত 
ছিণেন। রাঘবেন্দরের প্রতিভা খুব উজ্জল ছিল। ইনি অনেক শান্তর পড়িয়নাছিলেন। 
ইনি ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশের ছাত্র ছিলেন। 

ভবানন্দ সিন্ধান্তবাগীশ সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক। ন্যায়শাস্ত্রের মৃলগ্রস্থ তত্বচিন্তামণির 
উপর রঘুনাথ শিরোমণি যে দীধিতি নামে টীকা করেন, তিনি তাহার উপব প্রকাশিকা 
নামে টীকা লেখেন। এই গ্রন্থ পণ্ডিতসমাজে ভবানন্দী নামে প্রসিদ্ধ । ভবানন্দী - বাঙ্গালা 
দেশে বড় চলে না। চলে পশ্চিমে, চলে মহারাষ্ট্রদ্েশে। মহাদেব পুস্তামকর নামে একজন 
মহারাষ্ট্রদেশীয় পণ্ডিত, ভবানন্দীর উপর ছুই টীকা লেখেন। একখানির.নাম-_সর্কোপকারিণী। . 
এখানি ছোট । আর একথানি বড় টীকা লেখেন, ইহার নাম ভবানন্দীপ্রকাশ। ভবানন্দী 
বাঙ্গালায় চলিল না কেন? ভবানন্দের টোল ছিল নবধীপে! তিনি মুখোপাধ্যায় 
ছিলেন। বোধ হয়, তাহার কুল ভাঙিয়াছিল। কিন্ত তিনি ঘোর তান্ত্রিক ছিলেন এবং 
তান্ত্রিক হইলে যাহ! হয়--অত্যস্ত মাতাল ছিলেন। তাই নবধীপের পণ্ডিতের! তাহাকে 
নবদ্বীপ হইতে তাড়াইয়া দেন। তখন তিনি কাটোয়া ও দ্বাইহাটের মধ্যে গঙ্গাতীরে 
মলাহাটী নামক স্থানে বাস করিতে থাকেন। তাহার বংশের পৌত্র ও দৌহিত্র নলাহাঁটী 
এককালে একটা বড় পণ্ডিতসমাজ হইয়! উঠিয়াছিল। 

রাঘবেন্দর নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন এবং তাহার অসাধারণ স্মৃতিশক্তিও ছিল। 


বঙ্গাব্দ ১৩৩৭ ] চিরঞ্জীব শর্মা ১৩৫ 


তাহার পাশে বসিয়া এক শত জন লোকে এক শতটা কবিতা পাঠ করিল । তিনি প্রত্যেকের 
কবিতা হইতে এক একটি কথা লইয়| নূতন এক শতটী কবিতা করিয়া দিলেন। এইটী 
তাঁহার অদভুত ক্ষমতা ছিল। লোকে তাহাকে শতাবধান বলিত। সাধারণতঃ শতাবধান 
বলিতে যে এক শত বিষয়ে মন দিতে পারে, তাহাকে বুঝায় । পর পর এক শত লোক 
কথা বনিল--সেই কথা মনে করিয়া ষে বলিতে পারে, তাহাকে শতাবধান বলে। কিন্ত 
রাঘবেন্ব আর একরূপ শতাবধান। নমস্তাপূরণেও রাঘবেন্দ্রের যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল। 
তিনি নানারূপ সমস্তা পূরণ করিতে পারিতেন। তিনি ছুইখানি বই লিখিয়াছিলেন। 
একথানির নাম মন্ত্রদীপ, আর একখানির নাম রামপ্রকাশ। একখানি বৈদিকমঙ্ত্রে 
বই, আর একথানি স্থতির। মন্ত্রের অর্থ না জানার দরুণ যে সকল বৈদিক কাধ্য তখনও 
চজিতেছিল-_ভাহাতে অনেক গোল ছিল। সেই গোল দূব করিবার অন্ত তিনি মন্ত্রদীপ 
লেখেন। এখানি বোধ হয়, বৈদিকমন্তরের ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্তগ্রন্থ। রামগ্রকাশ ধর্শকার্য্ের 
কালনির্ণয়ের বই। 
ছুই জন কবি তাহার সম্বন্ধে হুইটা কবিতা লিখিয়াছেন। প্রথমটা এই, 
অহং হরিহরঃ সিদ্ধেরবলম্বা সরস্বতী ৷ | 
সাক্ষাচ্ছতাবধানত্বম্বতীর্ণা সরস্বতী ॥ 
হরিহর নামে তাহার কোন ছাত্র বা বন্ধু ছিলেন। তিনি বলিতেন, স্রস্বতী হইতেই 
আমার সিদ্ধিলাভ হইয়াছে। সেই সরস্বতীও সাক্ষাৎ শৃতাবধানরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। 
আর একজন কবি বলিয়াছেন, _ 
পুংরূপাদরিণী সাক্ষাদবতীর্ণ। সরস্বতী । 
জিতঃ শতাবধানোহতো বিষ্ণুনাপি ন জিঞ্ণুন| ॥ 
সরস্বতী পুরুষের রূপ ভালবাসেন বলিয়া পুরুষরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। | সেই অন্য বিষ্ণুও 
শভাবধানকে জয় করিতে পারেন নাই। 
ভবানন্দ মিদ্ধান্তবাগীশ ছাত্র হইলেও তাহার সম্বন্ধে এই শ্লোকার্থ বলিয়াছিলেন,__ 
অস্নং কোহপি দেবোংনুবদ্যাতিবিদ্য- 
শ্চমকারধারামপারাৎ বিভর্তি | 
এ ছাত্রটী কোনও দেবতা হুইবেন। ইহার পড়াশুনা করিবার ধারা নৃতন রকম 
ও চমৎকার । 
রাঘবেন্দ্রের একটা পুত্র হইয়াছিল । পিতা রাশি দেখিয়া নাম রাখিলেন--বামদেব। 
তাহার জেঠা মহাশয় তাহাকে আদর করিয়া বলিতেন-_তুমি চিরপ্তীব। তিনি জেঠার 
দেওয়া নামেই প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। বাঁলককালে তাহার প্রতিভা দেখিয়া অনেকেই মুগ্ধ 
হইয়া যাইত। তিনি পিতার নিকট প্রায় সমস্ত শান্তর গড়িয়াছিলেন। স্বীয় প্রতিভার 
বলে অপঠিত শান্ত্রেরও তিনি অধ্যাপনা করিতেন । 
তিনি অনেকগুলি বই লিখিয়াছেন এবং অনেক শাস্ত্রে বই লিখিয়া গিয়াছেন,- 
দর্শন, স্তায়, কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, ছন্দ ইত্যাদি। তিনি যশোবস্ত সিংহ নামক রাঢ় 
দেশের একজন জমিদারের দভাপপ্ডিত হইয়াছিলেন। এই ষশোবস্ত সিংহ ঢাকার নায়েব- 
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দেওয়ান হইয়া প্রভূত যশ ও অর্থ উপার্জন করেন। তখন সুশিদকুলি খর জামাই বাঙ্গালার 
স্বাধীনপ্রায় রাঁজা-__নামে মাত্র দিল্লীর স্থবেদার। ঢাকায়ও তখন একজন ফৌজদার 
থাকিতেন। যশোবস্ত তাহারই কাছে নায়েব ছিলেন। ১৬৬২ সালের পর কয়েক বৎসর 
ধরিয়! শায়েস্তা খা! বাঙ্গালার সুবেদার ছিলেন। তখন ঢাক! বাছালার রাজধানী ৷ শায়েস্তা 
খাঁর সময় বাঙ্গালায় আট মণ করিয়া চাউল টাকায় বিক্রয় হইত। এটা একটা মন্ত কথা। 
শায়েস্তা খ] এই ব্যাপারের স্থৃতি রক্ষার জন্ত ঢাকায় একটা গেট নির্মাণ করেন ও 
ভাহা বন্ধ করিয়া দিয়া যান এবং বলিয়া দিয়! যান-আর যাহার রাজত্বকালে টাকায় 
আঁট মণ চাউল হইবে, সেই এই গেট খুলিতে পারিবে । ১৭৩৩ খৃষ্টাব্দে যশোবস্তের 
নায়েব-দেওয়ানির সময় আবার টাকায় আঁট মণ চাঁউল বিক্রয় হয়। তাই তিনি 
মহা সমারোহে শায়েস্তা খাঁর গেট খুলিয়াছিলেন। এখনও ঢাকার কেল্লায় লোকে সেই 
গেট দেখাইয়া দেয়! 
চিরঞ্জীব এই যশোবস্ত সিংহের বাড়ীর পণ্ডিত ছিলেন বা তাহার সভা-পণ্ডিত ছিলেন। 
তিনি যে অলঙ্কারের' বই লিথিয়া গিয়াছেন, তাহার নাম কাব্যবিলাম। কাব্যবিলাঁসে 
তিনি সিংহভূপতির নাম করিয়ীছেন। কিন্ত বৃত্তরত্বাবলীতে তিনি যশোবস্ত সিংহের 
প্রচুর স্ততিগান করিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ আমরা একটা শ্লোক তুলিয়া! দিলাম। 
তিনি ৭২ ক্লোকে শার্দু'লবিক্রীড়িত ছন্দের লক্ষণ-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,_ 
কোদগুধ্বনিখগ্ডিতারিপৃতনাসর্ব্ধাতিগর্ব প্রভো 
গৌড় ভ্রীধশবস্ত সিংহ নিতরামাকর্ণন়াকর্ণর় ৷ 
যত্ৰ স্থাম পলা গণাত্ততগণৌ তাখ্যো! গণোহস্তে গুরু- 
বিপ্রামো রবিভিন“গৈস্তদুদ্িতং শাদু 'লবিক্তীড়িতম্‌ ॥ 
তিনি তাহার কাব্যবিলাসে জয়সিংহ নামক এক নৃপতির উল্লেখ করিয়াছেন। 
গ্লোকটী এই,_ 
উপেত্য ত্রেতাতো৷ নিজচরণহানিক্রমম্ভঃ 
সমস্তাদ্বর্মোইভূদ্বলরতি কলাবেকচরণঃ। 
পুরস্তাদদ্যৈবং জয়িনি জয়সিংহক্ষিতিপতৌ 
বভুবুশ্মত্বারঃ পুনরভিনবাস্তস্য চরণাঃ ॥ 
এই জয়সিংহ বোধ হয়, জয়পুরের রাজা । প্রন rc জয়সিংহ। 
জয়পুরে ইহার রাজত্ব ছিল। এখনকার আলোয়ার তখন তাঁহার রাজত্বতুক্ত ছিল। 
সেখীবাটীও তাছার রাজত্বভুক্ত ছিল। তাহার উপর তিনি বাদশাহের সেনাপতি ছিলেন 
এবং প্রায়ই দিল্লীতে থাকিতেন। কয়েক বার তিনি ভিন্ন ভিন্ন সবার হুবেদারীও 
করিয়াছিলেন । চিরপ্তীব বলিতেছেন,_-তিনি জয়লাভ করিলে ধর্ম যে যুগে যুগে এক 
. একটা পা হারাইয়াছিলেন, সেই সব করটী পা তিনি নৃতন করিয়া পাইয়াছিলেন। যে 
জয়সিংহ সম্বন্ধে চিরঞ্ীব এত বড় কথা৷ বলিলেন, তিনি বাঙ্গালার সাধারণ জমিদার 
হইতে, পারেন ন]। “তিনি এই বড় জয়সিংহই হুইবেন। অ্রয়সিংহের নাম সমস্ত দিল্ী 
সাম্তরাজ্যময় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। 
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ইনি ১৭১৪ সালে দক্ষিণ হইতে অনেক বেদদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনাইয়| জয়পুরে 
অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। এই সময় বাঙ্গালী এক বৈদিক ব্রাহ্মণ জয়পুরনগর পত্তন 
করেন। ইহার নাম বিদ্যাধর। ইহার পূর্বে আমের জয়পুরের রাজধানী ছিল । আমের 
ছুই পাহাড়ের মাঝখানে একটা গলি। রাজ্য বড় হইলে সেখানে- আর রাজধানী রাখা 
চলে না বলিয়া সেখান হইতে ৭ মাইল দূরে এই নগর স্থাপিত হয়। ইহা এক কুর্শবপৃষ্ঠ ভূমির 
উপর নির্শ্িত--চারি দিকেই জল চলিয়া যাইবার বন্দোবস্ত আছে। বাস্তাঘাটের ব্যবস্থাও 
অতি চমৎকার । এই নগর নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গেই বোধ হয়, জয়সিংহের অশ্বমেধ করিবাব 
ইচ্ছা হয়। অশ্বমেধ করিতে হইলে অশ্বকে ত যথেচ্ছভাবে বিচরণ করিতে ছাড়িয়া 
দিতে হয়। জয়সিংহ ত তাহা পারেন না। তাই তিনি অশ্বকে নিজের মণ্ডলের মধ্যে 
ছাড়িয়া দিয়াছিলেন-দিল্লীর এলাকায়ও যাইতে দেন নাই-যোধপুরের এলাকায়ও 
যাইতে দেন নাই। 
জয়পুরের রাজা মানসিংহ সম্বন্ধেও চিরপ্ত্রীব অনেক কথ! বলিয়া গিয়াছেন। মানসিংহ 
আকবরের সময় দিল্লীর প্রধান ওমরাহ ছিলেন৷ জাহাঙ্গীরের ত তিনি মামাই ছিলেন। 
তিনি ছুইবার বাঁদালার স্থবেদারী করেন। শেষবার প্রতাপাদিত্যকে দমন করিয়া যান। 
বাঙ্গালায়-_বিশেষ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহলে--তাহার যথেষ্ট নাম ছিল। তিনি অনেককে 
অনেক ভূমি ইত্যাদি দান করেন । বাঙ্গালার পণ্ডিতরাও তাঁহার অনেক গুণগান করিয়াছেন, 
তাহার নামে নিজেদের বই উৎসর্গ করিয়। গিয়াছেন । চিরঞ্জীব তাহার সম্বন্ধে এই 
কবিতাটা লিখিয়াছেন,_ 


অদ্যৈবায়ং প্রলয়জলঘিস্ত্যক্তবেলোহপ্যবেলম্‌ 
অদ্যাপ্যেষ ভ্রমৃতি পরিতো ভূপতিমণনসিংহঃ | 
ইখং কীর্ডিক্ষিতিপ ! ভবভো জৈজ্রযাত্রাস্তরালে 
ভূয়োতৃয়ঃ গ্রসরতি সতাং ত্যক্তবাদঃ প্রবাদঃ ॥ 


মানসিংহ প্রায় এক শত বৎসরের পূর্বেকার লোক হইলেও তখনও তাঁহার কথা 
লোকের নিকট প্রত্যক্ষের মত ছিল। 

চিরধীব তাহার কাব্যবিলাসে বিজয়সিংহ নামক এক রাজার গুণের কথা 
বলিয়াছেন । এই বিজয়সিংহ সম্বন্ধে আমরা কিছু জানি না; তিনি বলিয়াছেন, মৃপমদ 
পাত্র হইতে সরাইয়া লইলেও যেমন অনেক দিন পর্য্যন্ত তাহার গন্ধ থাকে, সেইরূপ 
বিজয়সিংহের মৃত্যু হইলেও তাহার যশ ভৃবনবিস্ৃত ছিল। 

চিরঞ্জীব অত্যন্ত পিতৃভক্ত ছিলেন। তাহার যা কিছু লেখাপড়া, তাহা পিতার 
নিকট হইতেই শেখা । তিনি পিতাকে শিবস্বরূপ বলিয়া মনে করিতেন এবং তাহা 
হইতে বড় অন্ত দেবতা কেহ আছেন বলিয়! জানিতেন না। মাধবচম্পু নামে তাহার 
ষে কাব্য আছে, তাহার প্রত্যেক সর্গের সর্গ-ভ্গ শ্লোকে তিনি তাহার পিতার গুণগান 
করিয়াছেন। তিনি বড় বাপের ছেলে বলিয়া গুমর করিতেন-ঃনিজের কাধ্যকে ছোট 
বলিয়। প্রচার করিতেন। আমরা সর্গ-ভঙ্গের একটা শ্লোক তুলিয়া দিলাম, 
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দ্বৈতাদ্বৈতমতাদিনির্সরবিধিগ্রোদদ্বুদ্ধিশ্রুতো 
ভষ্্রীচাধ্যশতাবধান ইতি যো গৌড়োত্তবোহভূৎ কবিঃ। 
বাল্যে কৌতুকিন। তদাত্মজচিরপীবেন যা নির্িতা 
চম্পূর্মধববর্ণিকেহ সমভূছ্চ্ছাসকঃ পঞ্চম: ॥ 
এই শ্লোক হইতেই বুঝা যার, তিনি এই গ্রস্থখানি তাহার পিতার জীবিতকালেই 
লিখিয়াছিলেন। তিনি ইহা কৌতুকবশতঃ বা বাল্যকালের চাপল্যবশতঃ লিখিয়াছিলেন। 
বোধ হয়, তাহার পিতা খন কাশীবাস করেন, তখন তিনি সন্ধে ছিলেন। পিতার 
কাশীপ্রাপ্তি হইলে তিনি নবন্বীপে ফিরিয়া আসিয়। এই গ্রন্থ প্রচার করেন। তিনি 
অতি বিনয়সহকারে নবদ্ধীপের পণ্ডিতদিগকে এই গ্রন্থথানি গ্রহণ করিতে অনুরোধ 
করিয্বাছেন। তিনি লিখিয়াছেন, 
বাগদেবীবদনাদনাদিরচনাবিন্তাসদী ব্যক্ব- 
দ্বীপপ্রাপ্তজনৈরনেকদিবসং বারাণসীবাসিনঃ। 
বিদ্যাসাগরজাগরোন্নতমতের্ভাব্যা মমৈষ। কৃতি- 
. ব্দ্ধপ্তিঃ কৃপয়া কয়াপি সহসা মাৎসধ্যমুৎস্থজ্য তৈঃ॥ 
+ ইনি ইহাতে যে বিদ্যাসাগরের উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি কে, তাহা ঠিক বল! যায় না। 
বাজালায় যত পণ্ডিত ছিলেন, ভাহার.মধ্যে এক বিদ্যাসাগরের নাম্‌ স্রিখ্যাত, তিনি 
কলাপ ও ভট্টির টাকাকার । কিন্তু তাহার কাল নির্ণাত হয় নাই ।: 
ইনি কাব্যবিলাসে গুরুবিষয়া রতির উদ্নাহরণে গুরু রঘুদেব ভট্টাচার্যের নাম 
করিয়াছেন । বোধ হয়, ইনি ইহার নিকট স্তায়শান্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন । ইহার মতে 
রঘুদেবের নিকট যাহারা অধ্যয়ন করিতেন, তাহাদের, আর "অন্ত গুরুর উপাসন 
করিবার কোনও দবকাঁর হইত না। ইনি লিখিয্াছেন,_ 
ইমো ভ্টরাচাধ্যপ্রবররঘুদেবন্ত চরণ 
শরণ চিত্তাস্তনি রবধি .বিধায় স্থিতবতঃ। 
কিমন্যৈর্বাগ দেবীপ্রমুখভাজাং প্রভজনৈঃ 
পরিস্ফুত্ত্যে বাচামম্বতলহরীনির্ঝরজুষম্‌ ॥ 
রখথুদেব, জগদীশ তর্কালঙ্কারের সমসাময়িক লোক ইনি জগদীশের. ছাত্র ছিলেন 
্তায়শান্ত্রে ইহার লেখা অনেকগুলি বই আছে।- 


চিরপ্রীব শশ্দার একখান! কাব্যের নাম মাঁধরচম্পৃ। গদ্যপদ্যময় কাব্যের নাম চম্পৃ। 
এই চম্পূর নায়ক শ্রীক্। তাহার রাজধানী মধুপুব ৷ * তিনি একবার স্বগয়া করিতে গিয়া- 
ছিলেন। স্বৃগয়ায়, যে সকল পশু লক্ষিত হয়, কবি সে সকলের বেশ বর্ণনা করিয়াছেন। 
তাহাদের আকার, প্রকার, গতি প্রভৃতির বেশ বর্ণনা দিয়াছেন । কিন্ত তিনি বোধ 
হয়, কখনও মৃগয়া দেখেন নাই--কখনও শিকার খেলিতে যান নাই। তাঁহার গ্রন্থ 
শিকারের আমোদ আমরা পাই না। কিন্ত তবু তিনি জানোয়ারদের যেরূপ প্রকৃতি 
বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে আশ্চর্য্য হইতে হয়। “নহি কিঞ্চিদবিষয়ো ধীমতাম্‌ ৷? 
এই মৃগয়াব্যাপারে শ্রীকৃষ্ণের এক সহচর ছিলেন, তাহার নাম.কুবলয়াক্ষ। এ নাম আমরা 
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পুরাণাদিতে পাই না। মৃগয়ার বর্ণনায় জানোয়ারদের পরস্পর লড়াইয়ের বর্ণনাই বেশী। 
হাতীতে হাতীতে লড়াই, কুকুরে হরিণে লড়াই, সিংহে 'শৃকরে লড়াই, বানরের উকুন 
খাওয়া-_ এই ‘সকলই দেখিতে পাই । | 

অনেকক্ষণ মৃগয়া করিয়া শ্রীকৃষ্ণের তৃষ্ণা পাইল, ভিনি এক হুদের' ধারে বসিলেন। 
সেখানে কলাবতী নামে একটা মেয়ে স্থান করিতে আসিল। শরীক তাহাকে দেখিলেন-- 
কলাবতীও শ্রীকুষ্ণকে দেখিল। উভয়ে উভয়ের মন চুরি করিয়া চলিয়া গেলেন।, 

শীর্ণ মথুরায় পৌছিলে কিছুদিন পরে এক ব্রাহ্মণ আসিয়া তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া 
গেল উড়িষ্যার রাজার কন্তা কলাবতীর স্বয়ংবর। সেথানে অনেক দেশে রাজ। 
আসিবেন, আপনিও চলুন । 

স্বয়ংবরে আসিয়াছিলেন বাঙ্গালদেশের রাজা, গৌড়দেশের রাজা, মিথিলার রাজা, 
কাশীর রাজা, নেপালের রাজা, দক্ষিণদেশের রানা, কাশ্মীরের রাজা ও মধুপুবের 
স্বয়ং শ্রীরু্চ। স্বয়ংবরের যাহা ফল, তাহা ত জানাই আছে। কলাবতী 
শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠে মাল্য অর্পণ করিলেন--্রীকৃষণ তাহাকে লইয়া চলিলেন। 
রাস্তায় রাক্ষসদের সঙ্গে তাঁহার যুদ্ধ হইল। সে যুদ্ধে জয়ী হইয়া তিনি মধুপুরে কিছুকাল 
কলাবতীকে লইয়া আমোদ আহ্লাদে বসবাস করিতে লাগিলেন। এমন সময় নারদ 
আসিয়া তাহাকে দ্বারকায় যাইতে বলিলেন। তিনি দ্বারকায় গেলে কলাবতী বিরহে 
ছটফট করিতে লাগিলেন । 

কিছুদিন পরে তিনি এক হংসকে দূত করিয়া দ্বারকায় পাঠাইলেন। হংস কলাবতীর 
বিরহের অবস্থা বর্ণনা করিলে শ্রীকৃষ্ণ প্রকাশ করিয়া দিলেন--‘ভারতখণ্ডে বড় রাক্ষসের 
উপন্রব। আমি তাহ! নিবারণ করিতে চলিলাম। এই বনিয়! তিনি মধুপুরে কলাবতীর 
নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। | 

তাহাব আব একখানি বই বিদম্মোদতরঙ্লিণী, ইহাতে আটটী তরঙ্গ আছে । প্রথমটীতে 
কবির নিজের এবং বংশের পরিচয়। দ্বিতীয় তরঙ্গ হইতে গ্রন্থের আরম্ভ । এক প্রতুব 
বাড়ীতে অনেক পণ্ডিতের নিমন্ত্রণ হইয়াছে। তাহারা ক্রমে আসিতেছেন। প্র 
আমনিলেন বৈষ্ণব--নাক হইতে মাথা পর্য্যন্ত তিলক ; সমস্ত শরীরে শঙ্খ, চক্র, পদ্নোর 
ছাপ; হল্দে ছোপানে| কাপড়; গলায় 'তুলসীর মাল! $ মুখে হরিনাম। তিনি আসিয়া 
গ্রভৃকে আশীর্বাদ করিলেন,নারায়ণ আসিয়া তোমার চিত্তে আবিত্ত'ত হউন । 
তাহার পর শৈব আপিলেন। তাহার মাথায় জটা, কোমরে ব্যাগ্রচর্ম্ম, সর্বাঙ্গে বিভূতি 
আর আধখানা শরীর কুত্রক্ষে ঢাকা । তার পর শাক্ত আসিলেন--মাথায় জবাপুষ্প। 
গলায় মল্লিকা ফুলের মালা, ললাটে রক্তচন্দনের তিলক, গায়ে চন্দন মাথা । তাহার পর 
আসিলেন হরিহ্রাদ্বৈতবাদী ও নৈয়াফ়িক-_নৈয়ামিকের হাত ধরিয়া আছেন বৈশেষিক। 
তাহার পর মীমাংসক, বৈদান্তিক, সাংখ্য পণ্ডিত ও পাতপ্রল পণ্ডিত, পৌরাণিক) 
জ্যোতিৰ্বিদ, কবিরাজ মহাশয়, বৈয়াকরণ, আলঙ্কারিক, নাস্তিক পর পর আসিলেম। 
নাস্তিক ঝাঁটা দিয়া পথ পরিষ্কার করিতে করিতে এবং পাছে কীট পতঙ্গ মারা যায়, 
এই ভয়ে সাবধানে পা ফেলিতে ফেলিতে আসিতে লাগিলেন] তাহার মস্তক 
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মুণ্ডিত-_চুলগুলি উপড়াইয়া ফেলা হ্ইয়াছে। তিনি বলিতে নাঁগিলেন,__রঞ্চকেরা 
তোমাদের শিখাইয়াছে-_দেবতাদের অর্চনা কর, প্রতিদিন জন্মাস্তরে ভোগের জন্তু পুণ্য 
কর, মহাষজ্ঞের জন্য হিংসা কর। এই সকল কথা ভোমরা শুনিও না। যাহাতে প্রত্যক্ষ 
পদার্থ নাই, এমন পথে তোমাদের এই বুদ্ধি যাউক অর্থাৎ ধর্দদ সম্বন্ধে (তোমাদের বুদ্ধি 
কল্পনার বিষয় হউক। সকলে হাসিয়া উঠিল এবং বলিল,_এ দুরাত্মা পাপিষ্ঠ কে, কোথা 
হইতে আসিল? সে বলিল, _আমি পাপিষ্ঠ দুরাত্মা, .আর তোমরা ভারী পুণ্যশীল_ 
কেবল বৃথা পণ্ড হিংসা কর। মীমাংসক সদর্পে বলিলেন,_-যজ্জে হত পণ্ড শ্বর্গে যায়। 
তাহাতে দেবতাদের তৃপ্তি হয়,_যজমানেব অভিপ্রায় সিদ্ধ হয়। এমন বৈধ হিৎসাকে 
তুমি অন্তাষ্য বল। নাস্তিক বলিল, _-কি ভুল, দেবতা কোথায়, যজ্ঞ কোথায়, জন্মাত্তরই বা 
কোথায়? যীমাংসক বলিলেন,_এ কি, লি যে সমন্ত জিনিষের প্রশংসা 
আছে, তাহাকে তুমি নিন্দা করিতেছ ? 
মান্তিক-_-বেদ ত বঞ্চকের কথা। তাহার প্রামাণ্য কি? কির বা প্রামাণ্য 

কি? তাহারা অতীন্দিয় বস্তুর কথা দিষা সমস্ত জগৎকে বঞ্চনা করে মাত্র । 

মীমাংসক--কৰ্ম্ম দি ন থাকে, কি কারণে লোক সুখ-দুঃখ ভোগ করে? 

নাস্তিক-_কর্ম কোথায়? কে দেখিয়াছে? কে সেই কর্ম্ম অর্জন করিয়াছে? 
যদ্দি বল, জন্মান্তরকুত কর্ম, তবে তাহার প্রমাণ কি-? ম্থখ-দুঃখাদি ত প্রবাহ্ধশ্শ। মানুষ 
কখন সুখ, কখন দুঃখ ভোগ করে, তাহার ঠিকানা! নাই। বস্তুত: জগৎটাই অসৎ । আর 
যাহা কিছু দেখিভেছি, সমস্তই ভ্রম । 

এই কথা শুনিয়া মীমাংসক চুপ করিয়া গেলেন। তখন বেদাস্তী আসিলৈন। 
তিনি বলিলেন,_ঠিক বলিয়াছ, জগৎ মিথ্যা ঠিক.। কেবল সত্য এক ব্রঙ্গী আছেন। 
তাহাতেই মিথ্যা জগখকে সত্য বলিয়া ভ্রম হয়। নাস্তিক বলিলেন,--বেশ, বেশ, তুমি ত 
আমার মতেই আসিয়াছ। তবে আবার একটা বন্ধ কেন? তোমার ব্রহ্ম কিরূপ ? 

বেদাস্তী--তিনি ক্রিয়াহীন, নিরাকার, নিগুণ, সর্বগামী, তেলঃস্বন্প, -ভিনি 
পরমানন্দ ও বাক্য এবং মনের অগোচর। 

নাস্তিক--তবে আর মিথ্যা আকারশুন্য ক্রিয়াশৃন্ত একটা .ব্রদ্ধ লইয়া কি করিবে? 

এই কথা বলিলে বেদাস্তী চুপ করিয়া গেলেন। তখন লোকে নৈয়ায়িকের মুখের 
দিকে তাকাইয়! রহিল। নৈয়ায়িক গর্বভরে বলিলেন,_-তুমি আপনার মতটা আগে . 
পরিফার করিয়া বল, তার পর অন্ত কথা কছিও | যে কাণা, সে ষদি বলে- তোমার 
চক্ষু সুন্দর নয়, তবে লোকে কেবল হাসিবে। . নাস্তিক ভাবিলেন,__আমর! যুক্তিধারা 
বর্ষণ করি। এ দেখিতেছি, ঝড় হইয়া আমাদিগকে উড়াইয়া দিতে আসিতেছে। কিছু- 
ভাবিয়! বলিল, আমাদের মত শোন-_মাধ্যমিকদিগের শুন্তবাদ, যোগাচারদিগের ক্ষণিক 
বিজ্ঞানবাদ, সৌত্রাস্তিকদিগের জানাকারাক্ছমেয় ক্ষণিকবাহার্থবার্দ, বৈভাধিকদিগের ক্ষণিক 
বাহার্থবাদ, চার্বাকদিগের দেহাত্মবাদ এবং দিগ্্বরদিগের দেহাতিরিক্ত দেহ-পরিমাণবাদ, 
আমাদের এই ছয়টা প্রস্থান। আমাদের সকলেরই এই সিদ্ধাস্ত-ন্বর্গ নাই, নরক নাই, 
ধর্ম নাই, অধৰ্শ নাই, এ জগতের কর্তা, হর্তা, ভর্তা কেহ নাই। প্রত্যক্ষ ভিন্ন প্রমাণ. 


বঙ্গাব্দ ১৩৩৭] চিরঞ্জীব শর্মা ১৪১ 


নাই। দেহ ভিন র্ফলভোরী কেহ নাই | সমস্তই মিথ্যা। এপ্ডুলিকে যে সত্য বলিয়! 
মনে হয়, সে কেবল মোহ -অহিংসাই পরম ধর্ম, আত্মপ্রগীড়ন মহা পাপ, ' ' অপরাধীনভাই 
মুক্তি, অভিলধিত বস্তু ভক্ষণের নাম স্বর্গ | 
=  তাঁঙ্কিক, উপহাস করিয়া রলিলেন,-:যদি তোমার প্রত্যক্ষ ভিন্ন আর প্রমাণ না 
থাকে, তবে তুমি যখন 'বিদ্েশে যাও, তখন তোমার স্ত্রী বৈধব্য আচরণ করুক? কেন না, 
বিদেশগত আর মৃত, এই ছুই জনই অদর্শন বিষয়ে তুল্য । | 
নাস্তিক বলিলেন,-মুতের পুনর্বার দর্শন হয় না! নং যে বিদেশে গিয়াছে, 
তাহার পুনর্বার দর্শনের সম্ভাবনা আছে। 
তার্কিক জিজ্ঞাস! করিলেন,__কিরূপে সম্ভাবনা আছে? সে যখন বিদেশে গিয়াছে, 
তখন না-আছের দিকেই সম্ভাবনা বেশী। তাহা হইলে, কেন শোক না হুইবে? _ 


নাস্তিক--পত্রাদির দ্বারা যখন খবর পাওয়া যায়, তখন কেন তাহার অন্ত শোক. 
করিবে? 
তাফিক-_তাহা হইলে পত্রাদি পড়িয়া! অন্তুমান করিয়! লইতে হইবে ত? তবে 


অন্মানও ত প্রমাণ দাড়াইল, এইরূপে শব্দও প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে; 
কেন না, যদি আপ্চবাক্যে তোমার বিশ্বাস না থাকে, তবে চিঠিতে তোমার বিশ্বাস কি? 

নাস্তিক অত্যন্ত ক্ষুৰ হইয়া বলিলেন, _মানিলাঁম, শব ও অগ্মান প্রমাণ হইল । 

কিন্ত তাহাতে ঈশ্বরসিদ্ধি হয় কি করিয়৷? 

| নাস্তিক যদি অনুমান ও শব্দকে প্রমাণ বলিয়া মানিলেন, তাহা হইলেই ত তিনি 
হারিয়া গেলেন । তাহার আর সে সভায় কথা৷ কহ! উচিত নহে। কিন্ত চিরণ্জীব শর! 
তাহাকে দিয়া আরও কথা কহাইয়াছেন। 

এইবূপে নাস্তিক প্রতি পদেই হারে এবং হারিয়া একট! নূতন প্রশ্ন তোলে। সকল 
কথায় সে হারিয়া গেল । তখন সভার যিনি প্রভু ছিলেন--তিনি প্রথম নৈয়াম্নিককে, 
তাহার পর মীমাংসককে, তাহার পর সাংখ্যমতবাদীকে, তাহার পর যোগবাদীকে আপন 
আপন মত ব্যক্ত করিতে বলিলেন এবং অন্ত অন্ত দর্শনের সহিত যে যে বিষয়ে তাহাদের 
- বিবাদ আছে, তাহা ব্যাখ্যা করিতে বলিলেন। ষোগশান্ত্রজ্জ তাহার মত ব্যাখ্যা করিলে 
পর শৈব বলিলেন,__যোগীকে মুক্তি দিবার কর্তা শিব। বৈষ্ণব বলিলেন,__না, বিষ্ণু। 
তাহার পর রামাইত আসিয়া বলিলেন,_রাম। তখন তিন জনে ঝগড়া বাধিয়া গেল। 
নাঝে আর একজন আসিয়া বলিলেন, না, না, মুক্তিত রাধা দিবেন। এইরূপে চার 
পাঁচ জনে খুব তর্ক-বিতর্ক হইতেছে, এমন সময় একজন সর্বশান্ত্রবিৎ পণ্ডিত সভায় ' প্রবেশ 
করিলেন। -প্রতু তাঁহাকে জানিতেন, ভাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বিচারের মীমাংসা করিয়া 
হতে বলিলেন । তিনি মীমাংসা করিলেন,_হুরি ও হরের অদ্বৈত জ্ঞানই মুক্তির কারণ 
এবং উপসংহারে বলিলেন; । 

ষে চাত্মনো এড 
“শূরীরভেদাদপি ভেদমানুহ | 


তেষাং সমাধানকৃতে হরেণ 
দেহার্ধধারী হরিরপ্যকারি ॥ 


১৪ 


১৪২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক৷ [ সংখ্যা 


- এই বইএ চিরভীব শর্শ! লোকায়ত, দিগন্বর জৈন, আর বৌদ্ধদের চারি দার্শনিক 
সম্প্রদায়কে এক.করিয়া তুলিয়াছেন। তিনি লোকায়তদের জৈনদের মত পথ ঝাঁট দিতে 
দিতে যাইবার কথা বলিয়াছেন। কিন্ত তাহারা এরূপ - কখনও করিত ন1। ভাহাদের 
মত যথার্থ নাস্তিক। কেন না, যাহারা পরকাল মানে না, ভাহারাই প্রকৃত নাস্তিক 
লোকায়তেরা পরলোক মানিত না। কিন্তু বৌদ্ধ ও জৈন উভয়েই পরলোক মানে। 
তাহাদিগকে দোকায়তদের সহিত এক করা ভাল হয় নাই। যদি বল, উহাব| সকলেই 
নিরীম্বর ; সেই জন্ত নাস্তিক বলিব,_ভাহা! হইলে পাংখ্যবাদী এবং মীমাংসকদিগকেও 
নাস্তিক বলিতে হয়। চিরঞ্জীব মনে করিতেন--যাহার! বেদ মানে না, ভাহারাই 


নাস্তিক । . - 
দর্শন শাস্ত্র স্বন্ধে বিদ্ন্মোদতরঙ্গিণীতে যে সমন্ত কথা আছে, তাহা! দর্শন শাস্ত্রের 


চটি বইএর অপেক্ষা অনেক বেশী ৷ চটি বইএ এক এক দর্শনেব সিদ্বাস্তগুলি মাত্র পাওয়া 
যায়--অন্ত দর্শনের মতের খগ্ডন-মণ্ডন পাওয়া যায় না। চিরধীব ছুইই দিয়াছেন। 
তাহাতে চিরপ্রীবের বই সাধারণের খুব উপযোগী হইয়াছে এবং 'নাট্যাকারে ও একটু 
রসাল ভাষায় লেখ! বলিয়া! ইহা সাধারণের নিকট খুব মিষ্ট লাগে! প্রায় এক শত বৎসর 
পূর্বে শোভাবাজারের রাজা কাঁলীরুষ্ণ দেব বাহাদুর এই গ্রন্থথানির একটা বাঙ্গাল! তর্জমা 
করিয়াছিলেন, তর্জমা এখন আর পাওয়া যায় না-_কিন্ধ বৃদ্ধদের মুখে শুনিয়াছি, তিনি 
আরও রসাল ভাষায় তর্জমা করিয়াছিলেন--পড়িবার সময় লোকে হাসি থামাইতে 
পারিত না। এইরূপ আমাদের স্বদেশী বইএব এখন যদি প্রচার হয়, তাঁহ! হইলে 
বাঙ্গালীকে এখন আর দর্শন শাস্ত্রের জন্তে পরের দ্বারে ভিক্ষা করিতে যাইতে হয় না। 
শ্রীহ্রপ্রসাদ শাস্ত্রী ৷ 


ব্রজবুলি 


শু ১৬ 

ব্রজবুলি বাহ্গালার একটা উপ । উপভাষা হইলেও ইহা কখনই কথ্যভাষা 
ছিল না। ব্রজবুলি মূলতঃ মৈথিলভাষা হইতে উদ্ভূত হইলেও, ইহা! বঙ্গদেশে, .বাঙ্গালী 
কবির হস্তে এবং বাঙ্গালাভাষ! ও সাহিত্যের আশ্রয়ে ও রসসধশরে পুষ্ট ও পরিবদ্ধিত 
হইয়াছিল বলিয়াই ইহাকে বাঙ্গালার উপভাষা বলিয়া গণ্য করা হুইয়া থাকে। কেহ কেহ 
ইহাকে মৈথিলভাষার অন্তভূক্ত করিতে এবং কবিরাঙ্জ-গোবিন্দদাস প্রভৃতির পদকে 
মৈথিল সাহিত্যের নিদর্শন স্বরূপ গণ্য করিতে চাহেন। এই চেষ্টা ভ্রাস্তিমূলক, এবং 
অত্যন্ত আপত্তিষ্নক । ব্রজবুলি সাহিত্য বাঙ্গাল! সাহিত্যেরই একরেশ ৷ 

পূর্বভারতে মুসলমান শাসনের প্রথম অবস্থায় মিথিলা ও তীরভুক্তি প্রদেশ বহুদিন 
যাবৎ হিন্দু রাজার অধীনে স্বীয় স্বাধীনতা। অঙ্কুর রাখিয়াছিল। সেই কারণে মগধ ও 
বন্দধদেশে যখন হিন্দুজাঁতির ও ব্রাক্ষণাসভ্যতার অতীব ছুদ্ধিন যাইতেছিল, তখনও 
হিন্দু রাজার শাসনে মিথিলায় ব্রাহ্মণ্যসভ্যতার প্রদীপ উজ্জল হইয়া জলিতেছিল। 
পরে স্ধন্‌ ছুর্দিন অনেকটা কাটিয়া গিয়াছে এবং শাস্তিপুর ও নবদ্বীপ প্রভৃতি বাঙ্গালাদেশের 
প্রধান প্রধান শিক্ষাস্থলীতে সংস্কৃতবিদ্যার আলোচনা অবাধে হইতেছে, তখনও বাঙ্গাল! 
দেশ হইতে অধীতবিদ্য ছাত্র তাহার শিক্ষা সমাগ্ড করিবার জন্ত, অথব! নব্যস্তায়শান্ 
শিক্ষার ভস্তক, মিথিলায় যাইত, এবং তথা হইতে অন্তান্ত শাস্ত্রের সহিত বিদ্যাপতি 
প্রভৃতি মৈথিল কবির গান কণ্ঠস্থ করিয়া আসিত। এই গানগুলি তখনকার দিনে শিক্ষিত 
বাঙ্গালীর নিকট যথেষ্ট আদ্বৃত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। স্বন্পকাল পরেই বাঙ্গালী কবি 
ভাঙ্গা-মৈথিল ভাষাতে এই গানগুলির অনুকরণে গান বা কবিতা রচনা করিতে আরম 
করিল। সেই ভাঙ্গা-মৈথিলই ব্রজবুলির আদিম রূপ । এই ব্যাপার-_ অর্থাৎ, ব্রজবুপির 
সু্ি__মহাপ্রতু চৈতগ্তদেবের জন্মের কিছু কাল পরেই সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়; 
কারণ যতদূর জান! যায়, তাহাতে মনে হয় যে, বাহ্দেব ঘোষ, বংশীবন প্রভৃতি 
টচৈতন্যদেবের অনুচরই এই উপভাষার প্রথম কবিদিগের অন্যতম। আসাম এবং 
উড়িস্যাতেও এই সময়ে এইরূপ -ব্রশ্রবুলির সৃষ্টি হুইয়াছির্ল। মহাপ্রভু যাহা শুনিয়া প্রেমে 
রামানন্দের মুখ আচ্ছাদন করিয়াছিলেন, রায় রামানন্দের সেই বিখ্যাত পদ প্পহিলহি রাগ 
নয়নভঙ্গ ভেল” ইহার প্রমাণ । 

এই ভাষায় ব্রজবুলি নামকরণ পরবর্তী কালে হইয়াছিল । মহাপ্রভুর ভক্ত এবং 
তাহাদিগের শিষ্যানথুশিষ্য দিগের হস্তে এই সাহিত্যের সৃষ্টি এবং বিস্তার হয়। সেই হেতু 
এই সাহিত্যের বিষয় খুবই সঙ্ধীর্ণ_-মহাপ্রভু এবং তাহার প্রধান অন্থচরদিগের স্বৃতি ও 
বন্দনা--এবং শ্রীকৃষ্ণের ব্রঙ্জলীগা। শেষোক্ত বিষয়টা এই সাহিত্যের প্রধানতম বিষয়বস্ত 
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হওয়াতে এই ভাষার 'ব্রজবুলি' আখ্যা প্রচলিত হইল। ব্রজবুলির সহিত মধুর! অঞ্চলের 
আধুনিক কথ্যভাষ! ‘বজ্ভাষা’র কোন সম্বন্ধ নাই। তবে নানা কারণে অ্রজবুলির মধ্যে 
কিছু কিছু.হিন্দী শব্দ ও রূপ প্রবেশ করিয়াছে। | 

যে সময়ে ব্রদৰুলি ভাষার উৎপত্তি বা স্থা হয়, সে সময়ের মৈথিল ও বাঙ্গালাভাষাব 

মধ্যে পার্থক্য এখনকার অপেক্ষা খুবই কম ছিল। স্থতরাঁং মৈধিলভাষা তখনকার বাঙ্গালীর 
নিকট যথেষ্ট সথবোধ্য ছিল। অথচ মৈধিল ভাষায় তখনও বিশেষ্য-বিশেষণ শব্দের অন্ত্য 
..অবকার-লোপ্‌ পায় নাই। এই জন্য শ্রতিমধুর মাত্রা-বৃত্ত কবিতা! রচনা যাহা তাৎকাঁলিক 

বান্ারায়, সম্ভবপর ছিল না_তাহা এই ভার্গা-মৈথিল ব্রতবুলিতে সম্ভবপর হইয়াছিল । 

এই শ্রুতি- মাধুর্য ও সংস্কৃতরীতি-অস্গাঁমিতার জন্যই এই কৃত্রিম ভাবায় লিখিত সাহিত্য 

তখনকার দিনে শিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত.এবং বৈষ্ণব ভক্ত-সমাজে অতাস্ত আদৃত হইয়াছিল । 
কুজিভাষায় যে উচ্চদরের সাহিতাস্থষ্টি সম্ভব, এবং কৃত্রিম ভাষায়ও যে মানবমনের চরম 
- আশা-আাকাঙ্ষার অভিব্যক্তি অসম্ভব নয়, তাহা এই ব্রজবুলি হইতেই প্রমাণিত 

হইতে পারে।-. : % 

[২], 
বুলিতে স সংস্কৃত ( তৎসম) শব্দের প্রাচুর্য অত্যধিক। শক্তিহীন কবিদিগের 

হস্তে এই তৎসম শব্দ-বাছল্য স্থানে স্থানে ভাবগ্রকাশের বিলক্ষণ বাঁধা জন্মাইয়াছে সন্দেহ নাই, 

কিন্তু ইহা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছন্দের স্থরকে অন্প্রাসের বঙ্কারে তরঞ্জিত করিয়! তুলিয়াছে। 

ইহার মধ্যে ছুটী একটা কথার অর্থ সাধারণ লোকের না জ্রানা থাকিলেও তাহাতে আসিয়া 

যায় না, কারণ ছন্দের নৃত্যচপলতা৷ এবং ভাষার শ্রতি-াধুধ্য তাহার মনকে সম্পূর্ণ ভাবে 

কাড়িয়। লইয়াছে। উ্ধাহরণ-শ্বক্ূপ কবিরাজ গোবিন্দদামের এই কবিতাটা উল্লেখ করা 
যাইতে পারে, ' ৃ oe 

নন্দ-নন্দন-চন্দ চন্মন-গদ্ধ-নিন্দিত-অঙগ | - 

জলদ-হ্ন্্র কন্ধু-কন্ধর নিন্দি সিদ্ধুর ভঙ্গ ॥ 
. প্রেমমআকুল-গোপ গোকুল-কুলজ-কামিনি-কন্ত । 

কুন্ুম-রঞ্চন-মঞ্ু-বঞ্চুল-কুণ্ধমন্দির সন্ত ॥ 

গণ্ড-মণ্ডল-বলিত-কুণ্ডল উড়ে চুড়ে শিখণ্ড। , 

নার বাহ-দণ্ডিত-দণ্ড ॥ 

ক্র-লোচন কলুষ-মোচন শ্রবণ-রোচন-ভাষ 1 
অমল-কোম্ল-চরণ-কিশলয়-নিলয়-গোবিন্বধাস ৷ - ূ 
সংস্কৃত ( তৎসম ) শব্দের পরেই প্রাকৃত ( অর্ধতৎসম.) শৃষের বাহুল্য । অবশ্য Ee 

অর্্চতৎসম শব্দের প্রয়োগ তৎকালের বাল্গাল! ভাষায়ও কিছু কম ছিল না। তবে ব্রজবুলির 
অর্থভৎসম শব্দের মধ্যে অনেকটা অংশ যে ছন্দান্থরোধে তৎসম শব্দের বিকৃতি ঘটিত 
তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সংস্কৃত এবং প্রাক্ৃত-অপভ্রংশ সাহিত্যের প্রভাব ব্রজবুলির- 
উপর যথেষ্ট পড়িয়াছিল। এক হিসাবে ধরিতে গেলে এই সাহিত্যের মধ্য দিয়াই 
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প্রাচীন ভারতীয়-আর্ষধ্য ( সংস্কৃত-গ্রারুত ) সাহিত্যের ধারাবাহিকতা বাঙ্গালায় অক্ষুণ্ন রহিয়। 
গিযাছে। 

ব্রজবুলিতে বৈদেশিক শব্দের মধ্যে কেবল এই ফারসী শব্দগুলি প্রচলিত আছে। 
আর তাহার পুয়োগও শুধু অর্বাচীন সময়ের কবিতাতেই বেশী দেখ! যায়। বিদ্যাপতিব 
লেখাতেও আরও ছুই একটী ফারসী শব্দ পাওয়া যায়।-- | 

কবজ, খত, কলম, দোত (দোয়াত ), কাগজ, দোকান, দা গাল, কিতাব, ওন্নাজ 
(আওয়াজ " মুহর ( মোহর ), মহল, বাজার, মাফ, নফব, কামান ( ধঙ্থ ), কুলুপ, 
সবম, কম, নালিশ, বালিশ, নীদ্দ (জিদ), আতব, গ্লাব ৷ ' ‘মুহর’ শব্টীব নামধাতুরূপে 
প্রয়োগ আছে। 


[৩] 
ব্ৰ্বুলিতে অ-কারের তিন রকম উচ্চারণ ছিল, (১) সংবৃত, যেমন ‘অন্ধ? শব্দের 

আদিস্থিত ‘অ’, অথবা ইংরাজী 4:০৮ শব্দের ‘০’; (২) বিবৃত (খুব হৃন্থ আ-কাবের মত) 
যেমন ইংরাজী ‘৮০’ শবের ৭৮7 7) (৩) অতি সংক্ষিপ্ত ( অর্ধমাত্র। ) শ্বর, যেমন ইংরাজী 
৭০০৮ শব্দের ‘৪’; এই তিন্‌ রকম উচ্চারণের মধ্যে প্রথম ছুইটা-ই স্ুপ্রচলিত, এবং 
ইহার মধ্যে পরম্পরেব অদল-বদল সকল ক্ষেত্রেই হইতে পাবিত। তবে দ্বিতীয় উচ্চারণ 
বাঙ্গাল! ভাষায় একেবারে না থাকার দরুণ প্রথম উচ্চারণটারই পরে প্রাধান্য দীড়াইয়া 
যায়। তৃতীয় উচ্চারণ খুব বিশেষ স্থলে ভিন্ন পাওয়া যায় না, যেমন, 

“ভাগীবত-শাস্্রগণ যো দেই ভকতিধন* ; 

“অম্ল-কম্‌ল-চরণ-কিশলয়-নিলয়-গোবিন্দদাস” । 


অ-কারেরও তিন রকম উচ্চারণ .ছিল,_-€১) দীর্ঘ, (২) হ্ৰস্ব, এবং (৩) বিবৃত 
অ-কারের মত। আ-কারের তৃতীয় প্রকার উচ্চাবণ হইলে অনেক ক্ষেত্রে লিপিতে অ-কার 
লেখা হইত। যথা, 
“বনি বনমাল আজান ( পাঠাস্তব “অজাহ”) বিলম্বিত” ; 
“কাঞ্চন বসন রতনময় আভরণ ( পাঠাস্তর ‘অভরণ )*। 


ই-কার এবং ঈ-কারের দুই রকম উচ্চারণ ছিল,-(১) ব্রস্ব, এবং (২) দীর্ঘ । হ্রম্ব 
ই-কার (ঈ-কার)-এর উদাহরণ, 
“কালি-দমন দিন মাহ”) 
“উন্নত গীম সীম নাহি অসম্ভব” । 


দীর্ঘ ঈ-কাব (ই-কাবের)-এর উদ্নাহ্রণ,_ 
“দেই বতন পুন লেয়লি চোরি।* 

| “উন্নত-গীম সীম নাহি অনুভব ” ৷ 

উ-(উ-) কারেবও সেইরূপ হুইটী উচ্চারণ,_( ১) হ্রস্ব, যথা, 
“প্রেমমুকুট ম্ণি-ভুষণ-ভাবাবলিঃ , 
“সনাতন-করূপ-কৃত গ্রন্থ ভাগবত” ; 
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(২) দীর্ঘ, যথা, 
' “প্লেমপ্ৰবৰদ্ধন-নবঘনক্সূপ” ; 
“অরুণ অধর বান্ধুলি ফুল” । 
এ-কারের৪ ছুই প্রকার উচ্চারণ--( ১) ্রব্ব, যথা, 
"যো রসে ভাসি অবশ মহিমণ্ডল” ; 
(২) দীর্ঘ, যথা, 
“বিপুল-পুলক-কুল-আকুল-কলেবর*। 
ও-কারেরও ছুই রকম উচ্চারণ-_€ ১) ত্রম্ব, ষখ!,-- 
“আপন করম-ক্োষে ভেল বঞ্চিত” ১ 
“ম্দন-হিলো লে তো বিশ্ব দ্বোলত” ) 
(২) দীর্ঘ, যথা, i 
“হর-মুনি-গণ-মন-মোহন-ধাঁম।” 
অ-কার এবং ও-কাঁর আবাব অনেক সময় অস্ত:স্থ ব-কারের স্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে । 


যথা 
“রতন-মন্দির মাহ! বৈঠলি সুন্দরী 


সখি-সঞে রদ-পরথাজ ( পাঠাস্তর-‘পরথায়? )1৮ 
“দারিদ ঘট ভরি পাওল হেম।» 
ব্রজ্জবুলির ব্যঞ্চনধ্বনি প্রায় বাঙ্গালারই মৃত। বিশেষত্ব কেবল এইগুলিতে।-_ 
য-কারের সাধারণ উচ্চারণ ছিল "খ,* কিন্তু ইহার উক্ম উচ্চারণও ( বিশেষতঃ অর্কাচীন 
ব্রজবুলিতে) দেখা যায় । ছ-কারের উচ্চারণ কতক স্থলে স-কারের মৃত ছিল বলিয়া বোধ হয়। 
শ-কার ও স-কারের উচ্চারণ ব্রজবুলিতে একাকার হইয়া যায় নাই। অস্ত:স্থ ব-কার 
একেবারে লুপ্ত হয় নাই; একটী মহাপ্রাণ অনুনাসিক ( হ,= নৃহ )ও বর্তমান ছিল। 


[৪] 

ব্রবুলির তদ্ভব ও অর্থতৎসম শবগুলির মধ্যে অনেক স্থলে শ্বরবর্ণের ব্যত্যয় দেখ! 
যায়। এই শ্বর-বাত্যায় স্থুলতঃ এই প্রকারের, 

আ-কার স্থলে অ-কার :ঃ-_ 

(১) আদ্য। যথা,_-অখাড় ( আষাঢ় ), অবেশিত (আবেশিত ), অগোরল 
( আগোরল ), অরাধল ( আরাধল )। 

(২) মধ্য। যথা,-_কন্ত (কান্ত), পৰাণ (পাষাণ), কহিনী (কাহিনী ), 
সমধান (সমাধান), মধাই ( মাধাই ), চনি (টাদনি), লগে (লাগে), বতাস 
(বাতাস )। 

(৩) অন্ত্য! যথা,_বালিক (বালিকা), বাধ ( বাধা), যাঁত ( মাত৷), 
লোচনতার (-তাবা), গঙ্গ (গঙ্গ।), পাছক (পাছক! ), শলাক ( শলাক! ), সেব (সেবা ), 
কাষন (কামনা )। 


ব্য ১৩০৭ ] ব্রজবুলি ১৪৭ 
অ-কার আ-কারের বিপর্ধ্যয়-- 
যথা»--যামুন ( যমুনা ), মাথুর (মথুব।), উপাম (উপমা! ), গা (গঙ্গা)। 
অ-কার স্থলে আ-কার-- - 
যথা,_-বন্ধান ( বন্ধন ), নয়ান ( নয়ন ), বয়ান (বয়ন < বদন ), শয়ান (শয়ন ), 
স্থজান (সুজন), চাতুর (চতুর )। | 


ই-কাব স্থলে অ-কার-- 


যথা,__রুচ (রুচি), রীত (রীতি), প্রীত (প্রীতি), ছব (ছবি )। এই 
পরিবর্তন অবশ্য আধুনিক ভারতীগ্র মার্য্যভাষাব নিয়মান্ুগত । 
য-ফলার স্থলে ই-কাঁর__ l 
যথা,--লাবণি (লাবণ্য), ভাগি (ভাগ্য), ধনি (ধন্য), সাখি (সাক্ষ্য) 
নিতি (নিত্য ),' সাফলি (সাফল্য ), সতি (সত্য ), শেলি ( <*শেল্য €শেল+শল্য ), 
মধি ( মধ্য), বাকি (বাক্য ), মুগধি ( মৌদ্ধ্য )। 
বিপ্রকর্ষ_ 
যুক্ত ব্যঞ্জনবৰ্ণ প্রায়ই বিপ্রক্ষ্ট বা বিশ্লিষ্ট হয়, এবং ‘অ’, ‘ই? এবং ‘উঃ বিপ্রকর্ষ 
স্বররূপে ব্যবহৃত হয়। 
“অম-সনেহ (স্মেহ ), পরাত (প্রাতঃ), করয় (কর্ম), গরম (ভ্রম ), তীখন 
( তীক্ষু), ভসম (ভস্ম » মারগ ( মার্গ ), কলেশ (ক্লেশ), ভগন (ভগ্ন ), উনমত ( উন্মত্ত ), 
সিতকার ( সীৎকার ), বিরকতি (বির্লক্তি.), চরবণ ( চর্ব্বণ ), খুবধ (ক্ষুব্ধ), নরতন (নর্ভন) 
বরজ (ব্রজ ', ধৈরজ, ধীরক্স ( ধৈর্ধ্য ), মূরতি ( মূর্তি )। 
‘ই’--লখিমি, লছিমি ( লক্ষ্মী ), হরিখ ( হর্ষ ), পরিযঙ্ক ( পর্য্যন্ক ), কিরিতি (কীর্তি) 
মরিয়াদ ( মর্যাদা )। 
উ- খুবুধ (কব), পুহুপ (<:পুযুপ<পুষ্প ), পদুম ( পদ্ম ), মুগুধ ( মুগ্ধ )1 


Cel 


দ্বিত্বযুক্ত ব্যপ্ধনেব একটার লোপ হয, এবং পূর্ববস্ববের ক্ষচিৎ দীর্ঘভা-প্রাপ্তি হয়। 
যথা,-- I 

ধিকার (বিকার), উচ (উচ্চ), বিছেদ (বিচ্ছেদ), উতব (উত্তর ), উতপত 
(উত্তপ্ত ), উনমত .( উন্মত্ত ), উমত ( <্উম্মত্ত<উন্মত্ত ), বিপতি (বিপত্তি), অলত 
(<*ৰেঅলত্ত<অলক্ত ), অন্ুরত (<+েমমুরতত<অনরক্ত ), সাধস ( <ষ্সাদ্ধম €সাধ্বস ) 
সিধি ( সিন্ধি), বুধি (বুদ্ধি), শুধি (শুদ্ধি), উধ (উদ্ধ“), উদণ্ড ( উদ্দণ্ড ), উদ্দেশ 
( উদ্দেশ ), ছদ ( <*ছদ্দ<ছেন্ম ), পলব ( পরব ), ছুলহ (ছুর্মভ ), উলাস ( উল্লাস ), উনিদ 
( উদ্নিদ্ৰ ), ছিন ( ছিন্ন), হিলোর ( হিল্লোল )। 


১৪৮ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা [খে সং্যা 7 

“ম ব্যতীত কোন স্পরশবর্ণের পূর্বে থাকিলে “শ’, ‘যে’ কিংবা 'সঃ প্রায়ই লুপ্ত হয়। 
যথা, ; 
নিচয় (নিশ্চয়), নিচুপ '( নিচ্চ্‌প ), নিচল (নিশ্চল), নিকরুণ (নিষরুণ ), 
নিকলঙ্ক (নিদ্ধলঙ্ক ), খলত (< ্বল্‌ ), অটমী ( অষ্টমী ), ওঠ (ওষ্ঠ ), নঠ (নষ্ট), দিঠি 
(দৃষ্টি), শাতি (শান্তি), দুতর ( দুস্তর ), মধত ( মধ্যস্থ ); অধির ( অস্থির ), থল (স্থল), 
খেহ ( ্বৈৰ্য্য ), থাবর (স্থাবর ), বিথার ( বিস্তার ), পরথাব (প্রস্তাব ) থোর ( <স্ডোক ) 


বিথুবল (< বি+স্ত )। 
“এব? খ’, খি’ ও ‘ত’ পদমধ্য স্থিত হইলে অনেক দময় ইহাদের স্থানে হ্‌’ হয়। 


যথা, 

সৃহিনি (*দখিনী), মেহ (মেঘ), পাছন ( প্রাঘুণ), লহু (লঘু), নাহ (নাথ), স্থনাহ 
(স্থনাথ), বিহি (বিধি), পসাহন (প্রসাধন), মাহ ভিত মধ্য), শোহ (শোভা), ছুলহ 
(ছুর্পভ)। 

আদিস্থিত ন! হইলে স-কারের স্থানে টি হু হয়। বথা।_মাহ (মাস), পু, | 
(<*পুযুপ <পুষ্প), উছাহ (উচ্ছাস) । ং 

ত্বরমধ্যস্থিত ম্পর্শবর্ণের কচিৎ লোপ ও ভংস্থামে র-শ্রুতির আগম হয় । যথা : 

কনয় (কনক), কাতিয় (কার্তিক), সায়র (সাগর), নাম্নর (নাগর), ময়ঙ্ক (মৃগাক্ব) 
,ধয়নি (রনি), বয়ন (বদন), ময়মত্ত (মধমত)। 

ছুই একটা স্থলে 'গ+ ও 'দ'-এর বিপর্ধ্যয় দেখা যায়। যথা, 

ভাগি (= পলাইল, পলাইয়।) এবং ভাজি; ভিঞ্জি (==ভিজিয়) এবং ভিগি) ভাগি 
এবং ভাঁজি । 

মৈথিলভাষাতে ‘ব’-কারের উচ্চারণ ‘খ’-এর মত ছিল বলিয়! ত্রজবুলিতে প্রায়ই 
য-কারের স্থলে খ-কার দেখিতে পাওয়া যায়। যথা__পাঁউখ (প্রাবৃষ), দোখ (দোষ), 
রোখ (রোষ)। স-কারও কচিৎ অন্ত শবের প্রভাবে 'থ' হইয়া গিয়াছে। যথা,--তরথি 
(৫%ত্রস্)--; হিরখি (€%ঘ্বষ-)” এই শবের প্রভাবে । 

র-ফলার প্রায়ই লোপ হয়। যথা, চন্দ (চন্দ্র) গাহক (গ্রাহক), অনত (অন্তত), 
গুণগাম (পুণগ্রাম), পয়াগ (প্রয়াগ), পহরি (প্রহরী) । | 

ছন্দের অম্রোদে কখনও কখনও সংযুক্ত ‘ন’, (ক্কচিৎ ‘ও’ এবং ') লুপ্ত হয় এবং 
পূর্ববর্তী স্বপ্ববর্ণকে আম্ুনানিক করিয়া দেয়। যথা 

কাতি (কান্তি, ভাতি, ভরাতি (ভ্রান্তি, আগ (অঙ্গ), নি'দ (<নিন্দ, নিদ্দানিদ্রা), 
মুদল (= মুন্দল পমুদ্ৰ! ), বিদু (বিন্দু), সঁচার (সঞ্চার), কঁচুক (কঞ্চুক), পাঁতব (প্রান্তর), 
শাতি (শাস্তি) ৷ 

ছন্দের অনুরোধে কখনও কখনও শব্দাংশের লোপ হয়। যথা, _ 

মরন্দ (মকর্লন্); আন্দে (আনন্দে, অবগান (অবগাহন), প্রীতম (প্রিয়তম), জগ 
(জগৎ), বিদু (বিদ্যুৎ), অরু (অরুণ), আত (আতপ), অঙ্গপ (অঙ্পম্), দরশ (দ্ররশন), 
গহ (গহন), অষ্টালি (অট্টালিকা) । 


ব্গীৰ ১৩৩ ] "_ ব্রজবুলি ১৪৯ 


[৬] . 

ব্রজবুলিতে শব্দের বছবচনের স্বততগ্্র কূপ নাই। বহুবচন করিতে হইলে সাধাঁবণতিঃ 
“সব? এই শব্দের প্রয়োগ হয়, নতুবা যার কোন তৎসম শব্দের সহিত সমাস করিতে 
হয়। যথা, . 

সখী সব (-"সখীরা), হাম সব (= আমর!) ; সব সখী মেলি (==দখীর! মিলিয়া)) 
সো সব দিন (=সেই দিনগুলি); সো কি কহব ইহ সখিনি-সমাজ (--সখীদিগকে)) 
ঘাম-কুল (=ঘৰ্্ববিন্দু সকল) সঞ্চক) শুক-পিক-শারিক-পাঁতি ; সহচরি-কুল) সখিগণ ) 
যুবতি-নিকর ; রঙ্গিনী-যুধ ; ভ্রমব-জাল ; পক্ষ-গণ; দ্বিজজ-কুল ; কোকিল-বৃন্দ; সখি-মাঁলা ) 
অলি-পুঞ্জ; আরতি-রাশি; সহ$রি-মগুলি। 

কারক ছয়টা-_কর্তা (প্রথমা), কর্খব-সম্প্রদান (দ্বিতীয়া-চতুর্থী). করণ (তৃতীয়), 
অপাদান (পঞ্চমী), সম্বন্ধ (যী) ও অধিকরণ (সপ্তমী)। প্রথমার বিভক্তি---এ’, তবে 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিভক্তির লোপ দেখিতে পাওয়া যায়। দ্বিতীয়া-চতুর্থীর বিভক্তি-- 
“এ, দিকে? ; ক’, কি’ ; বিভক্তির লোপও বিরল নহে। তৃতীয়ার বিভক্তি---এ, হি’ 
‘হি’, “সে (মে বিভক্তির লোপও ক্চিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। পঞ্চমীর বিভক্তি 
‘হি’, হি, ‘-সে’, “সে, শত (-তে)’ ; বিভক্তির লোপও কচিৎ দেখা যায়। যষ্ীর 


বিভক্তি - ‘ক (-কা),, কি’, 4. টা কো? “কর, €রুঃ। সপ্তমীর বিভক্তি = yg’ 
এহি’, -হি?, 2৩ ‘মে’, “মি ; বিভক্তির লোপও বিরল নহে। 
EE প্রথমা 


"_. বিভক্কিহীল প্রথমাঁ_হদ্দরি, সীঞ্বল তুহে অনুরাগী; ০গাল্িম্ক্দ্ত্ন 
কহই অব ন শুনিয়ে সম্ষেত-সুত্রব্লী-নি্সীন্ন ( কর্ণবাচো কর্মে প্রথমা) ; জল বিষ্ণু 
ভহলচন্র নিমিথ ন জীব । ছুক্কোল্ অমিয়! বিহু তিলেক না গীব। 

বিভক্তিুক্ত প্রথমা দূরে রহু সুনে; ব্রসণি-সমাভেছ তোহারি গুণ 
ঘোষই ; কিশলস্ম-সন্লস্মক্ত-চন্দন্ে ঘ্রগধই। 

তৃতীয়ার বিভক্তি '-হি'+, “হি” অনেক সময় প্রথমায় প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা 
সাসভ্ছি যাক. অবশ করু অঙ্গ; ভক্কভহ্ি মেলি) মরমক বেদন মন্পসহি 
জানত। এই বিভক্তির সহিত অনেক স্থলে অব্য নিশ্চয়ার্থক অব্যয় ‘হি’ একীভূত হইয়া 
গিয়াছে । 


দ্বিতীয়া-চতুর্থা 
দ্বিতীয়া (তুৰ) এ’ বিভক্তি প্রথম। ও সপ্তমী বিভক্তি er আসিয়াছে।-. 
রে মন, কাহে করসি অন্নুত্ভা্ে ১. পীতবাসে মোছই ল্বাই-স্ুঙ্খ-স্বাঁে ; মাধব 
বধিলে কি সাধবি সালে ; যাহে শির সৌপি কোর পর শৃতিয়ে সো যদি করু 
লিশ্পক্সীতে ; মানে মিনতি জনায়বি মোয়। 
“কি, কে’ প্রভৃতি বিভভিগুলি প্রকৃতপক্ষে চতুর্থী (সম্পরদান ) বিভক্তি, 
উহার! পরে দ্বিতীয়াতে প্রযুক্ত হইয়াছে । সেই জন্ত অচেতন-বন্ত-বাচক শব্দে এই বিভক্তির 


২০ 


১৫০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ পা সংখ্যা 


প্রয়োগ হয় না। যথা, তুয়া ভানে (মূলে “ভানে' স্থলে ‘ভাবে’ আছে; তাহা স্পষ্টতঃই 
অসমীচীন পাঠ.) ভ্রু, দেই কোর । প্রাচীন- মৈথিলভাষায় চতুর্থী বিভক্তি ছিল কও’, 
কই? শক [ যুক্ত হুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, Varnaratngkara, পৃ: ৫৩] _ 4 

উদাহরণ,_৩পানিন্ফদ্লসক্কে কাহে উপেখি ; বাইক পরিহরি $ মৃতুতর- 
বচনে প্রবোধই = 5. লাভত্ক মূল হারাই; কহল লব্বিমীক্কি বাত। . 

. বিভক্তি-হবীন  দ্বিতীয়া-চতুর্থীর, প্রয়োগ, --তোহে সোৌপ্লু -ক্রাহি ; কর :জোড়ি রাই 
গতি ক্রু দ্রেবী(;.না যাইহ দো. ‘পিস্া;: যাকর দেহলী :রক্তন্নি -গোঙায়লি ; 
দোকি, কহব ইহ্‌ সম্ধিনি-সমাকত ৷ ০2 

তৃতীয়.” EE: Eee 1 Ea 
এক (-এঁ )' সংস্কৃত, তৃতীয়া একবচনের- বিভক্তি.‘-এন’ হইতে-আসিয়াছে ; “হিঃ 
না সর্বনামের-সপ্তমীর, প্রত্যয় : Ne অথবা IE আদি, আৰ্য্যভাষার নারি) * 
বছবচনের. বিভক্তি : “নাম্‌ এই বনের সংযোগ হইতে টি EA [রহ 
সূনীতিকুয়ার চট্টোপাধ্যয়,: Varnaratnakara, পৃঃ €১, €২] | “সে; সেম? 
এই সংস্কৃত অব্যয় হইতে আসিয়াছে) “সঞ্ঞে; শব্দের:৪. তৃতীয়াবাঁচক প্রয়োগ 'বিরল নয়; 
তকে ইহা পঞ্চমীতেই বেশী প্রযুক্ত হইয়া'থাকে। বাঙ্গালার কাবে'র ভাষার দিনেঃ-ও 
এই ‘সমম্‌’ হইতে আসিয়াছে।- Fe 

উদ্দাহরণ।_বাহিরে ভিমিসক্রে না হেরি নি ছে দেহ; নৃতমি নাগরি নাগাব্র- 
হাতত ইক্িছভ্ডঙ্রিয্সে দুছ সব কহই ; কান্সুলে প্রেম বাঢ়াই; সম্থি 
সেও পূছত প্রেমকি বাত; মুখ হেরি ললাঁজরলেন'_সায়রে . লুকায়ল ; স্ল্লহছি 
নিবারত গোরি; ক্কি্লণন্ি নিরগম বাধে; চ্ভদ্রী নী সেও বিলসই মাধব । 
__ বিভক্তিহীন তৃতীয়া বিভক্তির প্রয়োগ--শীত কিয়ে ভীতহি ; সো ভিগি আওল 
শাঙন-তসেহ। | 

পঞ্চমী  । 

হিং, হি? হি? তৃতীয় হইতে আসিয়াছে; “তে (-ভে)? ( <সংস্কৃত‘-ত্ৰ+হি’, বা 
‘বধি’ ) সপ্চমী'হইতে আসিয়াছে? “সে (-সে ), “সে, -সঞে, ‘সঞ, এইগুলি 
সংস্কৃতবু'সমম্‌’ হইতে আসিয়াছে। 

উদাহরণ, _ক্ুুঞ৪ত্নে নিকসে বহার; অপন মালতিমাল হিস” উতারি ; 
গীসমত্তে ( =গ্ৰীবা হইতে ) ঢরকত.) কুঞ্ুচহ্ছি বাহির ভেল ; জন্গু বাধি ব্যাথা 
ব্বিলিনন্সে'.মৃগি তেজই তীখন শ্বাস ;. ক্কোবহ্ছি' 'জোরি উবরি পুন সুন্দরি: চললি 
তেজি ব্রনাহ ; অল্প সত ভেলি বহার) ৫ম্পভক সেও উঠল) ল্বন্নতক্ডে 
গিরিণর ঘর আওয়ে। 

বিভক্তিহীন পঞ্চমীর ছুই একটা উদাহরণ পাওয়া .যায়,_তেরে শপ ভিখ 
ছাম।লেয়ব) অরুণরলন ধসে গাত! 


বঙ্গাব্দ ১৩৩৭ ] রর | ব্রজবুলি | ১৫১ 
ষষ্ঠ র্‌ 
“কঃ হাক দরপণ মাক চুল; নুন মাহ) মক্ুল্লিপত্রক্ক 
চিত্ৰক লেখ ) হুৰ ক প্রেম নাহি তুল। 
“কি (কী); £ লুল্লভক্কি রীত ; সক্ক্মন্দপানন্কি লোভে ; অপ্ররক্কি 
পানে; জি জেক মাস; হল্লিক্কি রিতিনিতি। 
£কুপন্কে কূপ; তেলশিক্কে লাবণি) স্বস্মভান্সুনন্দিন্িক্কে 
শোভা। 
‘কো’: লৰিত্নাক্ফো। ' - 
দুইটা স্থলে হক” বিভক্তি পাওয়া যায়। যথা, স্ুুন্িহক্ মানস? নিশ্বিহক 
বন্ধ। ‘-হ-ক’ < সংস্কৃত যষ্ঠী বিভক্তি ‘-স্ত’+ ব্ৰদ্বুলি বিভক্তি ‘-ক’। 
“কর? : শিস্সাকুল্র ; শৈলসমসভাক্ল্র; লহুল্ছ কলর কেলি দরশক আশে। 
চিৎ বিভক্তিহীন যী পদ পাওয়া যার়। যথা,__পহিল সমাগম ব্বাল্রা-কান্ন; 
০পাল্িন্দ্শত্ন ভহি পরশ নাভেলি; দশদিন হহুন্মক্তন্ন একদিন সুদ্নক। 


মণ্ধমী 


এ ২ বাহে (= বাহুতে) ; হিল ) জুড়ে । 

‘হি (-হি)? £ মন্নহি৷ না ভাওভ. আন ; মণিময়হার-তরঙ্গিনী-ভীল্লহি কুচ- 
কনকাচল ছায়, ছে তপত জনে গোপতে রাখবি তব গ্োবিন্দদাস যশ গায়) পোলহি 
মাহি করল পয়ান। 

‘হু’: যাহে বিহু জাগরে নি'চ্ছজ্ছ না জীবসি; চিভঙহ্ছ ; করছ । 

“মে (-মি)’ [<সংস্কৃত “-ম্মিন'] : ভহলনমে ;. একো ; আ্কাক্পিম্ব্কি- 
নহুলনে ; এনমি এনসি (খনমে খনমে?); পিন্দিবব্সাঙ্ছি্স ছি 
সন্ধিমে ?)। 

ব্ৰজ্জবুলিতে বিভক্তিহীন a SE যথেষ্ট প্রয়োগ আছে। প্রাচীন মৈথিল 
ভাষাতেও-এইরূপ প্রয়োগ ছিল [শ্রীযুক্ত স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, Varnaratnakara, 
পৃঃ ৫৫-৫৬ ]1 

' উদাহরণ,_যাকর ৩দ্ছহলিস রজ্জনি গোঙায়লি; পাণি রহল লু আগি; সপন 
মিলব তুয়! কান; বান্ধি রাখত পুন ০গ্াহু) প্রেমলছমী নাচে নদ্লীস্লানপানলী; 
অলসে আক্গিননা! শৃতলি রাই ; কপটে 'ুমাওল শুতি রহ এ্রন্ললী৭ 


[৭] 
বজবুলি সর্বনামের বহুবচনে স্বতন্ত্র রূপ নাই । ‘সব’ এই শব্দের অমুপ্রয়োগ দ্বারা 
বহুবচনের কার্য সম্পন্ন হয়। “হামরা" প্রভৃতি পদ বাঙ্গালার অমুকরণে রাত ্রঞ্জ- 
বুলিতে ঢুকিয়া গিয়াছে । 2 কা 


১৫২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক [ ও সংখ্যা 


সর্বনাম £ উত্তম পুরুষ 


প্রধম1।, হাঁস হেম); হামি হেমি) [ < হাম+আষি ]: নিশি জাগরি 
হামি; হমি পলটি বৈঠব ? হাতেম £ কামসায়রে মরব হামে; সআুন্কে (অর্বাচীন 
রজবুলিতে চতুর্থী হইতে আসিয়াছে ) £ মুঝে কয়ল; সুঞিও (বাঙ্গাল! হইতে অর্বাচীন 
ব্রজবুলিতে গৃহীত ) £ মুঞি জান ; (সেঃ কহল মো তোয়। 

দ্বিতীয়া-চতুর্থী। মোক্সঃ অকপটে কহবি ন বঞ্চবি মোয় ; সু £ 
ভেজল কান ; চঞ্চল নয়নে হেরি মুঝে সুন্দরী ; তল্মা্ছে £ মোহে ধনি ক 
কাহে মিনতি করু মোহে 3 হানে? কান্দায়সি হামে ; হামে হেরি; ভালা £ কটাখে 
নেহারত হামা । 

তৃতীয়।। গোসক্সঃ মিলব মোয়; এমাহে: যদি মোহে না মিলব সো 
ব্ররাম! ; হন্নে £ ওহি দিবস হমে মথুরা-সমাগম-পন্থহি দরশন ভেল । 

যী। ভু! ( < সংস্কৃত ‘মহম্‌'-- পশ্চিমা অপভ্ৰংশ হইতে ); চসেন্দে (হিন্দী 
হইতে)? মন্দিরে অব তুহু চল মেরে কান; সোন; মোহর: এঁছন শ্তাম 
বিহু মোহর পরাণ; গোন্লি; হামাক" (হমান্ল); হামান্রি (হমান্রি); 
তোহল্রি; মোহ্স (মাছ) £ মরমক বেদন জানসি মোয় ; হো £ তৈথনে হরব 
মো চেতনে ; হালা ৫) £ চির ধরি পিয়ব অধররস হামর!; হাসক্ক £ হামক মন্দির 
যব আওব কান। 

সপ্চমী। মোহে 7) £ এ সখি হেরি রহল মোহে ধন্দ। 


সর্বনাম £ মধ্যম পুরুষ 

প্রথমা । ক্রু, কুছ ;'[/ তে; ভোই ; ভ্ভুঃ অকপটে এক বাত মুৰে 
কহবি তু।, - 
দ্বিতীয়া-চতুর্থা ্০ভাক্স, 2ভ্ডাই ;; তোতে, ভূতে। 
তৃতীয়া । চভোহে : তোহে মিলায়লু ; ভুনা £ পদ্থ মিলব তুয়া কান । 
যষ্ঠী। জ্ভুক্সী, কুক £ কি খনে তুয় সনে লেহ করল হে; তোহে +'ভুীল্ক ; 
'_ ভুক্ত; ভুহান্, ভাহাল্তি ;টুঁভুহু'কল্ৰ £.তুহু কর ব্রীতহি ভীত অব পাগল; 
তভাল্লা £ সুন্দরি দেহি পলটি দিঠি তোরা; ভক্ষণ, ভক্তি, তেনে (হলো 
হইতে আগত ) £ তেরে বধুহাথ ভিথ হাম লেয়ব। 

সপ্তশী। ভেজে: ধিক রহ সে। ধনি তোহে অনুরাগ; বভুহে : সুন্দরি, 
“মাধব তুহে অনুর্গী ;:তোহাল্লি ৫) £ হামারি বিশোয়াস তোহারি। 


সর্বনাম £. গ্রথমপুকুষ ( সাধারণ ) | 
প্রথমা। চে; নে (পশ্চিমা অপভ্রশ হইতে); নেহ; নেহি, 
নো; ভঙ্ছ ()। 


বঙ্গাব্দ ১৩৩৭ ] | ব্রজবুলি ১৫৩, 


- দ্বিতীয়া-চতুর্থী। লো, সোই; তহ্ছি £ তহি পুন হেরি) ভহ্ছি; ভাহে 
ভাহ £ অতএ সেপল তন তাহ; ষাবক-রঞ্জিত ও নখচন্দ্রক কাম রোষত তাহ রে। 
তৃতীয়া । ভ্ডাক্স : সারথি লেই মিলায়ব তায়। 
যষ্ঠী। ভাল; ভাকল্র ; ভদ্ভু ( < সংস্কৃত 'ত্তঃ-_পশ্চিম। অপভ্ৰংশ হইতে ); 
‘ভক্তিক, ভিহ্ডিক ( সম্মানহুচক১-তাহার ) £ অঙন্ুখন তহ্নিক সমাধি। 
সপ্তদী। ভাবে; ভছু; ভাঁহি ; ভহ্ছি, ভাহ। 
সর্বনাম £ প্রথমপুরুষ ( বিদূর ) 
প্রথমা । ভহ্ু; ও, ওই, শুহি; উহ্িছ (সম্মানস্থচক =উনি) £ উক্ধি 
নিরাপদ গৌরিক সেবি; ওক 
ঘিতীরা-চতূর্থী। ‘ভূতে: উহে কি তেজিয়ে রে। 
তৃতীয়া । উনসেন (হিন্দী হইতে )। 
য্তী। শুল্প; শতক ; উক্িক, শহ্ক্কে ( সন্মানস্ুচক= উহার); 
উন্মক্কি ( এ, হিন্দী হইতে ) £ উন্কি শোহে গলে বনমালা ৷ 
সঞ্ধমী। ভনহ্ি [ প্রথমা (?)] : ইন্‌কে ক্ষীণ উনহি অবলম্ব) উন্নত 
( হিন্দী হইতে ) £ শাঙর চীভ উনতে লাগিও।- 


সর্বনাম ; প্রথমপুরুষ ( অদূর ) 
প্রথমা । এ; ইহ ; এহ; এএভচ্ছ'; এভন ()) ইত ()। 
ঘ্বিতীয়া-চতুর্থী। এতভ্ছা | 
যষ্ঠী। ভু ( <সংস্কৃত “অন্ত--পশ্চিমা অপভ্ৰংশ হইতে ) ১ অনু? ই হিিন্ক 
( সম্মানসূচক, ইহার ) ; ইন্ক্কে, 'ইন্ক্কি (ওঁ, হিন্দী হইতে )। 


সর্বনাম £ সম্বন্ধবাচক i 
প্রথমা! যে; শেহ; শো (পশ্চিমা অপভ্ৰংশ হইতে ) যোহি; যোই ৷ 
পঞ্চমী । অহ্ছাল্েে (হিন্দী হইতে )। রর 
যন্তী। .ম্ছু( সংস্কৃত 'যস্ত' পশ্চিমা অপভ্ৰংশ হইতে) ; অচ্ছক |; আক, 
বাক্কে ; বাক, যাক্কে (সন্মানগুচক,-বীহার )? বাকল; যআাহে। 


সর্বনাম £ প্রশ্নবাচী 
প্রথমা 1. (কেহ, ক্রেন্ছ; ক্রে৷ ( পশ্চিমা অপভ্ৰংশ হইতে ), শি 
ক্কোনে £ বেকত লুকায়ত কোনে ; ক্কৌন্ন ; জিবি তত? (অচেতন বস্তু 
বুঝাইতে )। 
দ্বিতীয়া-চতুর্থী। হ্কি (অচেতন বস্তু বুঝাইতে দ্বিতীয়ায় ); কাছ: কাছ না 
উপেখি; ক্ষাহুক্কে ; কাহি, কাতে; কাঁহ, কাহ 
ভৃভীয়া। কাহা (সপ্তমী হইতে ) £ উপমা দেয়ব কাহা । 


১৫৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ আসগা 


যঠী। কাহ (সংস্কৃত ‘কস্য’) সনি এছন হোয়ে জনি কাহ; কাহ্ম; কাল; 
ক্কান্ছন্ষ ; কাক্ছ ক্কে ; কন্ডুন্ষ (?}); কু! ; কানে। 
সপ্চমী। ক্ষাঞ্জ। ১ কাে। 
_. সর্বনাম ২ ক্রিয়াবিশেষণ 
উত্তম ও মধ্যমপুরুষ ভিন্ন সকল সর্বনাম হইতেই ক্রিয়াবিশেষণ পদ নিন! 
এইগুলির মধ্যে কতকগুলি প্রকৃতপক্ষে কারক পদ ( যথা, শে, ভেঞিও, ক্ষাহে, 
ক্ষিস্ে ইত্যাদি), অপরগুলি প্রত্যয়নিষ্পন্ন পদ। 
“অতএব” অর্থে, ভেঞিও, হলে । 
“তথায় অর্থে -ভহ্ছি, ভভহি, ভাহা, ভহ্থি, ভতিল্ি, ভাহি। 
‘এই সময়» অর্থে__ন্ব, অবহি। 
‘এই স্থানে’ অর্থেই, ইভ । 
“যে স্থানে’ অর্থে- যাহা, আভি,, বহি, টি 
“যে জন্তু; অর্থে মাতে, অঞ্ি। 
‘মে সময়ে’ অর্থে নব, ইঅখ্খন্নে। 
' “সে সময়ে" অর্থে -ভন্, ইভখ্বনেন, ভকহ্ছি। 
‘যখন হইতে, তখন হইতে, অর্থে_্যব (হা) শ্রপ্রি,--ভন্ব (ভা) ভক্তি, 
অন্ব'-ভলবন্ছ। 
“কিজন্ত' অর্থে -কাহে, কণি, শ্িজে। 
“অথবা, অর্থে-_ক্কিজে। 
“কোথায় অর্থে-ক্রশ্রি, কম্িলছ, কাহা; কাছ | 
কান সময়’ অর্থে-ুল। . .. 
[৮] 
ব্রজবুলিতে দুইটী স্তরীপ্রত্যয় আছে-- -ইন্নী ( -ইন্নি ) এবং -ভিই (-), তন্মধ্যে 
প্রথমটাই প্রবল। “ইনী (-ইনি), জাতি, গুণ এবং কর্ম্ববাচক। বিশেষণের স্ত্রীলিঙ্গ 
করিতে হইলে -'ঈ (-ই) প্রত্যয় হয়, ষথা,-_আকুলি। চলী, টলী। 
“ইনী (-ইনি )-চকোরিনি, তুজগিনি, চটকিনি, মুগ্রধিনি, পুলকিনি, সৌতিনি, 
লখিমিনি, উমতিনি, সভি-বরতিনি, কুল-বরতিনী, নটিনি, কুর্পিনি, গুণহিনি, আহিরিনি। 
দঈ (-ই)%-_উমতি, শাঙরি, পুতলী, অবনতবয়নী, মুগধি, গোঙারি, সাগী, নম্ুও- 
বদনী, গজগমনী, পিকবচনী, দেবতি, সুনাগরী। 
ব্রজবুলিতে -লল প্রত্যয়াস্ত অতীতকালের ক্রিক্লাপদ ব্রিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হয়, 
এবং ভ্ত্রীলি-পদের বিশেষণ হুইলে তাহা সাধারণতঃ স্ত্রীপ্রত্যয় .শ্রহণ করিয়া থাকে। 
তখন অবশ্ত “ইনী” প্রত্যয় না হইলে “ঈ (-ই)* প্রত্যয় হয়। যথা,-_মুরছলি গোরী 3 
( রাই ) শুতলি আছলি ; লাজে লাজায়লি- গোঁরি। 
ব্রজবুলিতে জ্রীলিছজ ব্যাকরণাস্থগত নহে, ব্ঘভাবাজ্গত | কলি ব্যতিত সকল 
শব্দই পুংলিজ । 
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মি সাজ] 271 উঠে 
ক্রিয়াপদের তিনটী কাল-_বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ । তিন ডর তি 
রূপ আছে! কিন্ত একবচন ও বনুবচনের রূপের পার্থক্য নাই! বর্তমান ও অতীত কালে 
প্রত্যেক পুরুষের একাধিক প্রত্যয় আছে। 
| বর্তমান 7. ৫ 
উত্তমপুরুষের প্রত্ায়-_ এই (কহ) ও ০) [ এইগুলি সংস্কৃত ‘অহ 
< * হিউ? হইতে আসিয়াছে ]$-০৯মা, -৬৬'[ এই দুইটী সংস্কৃত উত্তমপুরুষ পরস্মৈপম্‌ 
বহুবচনের প্রত্যয় “মঃ” হইতে আসিয়াছে 13 -ই [ সংস্কত উত্তমপুকষ প্রন্মৈপদ একবচনের 
প্রত্যয় “মি” হইতে আসিয়াছে ]; ইত] বৰ্মবাচ্য অষ্টব্য 17 কত, হস প্রথম 
পুরুষ ত্রষ্টব্য ]। উদাহরণ রি 
করছ, প্রার্থহ ; সাধহু'; যাউ, কহু, করু, পৃজউ, রহ; করে! ) কহো, ভণও, ষাও; 
পূছমো; যাঙ, ঘুচাঙ, পরবোধঙ, পাঙ, হওঁ, হেরঙ, পুছঙ ; যাই, ভাখি, অমুতই, 
সোঙরি। নহিয়ে, ষাইয়ে, পাঁরিয়ে, অহ্মানিয়ে। পড়িয়ে; পশিয়ে, -নিবেদিয়ে, আছিয়ে, 
দচিয়ে (=সঞ্চিত করি ) ; ধরত, মাগত ; জান, নহ, মান। - 
ম্ধ্যমপুকুষের প্রত্যক়-- -সি ; হিঃ -ভ -স; হি অহজ। রষটব্য ]1 
উদাহরণ, 
জানসি, মানপি, মেটসি, হেরসি, উতরোলসি, রহসি, পুছনি, করসি, তাপায়সি, 
কান্দায়সি, মূদসি, ঘোষনি ; অনুমানি, বাই ; করু, রহ) জান, রহ) বাঢ়াহ। 
প্রথমপুরুষের প্রত্যয_ -আহু 5 -ই 9 ক্স, -ওওজে, -এ 5 -অভ, -ভ 
[সংস্কৃত শত প্রত্যয় হইতে আসিয়াছে]; -অআ [‘-অই’ প্রত্যয়ের ‘ই’ লোপ হইতে আসিয়াছে, 
অথবা অমুজ্ঞা হইতে আসিয়াছে, তুলনীয়--পুরীম্‌ অব্বস্ষন্দ জু্ীহি নন্দনম্‌ মুস্রাপ 
রত্বানি হব্লামরাঙ্গন!:। বিগৃহ চক্তে নমুচিছ্বিযা বলী য ইখমন্বাস্থ্যম্‌ অহর্দিবং দিবঃ ॥ 
( শিশ্ুপালবধ ) ]; -অচ্ছ [ পূৰ্ব্বোক্ত ‘-অ’4-নিপাত “ছা” ]) উ [ অতীতকাল হইতে 
আসিয়াছে ]; -সভ [তৎসম প্রত্যয়] ; -ভি [ মৈথিল সন্মানসূচক প্রত্যয় ‘-খি’4+ তৎসম 
প্রত্যয় ‘-তি’]। উদাহরণ, 
করই, চলই, হসই, পুছই, ভণই ; হোই, বাই, রোই, পরাই, সমঝাই, পাই, 
লেখি, কাপি, ভণিয়। ( = ভপি+ স্বাৰ্থে ‘-অ?’),.জ্জাগি, ধরি, পাতিয়াই, গড়াই, দেই, পড়ি, 
হেরি, হাসি, পেখি; মাওয়ে, রচয়ে, বৈঠয়ে, আছয়ে, উগয়ে, গণিয়ে (কর্শ্ববাচ্য), ভাওয়ে, 
ধাওয়ে, নাচাওয়ে, খাওয়ে, ইছয়ে ; বৈঠে, ইছে, চলে; নৃত্যত, চলত, দেত, লেত, 
দেওত, নাচাওত; আছ [প্রাচীন মৈথিল ‘অছ’: শ্রীযুক্ত হুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, 
Varnaratnakara, পৃঃ ৬০ ], কহ) খেলি, গু) গাথ (গাঁও), চাহ, জাগ, ফুর, ভণ, 
রহ, সহ, সাজ, দেখ, পরশংস, সঙ্কুচ, চুম্ব, অবগাহ, ভাষ, পরকাশ, রম, মান, শোহ) 
হাস; ভণহ, লেপহ, খেপন্থ, নিন্দছ, দেখহ ; করু, বস্করু, রহ ( আঙ্ছনাসিক সম্মান্চক) 
রহ, লিখু, সঞ্চরু, চলু, জা, অছ্ু, ধরু, স্,. রহ, নিংসরু) অভিসরু ; গরজস্তি, 
বিুরস্তিয়া (4-স্বার্থে ‘-অ!’ ) বরিখস্ভিয়া (+্বার্থে"আ+)) নিবসতি, পরশতি, হোতি। 


Ly 
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প্রতি, যাতি, মিলাতি, যাঁতিয়া ( +স্বাথে -অ!’ ), ধরতি, পড়তি, ব্দতি, ভণতি, 
9 মীলতি। 
অতীত 


ধাতৃতে -ভলন (-ভ্ল) প্রত্যয় যোগ করিয়! ব্রজজবুলিতে অতীত ve 
9৩০. বা ক্রিয়ামূল নিষ্পন্ন হয়। , এই প্রত্যয মূলতঃ বিশেষণ প্রত্যয়, সেই কারণে কর্তৃপদ 
ত্রীবাচক হইলে ক্রিঘ্লাপদে প্রত্যয় যোগ হয়। বাঙ্গালাব প্রভাবে অর্কাচীন ভ্র্জ- 
- বুলিতে স্ত্র-প্রতায় প্রায়ই হইত ন।। 

." অন্ন ছাড়া ্ৰঞ্জবুলিতে মাগধী হইতে প্রাপ্ত আরও একটী অতীত প্রত্যয় ছিব 
ই, ইহ! সংস্কৃত “ক? প্রত্যয় হইতে আসিয়াছে। এই প্রত্যয়ান্ত অতীত ক্রিযাপদ তিন 
পুরুষেই ব্যবহৃত হইত। যথা,_-আই, উভারি, গই, জাশি, দংশি; পলটাই, পূরি, বিহসি 
নেহারি। তবে প্রথমপুরুষেই বেশী প্রযুক্ত হইত । 

-৩ও প্রতায়ান্ত অতীত ব্ৰজ্জবুলিতে হিন্দী হইতে আসিয়াছে। যথা,__-গও, গেও 
( গতঃ ); ভেও, ভও ( ভূতঃ); লিয়ে? কিয় ( কৃতঃ )। ইহার উত্তম ও ম্ধ্যমপুরুষের 
প্রয়োগ পাওয়া যায় না! 

-উ প্রত্যয্নান্ত অতীত পশ্চিমা অপভ্ৰংশ হইতে আসিয়াছে। ইহার মূলেও সংস্কৃত 
‘ক্ৰ’ প্রত্যয় [ শ্রীযুক্ত সনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায Varnaratnakara, পূঃ ৬২]! ইহারও 
উত্তম এবং মধ্যমপুরুষে প্রয়োগ দেখা যায় না। উদ্বাহরণ,__ধরু, রহ, পড়, অস্তরু, হেরে, 
কক্ষ, লেখু, মীলু । 

ভান প্রত্যযযুক্ত অতীতের উত্তমপুরুষের বিভক্তি -উ (<অহম্‌) এবং -ম (= 
“মো, আমি ) প্ৰথমপুরুষের দৃষ্টান্তে প্রত্যয়হীনতাও দৃষ্ট হয়। উদ্নাহরণ,__গেলু, পেখলু, 
জীয়লু ; বুঝলম, কহলম ; অছল, দেল, কয়ল । 

মধ্যমপুরুষের বিভক্তি -ভিন। যথ|,__মাওলি, পরিপোষলি, আছলি। 

প্রথমপুরুষের কোন বিভক্তি নাই। যথা,_আছল, ছল; দেল, রহল, নেল; 
কয়ল, কেল স্ত্রীলিজে--আছলি, কহলি, শুতলি, নি'দায়লি। 

তিন পুরুষেই কচিৎ -তন! প্রত্যয় দেখা যায় । যথা, ভেলা, ভূললা, ছিলা! ; গণলা, 
কহ্‌ল|।. এই ‘-আ’ এর পূর্ববর্তী রূপ আহঃ প্রাচীন মৈথিলে পাওয়া যায় ( ইহা সম্মান- 
সুচক বছবচনের বিভক্তি) [শ্রীযুক্ত হুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, Varnaratnakara, 
পৃঃ ৬১]1 প্রাচীন বাঙ্গালায় এই ( সন্মান সুচক )---আ (লা), প্রথমপুরুষেই দেখা যায় । 

-শসকন অতীতের সহিত প্রায়ই স্বার্থে বা নিশ্চয়ার্থে ‘হি’, ‘হু? নিপাতের সংযোগ 
দেখিতে পাওয়া যার। যথা,__ভেলহি, চললিহু, ধরলহি, দেলহি। 

বর্তমান কালের ক্রিয়াপদের অতীতকালে প্রয়োগ বিরল নহে। 

ভবিষ্যৎ 

উত্তমপুরুষের বিভক্তি -ন্ব ? -শ্রি ( স্্রীপ্রত্যয়ের “ই? ? )। উদ্নাহরণ--করব, দেয়ব, 

বোলব ; দেবি, নেবি [ পদকল্পতরু, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৬৯ ]। i 


যঙ্গাব্দ ১৩৩ ] - ব্রজবুলি ৃ ১৫৭ 


মধ্যমপুরুষের বিভক্তি "ক্লে । যথা, _-বৈঠবি, করবি, মোড়বি, বাঁপবি। 
প্রথমপুরুষের বিভক্তি-- -ল্্, -ন্ব। যথ(_-মিলাঁয়ব, হব, ধরবহি ( +-'হি? )) 
ধরবে, করবে [ পদকল্পতরু, এ ]1 
[ ১*] | | 
অমুজ্ঞা 
অশুভ্ঞার দুইটী রূপ আছে--(১) সাধারণ অনুজ্ঞা, (২) ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞ। ৷ 
সাধারণ অমুজ্ঞার মধ্যমপুরুষের প্রত্যয়_-জ, -হ। যথা, "নহ, কর, বদ, চল) 
মীলহ, শুনহ, হেরহ, চলহ, ভেটহ, সমুবাহ । 
প্রথমপুরুষের প্রত্যয় -আঅভড, -ভ। মেটউ, বঙ্কউ, সেবউ, পীবউ;' সমুঝউ, 
রাখউ, চলউ, হসউ ; রহ, রহুক ( +-'ক" স্বার্থে ), যাউ, ধরু, করু । 
ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞার প্রত্যয় (কেবল মধ্যমপুরুষেই প্রয়োগ আছে ) -ইহু। যথা, ১ 
' যাইহ, করিহ, পুরাইহ। 
[১১] 
কর্দবাচ্য 
কম্মবাচ্যের প্রয়োগ নিয়োক্ত উদাহরণ হইতে বুঝা যাইবে । 
লীলাকমলে ভ্রমরা কিয়ে ল্রাল্তি (€বারিতঃ,- বাধ্যতে? )) এছন প্রেম কথিহ' ন| 
তেক্লিস্সে; বাহিরে তিমিরে না হেব্বি নিজ দেহ? কচু নাহি চ্টীম্প ('দৃষ্যতে’ )) 
এমন গিরিতি আর কথিহ না পেখিস্সে $ নাহ-আরতি যত কহন ন হাস) 
যত শ্ৰিদুন্লিস্সে তত ন্বিছুন্লপ ন যাই । সপ্ত ন আও ৷ 
[১২] 
পিজন্ত ক্রিম 
ধাতুতে -আক্স (-ভ্আঁওও) প্রত্যয় যোগ করিয়া প্রযোজ্য ক্রিয়ামুল নিষ্পন্ন হয়। 
যথা-- শিখায়ব, পঠাওল, বাঢ়ায়সি, জনায়ই, কহায়সি। 
[১৩] 
নাম-ধাতু 
ব্ৰহ্বুলিতে নামধাতুর প্রয়োগ অত্যধিক । নামধাতুর' কোন বিশিষ্ট প্রত্যয় নাই। 
যে কোন তৎসম বা অধ্ধতৎসম শব্দ ব্রঙ্গবুলিতে ক্রিয়ারূপে ব্যবস্থত হইতে" পাঁরে। যথা, 
উমতায়লি ( উন্নত” )) সিধায়ব (-সিদ্ধ' )) অন্কমানল ( <’অমুমান”) ; সম্বাদল 
(এদংবাদ?)$; অহুলেপহ ( <ণঅমুলেপ’ ) ; বিলঘায়ত (বিলম্ব )) পরলাপসি . 
(প্রলাপ); পরিবাদসি ( <:পরিবাদ’); অর্বাঞ্চই- ( €ণঅর্বাচত )) বিষাঁদই 
(<'বিষাদ’ ) ; সিতকারই ( <পীৎকার’ )) শ্রুতি-অবতৎসহ ( <শ্রুত্যযতংস’ )। 
[ ১৪-] y 
অসমাপিকা 
" অনমাপিকার ছইটী প্রত্যয়--(১) -ই (-জ ), এবং (২) -আ; তন্মধ্যে প্রথমটীই 
প্রবল ৷ উদাহরণ, 
b ২৯১ 


১৫৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ সংখ্যা 
দেখি) ছাপাই; দরখি, দরশি ; ভোবি) আই, আয়; ভই; গোই, গোম; গী 
পিবি; আপি; রোষাই ; লাই, লাগি; বিসরি ; লুবুধাই ; বিদ্ুকাই ; অলসাইি ; হরধি;ঃ 
- পরহিরি3 পাই; পরবোধিয়া ( 4+‘আ? স্বার্থে); মাহিয়া (+"আঃ স্বার্থে) ; বোলই, 
স্মাঘই, তোড়ই ; ধরই, নিরখই, বুঝই, রোপই, শুনই, করই ; মোর $ ভর; মেল) ঝাপ) 
তেজ? 87 জাগ ; জান। 
প্রকৃত অসমাপিকা ব্যতিরেকে অন্থান্ত ক্রিয়াপদও ১০894 অর্থে কপনও কখনও 
প্রযুক্ত হইয়াছে দেখা যায় । যথা 
রাইমুখে ৪ন্জ্লহ্ি এঁছন বোল। সখীগণ কহে ধনি নহ উতবোল ॥ ॥ 
কল্প্ই্ভে পামন ভেল উপনীত। 
জ্ঞানদাস কহ ও রূপ হহল্লইত্ভি কো ধনি ধরু নিজ দেহ। 
শুওন্মভ্ভহ্হি' জাগি পুনহ পহু ঘৃমল। 
[১৫] 
তুম্থ-ভাববচন 
তুষর্থ-ভাববচনের একাধিক প্রত্যয় আছে__ -জাইতে (সৈথিগ ‘-অইত’ সংস্কৃত 
শতৃ প্রত্যয় ), -আঅজ্ত ( এসংস্কত শত প্ৰত্যয় ); - জাঁই, -উ ৷ উদ্রাহরণ,_- 
চলইতে, জিবইতে। ধরইতে, ভেটইতে ; আগোরত [ পদকল্পতরু, প্রথমখণ্ড, 
পৃঃ ২৯৩], উঠত, দেওত, পরিখত ; সহই, কইই, করই, বহই, গীবই, বুঝই ; সহ 
[ ওঁ, পৃঃ ১১৫]। 
[ ১৬] 
শতৃবোধক-অসমাপিকা 
শত্র্-অসমাপিকার প্রত্যয় -ভসভ্ (সংস্কৃত শতৃ-গ্রত্যয় হইতে আসিয়াছে)। যথা, 
জপত, চলত, থলত, উঠত। -অইতে (আই) প্রত্যয়ও হয়। - 
K (১৭] 
ব্রজবুলির সমাস সংস্কতাযায়ী। তবে ছন্দের অন্ধরোধে পূর্ব-নিপাতের ব্যতিক্রম 
দৃষ্ট হইয়া থাকে । যথা,না বুঝলু অনজ্ভব্ব-নাব্রী (==নারী-অন্তর); তুহু বড়ি 
জ্বলা (==পাযাণ-হৃদয়); নৃপ-আসন থেতরি মাহা বৈঠত সঙ্ছহি 
ভ্রক্ষভ্ড-সমীভ (»্ভকত-সমাজ-সঙ্গহি); স্কল্বিঙ্গপ চমকয়ে ভীত 
(==কবিগণ-চীত) ; হাল্র-উল্ল (=উর-হার)। 
[১৮] 
সংস্কৃত ইমন ্রত্যয়াস্ত শব্দ ব্রঙ্গবুলিতে বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হুইয়া থাকে। 
ধথা,_নীলিম বাস ; পীতিম চীর $ মধুরিম নাম ; মধুরিম হাঁস) গুণহি' গরীষ ; জিভঙ্গিম 
ঠাম; রঙ্গিম ভঙ্গিম নয়ন-নাচনিয়া ; বন্ধিম ভি ) চতুরিম বাণী । 
নংস্কৃত ‘ক্ৰ’ প্রত্যয়ের ( বিশেষণ ) অর্থে ব্রবুলিতে -অআকজ্ৰ প্রত্যয় ব্যবহৃত' হয়। 


~~ 


বাব ১৩৩৭ ] ূ J c ব্রজবুলি হি ১৫৯ 
এবং এই প্রত্যয়াস্ক বিশেষণ স্্রীলিঙ্গের বিশেষণ হইলে সাধারণতঃ স্ত্রী প্রত্যয় "তই (উই) 
গ্রহণ করিয়া থাকে। যথা,_ছুুউলল বাণ ফুটল হিয়ে মোরি ; নিশসি নেহারসি সউল্ল 
কদম্ব; '্ুল্রচতিলি গোরি | 

ভাবার্থে বা কাৰ্য্যাৰ্থে ব্ৰঙ্গবুলিতে -পন্ন তেদ্ধিউ) প্রত্যয় হয়। বাঙ্গালায় এই প্রত্যয় 
নারীর ভাষায় পর্যাবসিত [ শ্রীহুকুযার সেন, Women’s- Dialect in Bengali . 
(Journal of the Department of Letters, Vol. xviii), Calcutta University, 
, পৃঃ ২৮ ]1 যথা,__রসিকপন, চতুবপন, সতীপন, নিঠুরপন, শঠপন। 

ভাবার্থে তদ্ধিত -আই প্রত্যয় হয়। যখ।_নিঠুরাই, টা রাই, বাঁধাই, 
অধিকাই, লুবধাই, গুতাই। 

[১৯] 

সুন্নি (27 নিষেধার্থক অব্যয়। ঘথা,_ভূলহ জনি পীঁচবাপ % জনি তুহু 
হাস) ও তিন খ্বাখর মনে জনি রাখসি সপনে করলি জনি সঙ্গ ; সজনী এঁছন 'হোয়ে রনি 
কাহ। ভোজপুরিয়া ভাষায় এই শব্দ ‘জিন’ কূপে পাওয়া যায় ! | 

জন্তু (<ণেৎ+ জল) উপমাদ্যোতক অব্যয় । যথা, __পাকল ভেল জন্থ ফল 
সহকার ; কেসরি জন্থ গজকুন্ত বিদারি। 


[২2] 

নিয়ে প্রদত্ত উদাহরণগুলি হইতে ব্রঙ্গবুলিতে 8 ' প্রয়োগ বুঝা 

lis 
£ ভরমহি ত সঞে নেহ বাঢ়ায়লি; মিছিই বাঢ়ায়সি মান? নাহক আদল 

অধিক যা কাহে বাড়ায়লি বাত) বিষন বাঢ়াওসি ) কাহে বাঢ়ায়সি খেদে ) কলহ 
বাঢ়ায়বি। - 
‘বচ?’ : রচই সিতকার) অব তুহু বিরচহ সো পরবন্ধ। 

‘বাব’ £ নয়নক নীর থির নাহি বান্ধই ; দিউ বান্ধব; কথিত. না বাধই গ্েহ) 
বচন না বান্ধবি । 

“মানঃ £ না মানয়ে বোধ ; কাহে তু্ধ মানসি লাজে; রোখ মাননি; নাছি মানে 
ভীতে ; মান মানসি ; প্রাণ পিরিতি-বশ নিরোধ না মান। 

পড়া” £ যুগতি দঢ়াই । 

‘রোপ’ ২ তাহে না রোপলু কান; আরোপলি নয়ন-চকোর। 

‘সাধ’ £ তব তুহু কা সঞ্জে সাধবি মান? সাধসি মানে; সাধই দান; সাধবি 


“বাস” £ বাসই লাজ । 

ধর? 2 মান ধরলি করি যতনে ; মান গুরুয়া কাহে ধয়লি। 

‘হো’, ‘যা’ (কর্ম্ববাচ্যের প্রয়োগ) £ করে কুচ ঝাপিতে বাপন ন যায়; হৃদয় 
জুড়ন ন গেলা; মনের উল্লাস যত কহিল না হোয়। 


১৬০: সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [সখা 


- : [২১] 

‘বৃহ’ ও ও ‘আছ’ ধাতুর যোগে ক্রিয়ার contin বা ব্যাপ্তি সুচিত হয়। মুল ক্রিয়ার 
অবমাপিকা ছাড়া অন্তান্ত রগও হইতে পারে। উদ্াহরণ,_ 

. সজল নয়নে রছ হেরি; যব হাম রহল নেহার; আছইতে আছল কাঞ্চন-পুতলা 
- একলি আছিলু' হাম বলইতে বেশ । ' 
[২২ ] 

এই স্থানে ব্রজবুলি ও বাঙ্গালা বৈষ্ণব-লাহিত্য ব্যবহৃত কতকগুলি শব্ষের উৎপত্তি- 

বিচার করা হইতেছে। 
আপোন, আঙগন্স . 

এই কথাটি ব্রজবুলিতে বিশেষণ ও ক্রিয়ারূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বিশেষণ হইলে 
‘আগোর’ “আগর”? শব্দের অর্থ ‘অগ্রগণ্য’, স্রীলিজে ‘আগোরী’ ‘আগরী? =‘অগ্রগণ্যা?। 
যথা-_শুন শুন নাগর সব গুণ-আগর ; এক অঙ্থরাগ -সোহাগহি আগরি। আগর, আগোর 
<অগ্র+র (ল); তুলনীয় বাঙ্গীলা ‘আগল’--“নিত্যানন্দ-অবধূত সভাতে আগল'। 
‘আগোর’ শব্দের এক গৌণ অর্থ ‘বিহবল’_তখন ইহাতে ‘আকুল? এই শব্দের 
মিশ্রণ হইয়াছে । যথা, _হেরইতে প্রতি অঙ্গ অনঙ্গ আগোর ; পরিমল-লুবধ স্থরাস্থ্র 
ধাবই অহনিশি রহত অগোর। ' 

যখন ক্রিয়ারূপে 'আগোর+ শুব প্রযুক্ত হয়, তখন ইহার অর্থ ‘বন্ধ করা, আবৃত করা, 
বাধা দেওয়া,। যথা__রঙ্গিনিষুথ নিশি বাসর আগোরলি ; হাসি দরশি - মুখ. আগোরলি 
গোরি; জন রাহ চাদে আগোরণ; চলইতে আলি চলই পুন চাহ। রস- 
অভিলাষে আগোরল নাহ ॥. এখানে ‘আগোর’ <'অর্গল’, নামধাতু রূপে ব্যবহৃত । 

| আপুনি | । 

‘ঘরের যতেক লোক করে কানাকানি। .জান কহে লাঁজ-ঘরে ভেজাই আখ্এন্নি 8? 
--ইত্যাি স্থলে 'আগুনি' শব্দের অর্থ সকলেই ‘অগ্নি' করিয়া থাকেন ( কলিকাতা বিশ্ব- 
বিদ্যালয় হইতে সম্প্রতি প্রকাশিত ‘বৈষ্ণব পদাবলী [ চয়ন ] পৃঃ ৭৩, পাদটীকা জরষ্টব্য )। 
কিন্ত এই অর্থ সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। ,‘ভেজ’ ধাতুর অর্থ ঘারাদি বন্ধ করা+--এই অর্থে 
এই ধাতুর প্রয়োগ প্ীরুষণকীর্তনেও আছে__“অগি প্রদান, বা জালান’ এই অর্থে ইহার 
প্রয়োগ কুত্রাপি নাই। এই স্থলে 'আগুনি' শব্দের অর্থ 'খিল'। ইহাব যথার্থ ব্যুৎপত্তি 
'আগুনি = আপ্তলি<অৰ্গলিকা’ । 

"আম্মা? 

‘জআানক্শ ভেজাই ঘরে?-_-ইভ্যাদি স্থলেও সকলে ‘ভেম্খাই আগুনি' ইহার মৃত 
ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন ইহাঁও ঠিক মনে হয় না। ‘আনল’ পাঠ শুদ্ধ নহে। ইহা আগত 
(এঅর্গল ) হইবে। পূর্বোক্ত 'আগুনি (-আগুনি), শবের সাহাষ্যেই..এই ভ্রান্ত পাঠের 
স্পা হুইয়াছে। 

সাঞ্্ঘাতি, সাঙ্ছাভ €(লাজ্যাভ্ড ) 
বর্তমান বাঙ্গাল! ভাষায় ‘সাঙ্গাত, সাঙ্গাতি' শব্দ প্রচলিত . আছে । বরজবুলিজে 


bd carl OEE ত্রজবুলি _ ১৬ 
ইহার প্রয়োগ পাওয়া যায়। বথা-ভাঁগ্যে মিলয়ে ইহ গ্রেম-সাজ্ঘাতি ; নিরজন জানি 
কাম তহি” উপনিত সহচর সুবল সাঙ্গাত। ‘সংঘ’ শব্ধ হইতে ইহার উৎপর্ি হইয়াছে! 
‘ডাকাইত’, 'সেবাইত (-সেবাবৃত্তক” ?) প্রভৃতি শব্দের আদর্শে ‘সাজ্বাইত> সাজ্ঘাত> 
সাঙ্গাত শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। ‘সংঘমিত্র’ শব্দটী এই সঙ্গে তুল্নীয়। 
প্রযুক্ত স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে সাঙ্গাত, < সঙ্গ আ(ই)ত [ Origin 
and Development of the Bengali Language, পৃঃ ৬৬৩]। 


দ্সুত্লৈহ, পসতনেহ 
স্থনেহ ( সুলেহ ) =সনেহ < স্েহ ; সুনাগর, সুনাহ ( < সুনাথ ) প্রভৃতি শব্দের 
প্রভাবে এবং তৎসম ‘সন’ শব্দের অর্থের প্রভাবে “সনেহ' ‘সুলেহ’ হইয়াছে! 


j ব্বিজত 
ব্রবুলিতে গমনার্থক একটা “বিজ, ধাতুর প্রয়োগ আছে, যথা,_-বিজই, বিজ্রহ 
ইত্যাদি । ইহা সংস্কৃত ‘বিদ্ৰয়’ ( = রাজার জয়যাত্রা ) হইতে আসিয়াছে। তুলনীয় সংস্কৃত 
“বিজয়ঙ্বদ্ধাবার, ‘বিজ্রয়রাজ্যে’ > প্রাচীন উড়িয়া ‘বিজে রাজ্যে’। সংস্কৃত 'আরজ+ ধাতুর 
সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই। 


শ্রীমুকুমার সেন। 


শ্রী জেলার গ্রাম্য শব্দসংগ্রহ* 


বঙ্গদেশের বিভিন্ন জেলার গ্রাম্য শব্দসংগ্রহের কাজ অনেক দিন হইতেই আরম্ভ 
হইয়াছে। প্রাভংন্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ই সম্ভবতঃ ইহার প্রথম উদ্যোক্তা । 
বন্দীয়-সাহিত্য-পরিষ্-পত্রিকার ৮ম বর্ষে তাহার সংগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার 
পরে উক্ত পত্রিকার পৃষ্ঠায় মধ্যে মধ্যে বঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন জেলার পল্লীশব্দদংগ্রহ প্রকাশ 
পাইয়া আসিতেছে । এখনও সকল জেলার শব্দ সংগ্রহ হয় নাই। বাঙ্গালা ভাষার পক্ষে ' 


«টী অত্যন্ত আবশ্যক কাধ্য। মদীয় শ্রদ্ধাপ্পদ অধ্যাঁপক শ্রীযুক্ত হ্নীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
মহাশয়- একাধিক বার লেখা দ্বারা এবং মুখে ইহার প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করিয়াছেন । 


তাহারই চেষ্টা এবং উপদেশে বিগত কিছুদ্দিন যাবৎ কেহ কেহ শব্দমংগ্রহ কাজটী অনেকটা! 
শৃঙ্খললাবদ্ধ ভাঁবে কবিতে চেষ্টা করিতেছেন; ও তাহারই নির্দেশমত Sir G, A. Grierson 
সাহেবের - Bihar Peasant Life-এর প্রণালীব অনুকরণে বাঙ্গালার পলীশব্সংগ্রহ 
_হইতেছে। এ প্রণালী বাস্তবিকই সুন্দর ও কার্যকরী । ওঁ প্রণালীতে শ্রীযুক্ত রবীউদ্দীন 
আহমদ মোল্লা বেশ অন্দররূপে মুশিদাবাদ জেলার কান্দী মহকুমার গীতগ্রামের শব্দ 
সংগ্রহ করিয়া সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ৩৩শ ও ৩৪শ থণ্ডে প্রকাশ করিয়াছেন। 

" আমি গ্ৰীহষ্ট জেলার গ্রাম্য শব্দ অনেক দিন যাবৎই সংগ্রহ করিতেছি ; কিন্তু শব্দের 
তে সীমা নাই, কাজেই এখন পর্য্যন্ত যতদুর সংগ্রহ হইয়াছে, তাহাই প্রকাশ করিয়া 
দিলাম। আমার বর্তমান সংগ্রহ হবিগঞ্জ মহকুমার উত্তর ও পূর্বব এবং মৌলবীবাজার 
- মহকুমার পশ্চিমদিকের গ্রাম্য ভাষার উপরই প্রধানতঃ প্রতিষ্ঠিত। তবে শ্রীহট্ট সদর এবং 
করিমগঞ্জ মহকুমার ও কোন কোন গ্রামের শব্দ যতদুর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, স্থানে 
সঙ্গিবেশিত করিয়াছি । বর্তমান মংগ্রহেও যতদুর সম্ভব গ্রিয়াসন সাহেবের প্রণালীর 
প্রতিই দৃষ্টি রাখিয়া কাজ করা হইয়াছে। 

শ্ীহত্টের উচ্চারণ প্রণালীরও কতকটা বিশেষত্ব আছে-। সে সম্বন্ধে অন্তত 

আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। সেজন্ত এখানে আর পৃথক্‌ ভাবে করা নিশ্রয়োজন। 


কৃষিকৰ্ম্ম সংক্রান্ত শব্দ 


১) জমির প্রকার ভেদ 
ভূই, খেৎ্ জনি চাষের ভূমি । 
- পতিত জমি, খিল যে জমি পূর্বে কখনও চাষ করা হয় নাই। 
বিচ্রা= বাড়ীর সংলগ্ন ফসলাদি উৎপাদনের উপযুক্ত ভূমি । 
টুমাস্জমির টুকরা ( ষেমন এক কেরী টম ) ( ভুষা, বরিশাল ) 


* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিবদের ৩৭শ বর্ষের সপ্তম মাসিক অধিবেশনে পঠিত। 


বলার ১৩০৭ ] শ্রীহট জেলার গ্রাম্য শব্দসংগ্রহ ১৬৩ 
২৭ সীমা) | | 

আইল=- আলি (তুলনীয় =হিন্দী আর, আরি কিম্বা আরী; আইল, আল--. 
গয়! ও মু্ধের জিলার বিহারী ভাষায় )। 

রাজ. আইলস্বড় আবি, যাহার উপর দিয়া লোক চলাচল করে 

_ _ (তুলনীয়--রাজপথ )। 
খাল, নালা খাল । ৪ 
বান; বান্ধ.স্বাধ। 
| তেমনিয়া, তেমন্তা, তিকাটি ( করিমগঞ্জ )= তিন সীমার মিলনস্থান । 
চৌমন্ত! (নিয়া ), চৌমনি (না )= চারি সীমার মিলনস্থান । 
ধুর = দুই জমির ধানের মধ্যের ফাক ; দুই টিলার মধ্যের ছোট রাণ্। ( ফেঁচ্গঞ্জ )। 
| চাষের আনবাব পত্র-- 

লাঙ্গল। 

জুআল = জ্োয়াল । রশ 

কুদাল = কোদাল । 

- পাজুন, পাজইন-গোতাড়ন য্টি। 
.  চৌকাম, মই = মই (৪ খিলবিশিষ্ট মই চৌকাম, ৬ খিলবিশিষ্ট মই, শীহট্ু সদর )। 
১ দড়া - মোট! দড়ি । 

থস্তা » মাটি খননের যন্ত্র, কুরপি ( করিমগঞ্জ )। 

কুন্দ = ক্ষত্ে জলসেচনের কা্ঠনিশ্শিত লম্বাকৃতি সেচনীবিশেষ । 

হেঅইৎ, ছেঅৎ = জলসেচনের ত্রিকোণাকৃতি সেচনীবিশেষ ( করিম্গঞ সদর )। 

ও 1 ফসল রক্ষা ও কর্তনের আসবাব 

ছেল, জাটা = অস্ত্ৰ বশেষ। 

উগার, টঙল্গ.= বাশ প্রভৃতি দার নির্টিত ক্ষেত্ররক্ষকদের রাতিতে অবস্থানের 
নিমিত্ত উচ্চ মঞ্চবিশেষ ৷ 

টাক = শুকর প্রভৃতি পশু তাড়াইবার জন্ত বংশার্ধ-নির্িত- শব্বকারী যন্বিশেষ | 

ছুল্পি *লৌহনিশ্মিত সুস্মাগ্ৰ অস্ত্রবিশেষ। 

কাচি-ধান কাটার অস্ত্র, কান্ডে। পু 

জুত সক দড়ি, ধান কাটার পর বাধিতে ইহা লাগে, (তুলনীয় পালি, যোত্তানি )। 

রাউজ...দড়ি ( করিমগঞ্জ ; <রেজ্ছু)। ; 

বেউ, বাঞ্,-ধান্ত বহনের বংশনিশ্মিত দও ( করিমগঞ্জ সদর) 

হুজা-্ধান্ত বহনোপযোগী সুস্মাগ্র বংশদণ্ড ! _ 

&1 চাষের কার্ধ্ে ব্যবহৃত জস্ব-_ 

হাড়স্বাড়। | | 

বিচাল, ভুলুয়া (করিমগঞ্জ অঞ্চল )= লড়াই করাইবার ধরন্ত যে বাড় পোষা হয়। 

বলদ, দাম বলদ। 


১৬৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ও সংখ্য 

দামা ছাও = ছোঁট বলদ । 

ডেকা= বৃষ । 

ডেকী =প্রসবের পূৰ্বাপৰ গাভীকে ডেকী বলা হয়। 

বাধুয়া ডেকী =বন্ধ্যা ডেকী। 

বয়রা, ভইম্‌, মইষ =মহ্যি। . | 7 

কাক্‌নি = স্রীমহিষ । এ 

| কৃষির সরপ্রামের অংশভেদ-- 

শাঙ্গলের বিভিন্ন অংশ 

ইশ = লম্বা কাষ্ঠখণ্ড। 

ফাল = লৌহনির্মিত ধারাল ছোট. কোদালের মত,. যাহাঘার! ভূমি কর্ষণ হয়। 

জোয়ালের বিভিন্ন অংশ-- 

হইল, হলি ( করিমগঞ্জ ) = সলি। 

হড়.কি= জোয়ালের মধ্যস্থিত ক্ষুদ্র কাষ্ঠ কিম্বা বংশখণ্ড । 

আন= জোয়ালের মধ্যের লাঙ্গল আটকাইবার দড়ি। 

৭। কৃষিকর্ণ্ম ও কন্দী,_ টু 

হাল তোলন লামানি-শুভ দিন দেখিয়া প্রথম হুল চালন করা। এদিন 
পূজাদি ও হয়। 

ছাল বাওয়! «চাষ করা । 

বাইন করা বপন কর1। 

পালট = লাঙ্গলের লম্বা লম্বা অক্িত রেখ] । 

" চাদেওয়া=চাষ কর।। 
- ছ্বালুচা = কৃষক, চাষা। 

চা (হ.)স্চাষা। ইহাকে সাধারণতঃ রোজ রোজ পয়সা দিয়া চাষ করাইতে হয়। 
থাদ্য দিতে হয় না! যাহাদিগকে খাদ্য দিতে হয় ও মাহিনা দিতে হয়ঃ বীর 
'ানুচা* বলে । 

বাছা উল = যাহারা জমির 'আগাছা বাঁছিয়া ফেলে । 

বাইন উমানি -বপন শেষ করিয়া] মই দিয়া ক্ষেত সমান করিয়া দেওয়া। 

ধাইন বাতি সক্ষেতে জ্বল জমাইয়া ২৩ দিন আবদ্ধ রাখিয়া অন্ত খান ও তৃথ 
পচাইয়া জমি শস্ত বপনের উপযোগী কর।। 

কাম্লা = কশ্মী ! 

ধাধাউল, রাকৃথুয়াল; রাখাল = গোরুর রাখাল। 

বাল! = বদল কর্মী ( একজনের সাহায্যে অন্ত জন কাজ করিলে উপকৃত ব্যক্তি নিঞ্জে 
আবার সমান পরিশ্রম “করিয়া তাহা শোধ করে।-এই প্রথাকে ‘বালা? বলা হয়। 

অজ = বদলী ; গরু কিছ্বা মাচ্চুষ উভয় ক্ষেত্রেই ‘অজ’ হইতে পারে । ‘বালা? শুধু চাষের 
বেলায় হয় ; কিন্ত অঙ্গ’ সাধারণ পরিবর্তন অর্থে ব্যবহৃত হয়। (ষেমন,চাউল আজাইয়! আন) 


Ed 


~ 


বগা ১৩৩? | জ্রীহট জেলার গ্রাম্য শব্দসংগ্রহ ১৬: 

বারি = পালা (জমির পাহারা দি বার )। 

রাখালি মাঠের ক্ষেত পাহারা দেওয়া । - 

পরদেও - পাহাড়ের ক্ষেতে রাত্রে পাহারা দেওয়।। এ টি 

মড়ল, পাটাদার (করিমগঞ্প)= মণ্ডগ, কৃষকের! শস্ত বাড়ীতে লইয়া যাওয়ার বে যে 
জমিদারের খাজানা আদায় করিয়া লয়। 

কাটাউল = যাহারা পয়সা লইয়া ধান' কাটে । 

দাওয়াউল = যাহার! পারিশ্রমিকের পরিবর্তে ধানই লয় (তুলনীয়-_-দাওএল, বরিশাল ) 

দাওয়া = ধানের জন্ত ধান কাট।। তুলনীয়--পরম ইহার! ধাম নিব দাইআ 
(শুন্তপুরাণ)। 

লুড়াউগ = যাহার! ধান কাঁটা হইয়া গেলে পরিত্যক্ত ধান্ত সংগ্রহ করিয়া দেয়। 
ইংবেজী--0142%5 (লুড| -কুড়ানে। ধান, 815871085 ? তুলনীয়-_লোট়ী, চম্পারণ জেলা) 

মাড়া দেওয়া -গোরুর সাহায্যে ধান গাছ হইতে ধান পৃথক্‌ করা 1. 

উয়্ানি = বাতাসের সাহায্যে আবর্জন! হইতে ধান্ত পৃথক করা৷; ইংরেজী 
winnowing. 

বীচধান = বীজের ধান: , 

হানি = অন্কুরিত ধান্তের গাছ, স্থানান্তরে রোপণের জন্ত ধাহা জন্নান হয়। 

হালি বিচরা! = যে স্থানে হালি জন্মান হয়। (বিচরা-_দক্ষিণ ভাগলপুরে )। 

চুচা (ধান )= যাহার সার নাই, ও- কখনও অক্কুরিত হা ছি 
বরিশাল )। 

আঁটি, আটি, আটা = ধানের ভ্বাটি। 

আঙ্গার = আ্বটির অংশবিশেষ । 

( হালি ) রুঅ।-ধান্তরোপণ। 

ক্ুমাউল-রোপণকা'রী । 

( ধানের ) পারা - একত্র সাজানো কাটা ধান। 

চেরী, তুপ ( করিমগঞ্জ )= ধানের স্তূপ! 

ধের =খড়। 

তুষ, চুকন = চাউলের বাহিরের অ আবরণ। 


ধান্তের বিভাগ 

বাট - ক্ষেত্রস্থামী ও চাধার মধ্যে বিভাগ ( তুগনীয়--বীট, চন্পারণ ও গঙা ) 

ভাগী জমি, বাগী = যে জমিব কর ধান্য দ্বার! দিতে হয়। কিন্তু যে 2 কর না 
দিতে হয় তাহাকে 'থাঞ্জনাই জমি” বলে। 

চুক্তি বাগী - যে অমিব করম্বরূপ নিদ্দিষ্ট পরিমাণ ধান্ত দিতে হু হয়। 

আধিছা বাগী, আদ্যাধ্যা) আধাস্যে জমির ধান অর্ধেক ভৃস্বাদী. ও অর্ধেক 
কৃষক পায়। 

২হ 


১৬৬ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা! [ এ সংশ্যা 


তেভাগী =যে জমির ফসল ১ জমিদাব ও উ কৃষক পায়। 
চৌথাই = যে জমির ধান 3 জমিদাব ও & কৃষক পায়। 
কেওয়।প, কেআল- যে ধান ওজন করে। 
৩... পরিমাণের দ্রব্য 
সে(হোর, পুবা, কাটি, পালি, তুতা, পাইলা । 
"_ ৰীজবপনের প্রকার ভেদ 
ধুল্যা বাইন  শুঞ্ জমিতে (ধুলির মধ্যে) বীঙ্গবপন । 
পেকী বাইন = কাদার মধ্যে বীজবপন । - 
ছিটা) মারা = উপযুক্ত রূপে চাষ না করিয়াই বীজ ছড়াইয়! দেওয়া (তুলনীয় 
ছিট্রা। ছিল, বিহার ) 
ধান্তের প্রকারভেদ 

আড়াই, হাই, দুইমাস কিম্বা আড়াই মাসে যে ধান্য উৎপন্ন হয় অর্থাৎ চৈত্র হইতে 
জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যে । 

চেংরি = চৈত্র _আবাঁচ, এই ৩ মাসে হয়। 

কাঁতাবি অগ্রহায়ণ মাসে হয়। কাতারি নানা রকম যথা, লাবি; বাঞজাই; 
বাদাল--১। বুরা বাদল । ২। মুখ বাদাল। কাতি-বাগদাব ; বিরইন ; ছিবমইন ৷ 

আমন--আমন ধান নান! প্রকারের, যথাঁ-কচু ; মাটিয়া ; লাল) কালা) স্থনাব 
টেকই ; গড়িয়া ; উরুলা ; মেতি ) পরিছক ; হুপানি , জুয়া ভাঙ্গা । 

বিরইনের গ্রকারভেদ,-_-কাঁতি) সুনা; পুটি। বন্খা ) কালি। 

কাইল-_ইহা নান! প্রকাব, যথা,_-লাট বা লাট্যা সাহো)ইল ) ঠাকুরভোগ ; বাইঙ্ন 
বীচি; কালিজির!) মেতি চিকণ ; বীব পাক; দু(ধ)রাজ ; বালাম; ভেড়া পাওয়া 
( কবিমগঞ্জ ) ; সায়েব সা(হা)ইল ; বুব ধান ; টুপ! বুর , খইয়! বুর । 

| মনয়দেহ 


॥ 


মুড়ি, মুড় = মাথা । 
থিরু যো)» মস্তিষ্ক! 
চউখ-্চন্ষু। 
গুতা = চিবুক । 

. রগ-শিরা। 
বুনি= স্তন, স্তন্য। 
চুপা=মুখ ( নিন্দাথে”) [ চুপাকরা = মুখে মুখে উত্তর দেওয়া ]। 

- আটু =হাটু (আসামী আঠু)। 
মুড়া = গৌড়ালি। 
নাই = নাভী । 

: * ঘাড় -কীধ। " 
উবাং = উক । 


বঙ্গাৰ ১৩৩]. -  ক্রীহট জেলার গ্রাম্য শব্দলংগ্রহ ১৬৭ 


লাইড় নিতম্ব 
ভ্যান! »বান্ছ। 
মাড়ইল হাড় বা মাড়ন্য! = মেরুদণ্ড । 
কৈল্জা = হৃৎপিণ্ড ৷ 
করট্‌ = পার্শ্ব । | 
চন্‌না, চন্ন = কপালের পার্শ। 
- সম্বন্ধবাচক শৃধ্দ 

ছাইলা ; ছালিয়া ) পুলা ) পুয়া; গুতিস্ছেলে | 
মুনি = মনুষ্য । 
পরি ; কৈন্যা ; ঝেলা, ঝি; মাইয়া »মেয়ে। 

_ আবু" খোকা । 
আবুদিয়া, আবুদ্)- অবোধ শিশু । 
দুদ্ব =দিদি। | 
সাতাইমা বা হাতাইমা = সৎমা, বিমাতা। 
সতি পুত, হতি পুত = সপত্নী পুত্র। 

' সতি বিশ এ কন্যা? 
পিঅ। = পিশা [ পিশা> * পিহা> পিঅ। ] 
পী, পুসপিশী [পিশী> পিহী৯ গী] 
মই, মসি-্মানী। 

7. যৌআ-মেসো। তুলনায়-_মাউসা ( বরিশাল) 

খুড়া = কাকা 
পুতি = গ্রাম্য নিয়শ্রেণীর বয়োজোষ্ঠ ও পিতার সঙ্গে ভ্রাতৃভাবাপন্ ব্যক্তি ৷ 
দাদি =নিনের ভ্রাতৃভাবাপন্ন বযমোজ্যেষ্ট গ্রাম্য নিয়শ্রেণীর bl ] 
দেওর = দেবর । 
ভাউব = ভাঁস্সুর | 
দেওরকর = দেবর পুল্প। 

" দেওর কৈন্তা = দেবর কন্য!। 
ভাউরকর = ভাঙ্গর পুত্র । 
ভাউর কৈন্যা =ভাঙ্গর কন্যা। 
হোঁর = শ্বশুর (শ্বগ্ুর> *হহুর>হ্‌উর>হোর ) 
হুরীসশীশুড়ী ( শাশুড়ী৯* হাহড়ী>হাউড়ী>হরী ) 
নাতি, নাতন = নাভী, নাত্বী। 

. মাউগ সী (গালি অৰ্থে । 

মাউগা = ্ৰীয় বশীভূত ব্যক্তি । 
ননরী =শ্বামীর জ্যেষ্ঠা ভগিনী ৷ 
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মনন্দ,( ননন্‌ }, নন্দ= স্বামীর কনিষ্ঠ। ভগিনী । 

জাল স্জা। 

কাচ! পোয়াতি নব প্রস্থতি। 

কাকু ( আহ্লাদার্থে ) = কাকা। 

নয়! ( নওয়া) বউ = নববধূ } 

শালা (হালা) = শ্যালক । 

শালী (হালী)= শ্যালিকা । 

ভৈ বৈ) নারী=-সই। 

ভৈন =ভগ্নী। 

খুড়ন = খুডী ( করিমগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে )। 

জেঠন = দেঠী। 

সুয়ামী, হাই (=সাই)= স্বামী । 

তিরী = ্ত্ী (প্রাচীন বাঙ্গালায়ও ‘তিবী’ )। 

ঘর বাড়ী 

দলান = দালান । 

বড় ঘর -বাঁড়ীর কর্তা গৃহিণী যে ঘরে বাস করেন ও যেখানে মূল্যবান্‌ 
দ্রব্যাদি থাকে। 

লাকারী ঘর, কাচারী ঘর বৈঠকখান|। 

ঠাকুর ঘর = দেবতার ঘর। তুলনীয়--গৌঁসাই ঘর (বরিশাল )। 

টঙ্গী ঘর, আটচালা = বাড়ীর বাহিরের বড় ঘর। 

মাশুব = শ্রীহটে সাধারণতঃ দুর্গা ও চণ্ডী পূজার ঘরকে মাগুব ঘর বলে ; তুলনীয় মণ্ডপ 
(বরিশাল ))- i 

রসই ঘর =পাকের ঘর - 

একচাঁল! ; দুচালা, দোঁচালা ; চৌচালা = ঘরবিশেষ । 

চবুতারা-( চবুতর1 স্চত্বর ) রোয়াক 

আলং, ছাঁয়ালা, ছাপটা, মাড়োয়া ( ফেটগঞ্জ )-উৎসবাদি উপলক্ষে ২9 দিনেব কাজ 
চালাইবার জন্য অস্থায়ী ঘব। তুলনীয় ছাপ রা ( বরিশাল ), ছাবরা, ছায়লা ( ফরিদপুর- 
কোটালিপাড়া ) ৷ 


গুয়াইল ঘব, গরুঘর = গোশালা। | 
গৃহনিশ্মীণের সরঞ্জাম 
চাল = চাল।। 
পালা =খুঁটি। 
ছন = উলুখড়। 
বাশ = বাশ। ¢ 


রুম!» এক জাতীয় ছোট বাঁশ ৷ 
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ইকর, বাতা = যাহা দ্বারা বেড়া দেওয়া হয়। তৃলনীয়--আসামী 
ইকর!। | | 

মাড়ইল = ঘরের চালের নীচে লম্বালছ্ি যে বাশ থাকে । 

তীর, ঠাউক্‌রা = ঘরের চালের নীচের বংশখণ্ড ৷ 

বাকা = বাকা বা তেরছা বংশখণ্ড। 

কোঞ্চি=সরু বাশ । | | 

ঢিকা = ঠেকা। 

খাপ = বাঁখারি। 

বর্গা = বরগা। 

চটী = পাতল! বাথায়ি। 

বেতস্বেত্র। 

খালি _ বেত তৈয়ার করিবার উপযুক্ত" বাশের টুক্রা। 8: 

পুত| (= পোতা) »ঘর তোলার পূর্বে ঘর তৈয়ারের উপযোগী উচ্চ ভূমি। 

ভিটা = যে তুখণ্ডে বাসগৃহ নিৰ্শ্মিত হয়? 

উনারা, উছরা ) হাইত্‌না ; ধাইর = বারান্দা । 

পুলি = ঘরের কোঠা। ( আসামীতেও ) 

উগার = ঘরের মধ্যে জিনিয পত্র রাখিবার মাচা । তুলনায়, উগৈর ( কোটালিপাড়! ) 
উবৈর, হাপার ( বরিশাল )। 

চাঙ্গী = বাশের চটী প্রতৃতি দ্বার! নিৰ্মিত পুস্তকাদি সাখিবার মাচা। | 

চাঙ্গ = কাঠ প্ৰভৃতি রাখিবার মাচা । 

থাক্‌ »জিনিষপত্র রাখিবার মৃত্তিকা কিন্বা কাঠনির্শ্মিত সিড়ি। 

ছেইচ$ ছাইচ্‌_ = বৃষ্টি হইলে যেখান দিয়া ঘরের চালের জল পড়ে। 

পন্ধব = ছেইচ, এবং বারান্দার মধ্যস্থান। 

চান্দর, গজ - ঘরের প্রপ্তের দিকের পার্শ্ব । 

কানি, বাজু কিনার! | 

ঝাপ = একজ্জাতীয় বেড়া। 

বেড়, বেড়া বেড়া। 

টাট = এক জাতীয় বেড়া, ঝাপ। (কোন কোন স্থানে পায়খান! অর্থেও হিন্দুস্থানী 
+ ‘টাট্রি’ শব্দ ব্যবহৃত হয় )। 


রন্ধন বিষয় শব ও গৃহস্থালী তৈজসাদি 
রসই (রম্থই ) ঘর. বান্নাঘর। 
পাখাল, চুলা» উচ্ছন । উর আখা ( কোটি ) আহাল (বরিশাল, 
< পাকশালা )। 
পাতিল = মাটির হাড়ি। 
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তসলা = পিভলেব হাঁড়ি। 

ডেগ = পিতলের বড় হাড়ি । 

কড়াই -কড়া। 

হাতা = হাতা, দর । 

বাউলি -বেড়ী (তুলনীয়-বাওলী, ফরিদপুর-কোটালিপাড়া )। 

থস্তা =খুস্তি । 

পিড়। =উন্ণুনেব উপরের মাটীব উচ্চ শৃদ্দত্রয়। 

লাকৃড়ি, খড়ি, দারু = জালানী কাঠ (খেবি, আসামী ) 

দেড়িয়। ( দেরিঘা) হওয়া =হাড়ির একদিকে ভাত কম ও একদিকে বেশী সিদ্ধ 
হইলে ‘ভাত দেড়িয়া হওয়া’ বলে। 

টানান = মাছ প্ৰভূতিকে অল্প ভাজ! করিয়া রাখা । 

সাত্লান = তরকাবির মধ্যে জল দেওয়ার পূর্বে মশল্লা দিয়! নাড়িয়া একটু ভাজার 
মৃত করা। 

সম্ভার দেওয়া =উত্তবপধ্ধ তৈল কিবা স্বতে পাঁচফোড়ন লঙ্ব প্রভৃতি দিয়া ডাল প্রভৃতি 
ঢালিয়| দেওয়া । 

পাটা = শিল । 

পুতাইল = নোড়া ( তুলনীয়--পুত! ববিশাল, ফরিদপুব-কোটালীপাড়া )। 

ছিক্কা- শিকা । 

পিড়ি, পিড়া = পিড়ি। 

থাল=থালা। 

গেলাস, গলাস, গল্লাস = গ্ৰাস । 

কাচন = ছোট বাটী । 

লুট! = ঘটী । 

খাদা- পাথর বাটী । 

পাথৈর, পাথুর = পাথরের থালা । 

ঘুটনি -কাটা। 

মালসা = পিতলের । 

মটকি(কা), হাড়া= বড় মাটির হাড়ি । 

পাতিল = ছোট হাড়ি। 

ডালিয়া = মাটীয় মাল্সা। 

কাই = মাটীর পান্রবিশেষ ! 

মুছি-খুরির আকাবেব পাত্র, ill ব্যবস্বত হয়। ' 

ঘটি = ঘটী । 

চাটা প্রদীপ দেওয়ার । 

কটরা, কষ্ট = কৌটা । 


লা 
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গাছা, ঠন! = প্ৰদীপ রাখার জন্ত কাচ কিছ। মৃত্তিকা-নিৰ্শিত উচ্চ পিল? অন্তত 
দেবুধুয়া, দেউর্থা । 

টুক্রি; আগুন) উড়া; উড়ি = ঝুড়ি ; তুলনীয় আগৈল ( বরিশাল, ই )। 

ধুচৈন, ধুচ নি = ধুচুনি। 

চালৈন = চালুনি। 

কুল! = কুল্য, কুলা। 

খলৈ, ডুলা, কাক্রাল = মাছ রাখার পাত্র । 

পেটেরা, ঝাপি = পেটা। ট 

পুরা = ধান মাপের পাত্র-বিশেষ। 

সে(হে)র-্এ ছোট। 

চৈত৷ 

ছরইন = ঝট! । 

খাদ্য দ্রব্য 

আলা চাউল, আনলুয়া = আতপ তওুল। 

উন1- সিদ্ধ চাউল (উষ্ণ )। 

আম্বপ টক । 

ডাইল =ডাল। - 

তরকাবী, বেঙ্গন, বেঞ্জন = ব্যঞ্জন ৷ 

চরুচরিয়া, চর্চরা, তরুতর =ঝাল তরকারী । 

আনাজ = অপক তরকারী । 

করুধ', কউরা, কক্ষ শুকৃনা ঝাল। 

শুক্তানি, শ্তকৎ = শ্ুকৃতানি। 

হাও, হাগ =শাক ৷ রী 

খুদের (-*খুদর ) জাউ = খুদের তৈয়ারী ভাত । তৃপনীষ-_-সাভ হাড়ী যোহা ৰীর খায় 
খুদ জাযু ( কবিকঙ্কণ ১ম খণ্ড, ১৪৫ পৃঃ) । ই 

জাঁউ = শ্ৰীহট্ট সহর ও তগ্নিকটস্থ স্থানে প্রাতর্ভোজন মাত্রকেই জাউ বলে। 

পানিভাত -জলভাত 

বাই ভাত, কর্কবা ভাত -বাসিভাত। 

লাবড়া = নিরামিষ ডালনা, ইহার প্রধান উপাদান লাউ। 

রসর জাউ =আখের রস দিয়! প্ৰস্তত অন্ন। মিষ্টান্ন । 

পরমন্ন = মিষ্টান্ন । 

পুলাও = পোলাও । 

পিষ্টক-ভেদ--পুরি ; মাল্পা; পাটী (সা)পটা ; চই পিঠা ; দুধ পুলি; সিদ্ধ পুলি ; 
খোলা ( খুল! ) পিঠ ; উনা পিঠা (উষ্ণ); পাইতলা, রুটা, তম্লা; চুঙ্গা পিঠা = 
একজাতীয় বাশের সাহায্যে ইহা প্রস্তুত হয়; কাছ নি পিঠা । | 
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লালিগুড় = একজাতীয় পাত.লা গুড় ৷ 

উক্‌্র!= গুড়মিশ্রিত চিড়া অথবা খই (মুড়.কি)। 

পাগ দেওয়' = থৈ চিড়া প্রস্থৃতি উত্তপ্ত গুড়ে মাখান। 

লাডু = মোআ। 

সেওয়াই =ডাল ও গুড়ছ্বার! প্রস্তুত মিষ্ট খাদ্যদ্রব্যবিশেষ। 

কালাইর সন্দেশ =কলাইর সন্দেশ । 

তকৃতি = নারিকেল দ্বার! তৈয়ারী মিষ্ট খাদ্য । 

চিরা দিরা- নারিকেল দ্বাবা তৈরারী চিড়া জিরা। 
তরকারী ও ফল 

আনাজ- তরকারী । 

বাইঙ্গন, বাঙ্গইন ( মুসলমান )-বেগুন। 

পাতি লাউ = কু (মুসলমান ) = লাউ ৷ 

স(হীপরি লাউ = মিষ্ট কুমড়! ৷ 

উদ্বাইয়া! = উচ্ছে। 

কয়ল! 

বেন = বিন্ধা । 

উরি-সিম। 

ফান = মানকচু ৷ 


_ মুখি= কচুর সুখি, অদ্গুর। 


ডেঙ্গা, ডুগি= ভাটা। 

হআ, খিরা = শশা। 

কুষ্ঠাইর, কুশিয়াইর, কুশার = আঁক । 
ফয়ফল = পেঁপে। 

চিনার . 

বাঙ্গী = ফুটি । 

জামীর = কমল! ৷ 

নেশু=লেবু। . ত 
তেতই, আমলি = তেঁতুল । 

চৈল্তা = চাল্ত| ( --অউ, আসামী) 
আনানাস = আনারস 


ডেফল 

টক্রই, লুকলুকিয়া। 
কাঠল = কাঠাল । 
কাউ = ফলবিশেষ । 


জাম্বুরা বাতাবি লেৰু। তুলনীয়, ছোলম (বরিশাল) 


[ সখা. 
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ডেউয়! = ফলবিশেষ 
করচ, করঞ্চা = এ 
কামরেঙ্গা, কাপরেদ্া = এ 
পিষ্টি, পিমটি -এঁ 
আমড়।- ফল ; তুচ্ছার্থেও ব্যবহার হয়। 
ভূবি-ফল বিশেষ । (= লটকা» ফরিদপুর )। 
সহে)পরি = পেয়ারা । 
ববই = কুল । 
কলার প্রকারভেছ_ 

কলা।_ 

ডিঙ্গীমাণিক 

লম্বী-শাইল কলা। 

চাম্প! কলা = চাপা কলা । 

আগ্নি চাম্পা 

জাজী কলা 

ভূষ! শা (স্হা) ইল 

ওঁ লম্বী | 

গের! কলা 
পূজার জিনিষ 

তামার টাট্‌ ৷ - 

রিকাব (রিকাবি) 

টাটা 

. ছিপ কুশা =কোষা কুষী। 

ধৃপতি - ধুপের পাত্র । " 

চাটা = প্রদীপ । 

সইল্তা, ছি(সি)জ = সলিতা। 

 নবিদ, নবিদ্দি, চাউল পসাদ = নৈবেস্ত। 

ছেপায়া = তেপায়া৷ ( কলিকাতা প্রভৃতি, অঞ্চলে ), নৈবেস্ধের থালা রাখার ভ্রিপদ- 

বশিষ্ট গোল টুলবিশেষ I / 


{ পিতলের ছোট থালি l 


নৌকা! ও তাহার সরঞ্জাম 
ছরমদান = সরঞ্জাম । 

নাও=নৌকা। ' 

চৈর, লগি। 

বৈঠা । 


৮৬০ 
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দাড় | 
ম (মা) স্তল 

ডাঙি পালের দণ্ড । 

পাল। 

ডাগ্ডি দড়ি। 

হেওইৎ, হেওৎ=সেউতি ; “কাঠের সেউতি মোর হৈলা অষ্টাপদ*--অন্গদা মঙ্গল । 
উ্হ্)ক্কা = হু'কা। 

কন্ধি= কন্কে। 

তামাউক, ভামুক = তামাক । 

টকা, টিকি =টিকির।। 

আল্যা, আলিয়া । 


তুষ। 


চুকল। 
লেম্টন = লণ্ঠন । 

চাটি=নল কিনব! মূর্ভার তৈয়ারী | 

ছইয়া, ঘুম্টি নৌকার উপরের আচ্ছাদন । 

কেওর দরজা । 

ধাপরস্পার্ের আচ্ছাদন | 

নাওর তলি- নৌকার নিক্নদেশ। তুলনীয়, নাব_র তলি ( আনামী ) 
ভাট্টোল, ভাইট্রল - পিছনের আচ্ছাদন । 

দাড়গন!=দাড়ের ত্রিকোণাক্ৃতি কাঠ। 

হরই -দাড়ের দড়ি। 

চরাট =নৌকার ভিতরের আচ্ছাদন। ( উপুর চরাট, মুর চবাট )। 
মাচাইল = বাহিরের চরাট। 


গলই, ছেও। 

চণ্ডীপাট। 

"ৰাতা । গেরাবি, নঙ্গর। 

পাতাম = চেপ টা লোহা। গুণস্ঘড়ি। 

পেরাগ-*পেরেক। টা পাড়া = নৌকাবদ্ধনের কাঠ কিম্বা বংশদণ্ড। 
গালা, নাওয়ের গালা । বাইছা- নৌকা চালক। ( আসামীতেও ) ' 
গুড়া। বাইছ-নৌকাদৌড়। 


্রীকুজগোবিন্দ গোস্বাষী 





কাশীনাথ বিদ্য।নিবাসঞ্চ: 
কাশীনাথ বিগ্যানিবাস নিজে-একজন বড়লোক ও বড় পণ্ডিত ছিলেন। তাহার 
ূর্ববপুরুষেরাও বেশ বড় লোক ছিলেন। তাহার বংশেও অনেক বড়লোক জন্মিয়া 
গিয়াছেন। তিনি _যে বংশে জন্মগ্রহণ, করেন, তাহার নাম আথগুল বংশ. রাটীয় 
সমাজে আখগুলেরা আদি বংশল বল্লালেব সভায় ধাহার! কুল গাইয়াছিলেন, আখগুল 
ডাঁহাদেরই একজনের গ্রপৌত্র। ইনি.কেন কুল হীরাইয়াছিলেন, ঘটকের তাহ! বলিতে! 
পারেন। কুল হারাইয়| তাহাদের বিবাহ দিতে কষ্ট পাইতে হইত বটে, কিন্তু তাহার 
মান হারান নাই। বঙ্গদেশে একটা কথা চলিত আছে,-_বঙ্ছে আখগুল: পুজ্যঃঃ 
ইহার কারণ, এই বংশে অনেক মনাধারণ ধনী ও অসাধারণ পণ্ডিতের উৎপত্তি হয়। 
ইহাদের আদি বাসস্থান ছিল--মধ্যমগ্রাম বা মাঝের গাঁ। লোকে সকালে এই 
গ্রামের নাম করে না) বলে”_করিলে সেই দিন আহার জুটে ন!।' কারণ আখগুলের! 
অত্যন্ত কৃপণ ছিলেন--অতিধিদের আদৌ সৎকার করিতেন না। অনেক সময় অতিথিরা 
দ্বিগ্রহরে আসিয়। ফিরিয়া গিয়াছেন। এখন কিন্তু সেই-গ্রামে আখগুল আর নাই 
বলিলেই হয়। তাহাদের দৌহিত্র-বংশে সেই গ্রাম ছাইয়া গিয়াছে। আখগুলদের 
আদিস্থান মাঝের গ! হইলেও ইহার] নবন্ধীপেই টোল করিতেন। কেহ পুরী, কেহ ব! 
কানীতেও বাস করিতেন। একঘর আথগুল লোহাগড়াতে (যশোহর ) সসম্মানে বাস 
, করিতেছেন। নলভাঙ্গার “রাজার! আধগুল-বংশের -লোক। "তাহারা বহুকাল হইতে 
বঙ্গদেশে সম্মানিত হইয়া আসিতেছেন4 লোকে বলে- “দানে কৃষ্ণনগর, মানে নলডাঙ্গা! ৷? 
রত্বাকর বিদ্ধাবাচন্পতি মহাশয় বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ প্রথম নৈয়ায়িক বান্থদেব 
সার্কভৌমের ভাই। তিনি নিজেও খুব পণ্ডিত ছিলেন এবং পঠন-পাঠন লইয়াই 
'থাকিতেন। বাঙ্গলার সুলতানেরা ও সুবেদারের! তাহার পায়ে নমস্কার করিতেন। 
তাহাতে তাহার পায়ের নখ মুকুটের, হীরার রংএ রঞ্জিত হইয়া যাইত।' তাহার পুত্র 
কাশীনাথ বিদ্যানিবাস। ইনি নানাশান্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন এবং নানাশান্তরে গ্রন্থ রচনা 
করিয়া গিয়াছেন। ইনি, কবিচন্দ্র নামে একজন কায়স্থকে বাড়ীতে রাখিতেন এবং তাঁহার 
দ্বার! পুরাণ পুথি নকল করাইয়া লইতেন। -১৫৮৮ সালে কবিচন্দ্র তাহার জন্ত লক্ষমীধরের 
কত্যকম্পতরুর এক অংশ নকল করেন। সে পুধিখানি এখন ইণ্ডিয়া অফিনের লাইব্রেরীতে 
আছে। রঃ তি 
বিষ্ভানিবাস এইরূপে অনেক পুথি নকল করাইয়াছিলেন। তাহার একটী- বেশ 
ভাল্‌ লাইব্রেরী ছিল। তাই তিনি ও তাহার পুত্রের অনেক বই লিখিতে পারিয়া- 
ছিলেন। বাঙ্গালায় তাহার প্রধান কীর্তি-মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ চালান। মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের 
উৎপত্তি হয়--দেবগিরিতে-__মহারাষ্ট্রদেশে । যখন হিন্দুস্থানে - মুসলমান, অধিকার হইয়া 
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সপ 


* ১৩৩৭1১৫ই চৈত্র তারিখে বলীয়-সাহিত্য-পরিষদের দশম মাসিক জধিবেশনে গঠিত । 


১৪৬ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা [ ধরথ সংখ্য 


গিগ্নাছে, দাক্ষিণাত্যে একেবারেই হয় নাই, সেই সময় বোপদেবের বাপ কেশব রাজার 
ছাউনিতে প্রধান চিকিৎসক ছিলেন । বোপদের দেই ছাউনিতে বসিয়া অনেক গ্রন্থ লিখিরা 
গিয়াছেন। তিনি মৃদ্ধবোধ লিখিলে চারিদিকে এ গ্রন্থের পসাঁব হইয়া উঠে। এক 
সময়ে এমনও বোধ হইয়াছিল যে, যুগ্ধবোধই ভারত ছাইয়া যাইবে। কিন্ত তাহা 
হইল না; কারণ, ব্রাহ্মণদের ভিতর একটা সংস্কার আছে যে, যে বাড়ীর ষে ব্যাকরণ সেই 
_ বাড়ীর সব ছেলেই সেই ব্যাকরণ পড়িবে। যদি না পড়ে তবে ব্যাকরণ-সরদ্বতী কুপিত 
হন এবং তাহাদের খ্যাকরণে সংস্কার হয় না। 

যখন সংস্কার এতই দৃঢ় তখন আমাদের দেশের প্রচলিত ব্যাকরণগুলি সরাইয়া 
দিয়া নব্ধীপের মত পণ্ডিতবহুল স্থানে, এমন কি, গঙ্গার ছুই ধারেই, মুগ্ধবোধ চালান যে 
কি কঠিন কাজ, তাহ! সহজেই অস্মান করা যাইতে পারে। মুগ্ধবোধেব যে সব টীকা 
প্রচলিত আছে, সকলেই বিদ্যানিবাসের টাকার দোহাই দেন। কেহ বনেন,--তিনি 
আদি টাকাকার; কেহ বলেন,_তিনি প্রাচীন টাকাকার; কিন্তু দুঃখের বিষয় আমর! 
এখন পর্য্যন্ত তাহার টীকা পাই নাই। . 

এড়েদার ঘোষালদের আদিপুরুষ মুগ্ধবোধের টীকাকার রাম তর্কবাগীশ একজন 
বড় শাব্দিক ছিলেন। শব্শান্ত্রে তাহার অনেক বই আছে। একখানি প্রাকৃত ব্যাকরণ 
আছে, অন্ত অন্য গ্রস্থও আঁছে। কিন্তু তাহার প্রধান কীর্তি মুগ্ধবোধেব টাকা। তিনি 
এই টীকার গোড়ায় লিখিয়াছেন,- 

পরেহত্র পাণিনীয়জ্ঞাঃ কেচিৎ কালাপকোবিদা; 
একে বিদ্যানিবাসাঃ স্থ্যরন্যে সংক্ষিপ্তনারকাঃ | 

তিনি বিদ্যান্বাসকে পাণিনি, সর্বববন্মা ও ক্রমদীশ্বরের স্তায় একটা মতপ্রবর্তক 
বলিয়া মনে করিতেন এবং তাহাকে তাহাদের সঙ্গে সমান আসন দিয়! গিয়াছেন। 
বিদ্যানিবাসের এপ আপন প্রাপ্তির একমাত্র অধিকাব তাহার রচিত মুগ্ধবোধের টাকা । 
অন্ত ব্যাকরণে এবং অন্ত শাস্ত্রেও বিদ্যানিবাসের অধিকার ছিল। বিদ্যানিবাসেরই তুল্য 
কালে ভট্রোজি দীক্ষিত পাণিনির স্ত্রগুলি বিষয়াহুমারে সাজাইয় সিন্ধান্তকৌমুদী নামে 
একখানি ব্যাকরণ লেখেন। উহার অর্থ এই যে, উহাতে কেবল সিদ্ধান্তগুলি দেওয়া 
আছে। সে সিদ্ধান্ত কাহাদের? ব্রাঙ্ষণদের। পাণিনির যে সকল বৌদ্ধ টাকাকার 
ছিলেন, ভট্রোজি দীক্ষিত তাহাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নাই ; কেবল পাণিনি, কাত্যায়ন 
ব্যাড়ি, পতগ্রলি, ভর্তৃহরি ও কৈয়ট প্রভৃতি ব্রাহ্মণদিগের সিদ্ধান্তগুলি তাহার পুস্তকে 
লিখিয়াহেন। এই জন্ত তাহার পুস্তকের নাম হইয়াছে- পিদ্ধাত্তকৌমুদী । ভট্টোজি নিজেই 
এই সিদ্বাস্তকৌমুদ্রীর একখানি টীকা লেখেন; তাহার নাম ‘প্রৌড়মনোরম!? | ভট্রোজি 
দীক্ষিতের ছাত্র বরদরাজ সিদ্ধান্তকৌমুদী ছাটিয়া ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর তিনখানি পুস্তক 


লেখেন। একখানির নাম “লঘুকৌমুদ্ী' আর একখানিব নাম “মধ্যকৌমুদী' আর এক- 
খানির নাম 'সারকৌমুদী”। ইহাদের মধ্যে একখানি নিতাস্ত ছোট । যাহার] ব্যাকরণ 
আরস্ত করিতেছে, তাহাদের জন্ত একখানি ; যাহাদের ব্যাকরণে কিছু দখল হইয়াছে 
তাহাদের জন্ত আর একখানি । 


বঙ্গাব্দ ১৩৩৭ ] কাশীনাথ বিদ্যানিবাস ১৭৭ 


সিদ্ধাত্তকৌমুদীর যে মনোরম! টাকা ছিল, রামচন্দ্র শর্মা শিবানন্দ ভট্ট, বা শিবানন্দ 
গোস্বামীর অনুরোধে তাহা হইতে বাছিয়া লইয়া এবং নিজের মত যোজন! 
কারয়া মধ্যকৌমুদীর এক টাকা লেখেন ; তাহার নাম মধ্যমনোরমা এই বইখানি 
রামচন্দ্র বিদ্যানিবাসের নামে উৎসর্গ করেন। যে ভাবে উৎসর্গ করেন, তাহাতে বোধ 
হয়, বিদ্যানিবাস তাহার গুরু ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন,- 

কণ্ঠে বিদ্যানিবাসন্ত স্থিতা মধ্যমনোরম। ৷ 
গোস্বামী শ্রীশিবানন্দো৷ মুদং বিতমহ্ৃতাং সদা ॥ 

ইহা! হইতে স্পষ্ট ৰুঝা যায়, বিদ্যানিবাস সে সময়ে একজন মস্ত বড় পণ্ডিত ছিলেন 
কিন্তু দুঃখের বিষয় কিছুদিন পূর্ব পর্য্যন্ত আমাদের দেশের বর্তমান শিক্ষিত সম্প্রদায়ের 
মধ্যে তিনি সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলেন ১৮৭৭ সালে রান্ধেন্্রলাল মিত্র ম্ধ্যমনোরমার 
বিবরণ দিতে যাইয়া! লিখিয়াছিলেন,__“০65178 can be said with certainty 
concerning the time and place of Ramachandra Sarma, the author, 
nor of Sivananda Bhatta or Gosain at whose request, the Work was 
written nor about Vidyanivasa, the’ tutor or spiritual guide of the 
author.” 
| ভারতবর্ষের যেখানেই যাও দেখিবে নৈয়ায়িকের! ভাঙ্গা-ভাঙ্গা বাঙ্গালায় কথা 

কহিতে পারেন এবং নবদ্বীপের নাম করেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের! বিদ্যানিবাসের 

নাম জানিতেন। তাঁহারা জানিতেন বিদ্যানিবাঁস বিশ্বনাথ তর্কপঞ্চাননের পিতা। আর 
" বিশ্বনাথ তর্কপঞ্চাননের ভাষাপরিচ্ছেদ হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্ধ্যস্ত সকল দেশের 
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পড়িয়া থাকেন, মুখস্থ করেন এবং উহার মুক্তাবলী টাক] লইয়া বিচার 
করেন। 

এইখানে বলিয়া রাখি, ভট্টোজি দীক্ষিতের প্রৌটমনোরমাতেই অধিক পরিমাণে 
যুখ্ধবোধের মত খণ্ডন করা হইয়াছে এবং মুগ্ধবোধ যে পশ্চিম ও মধ্য ভারত হইতে ভাঁড়িত 
হইয়াছে, তাহার কারণও এই মনোরমা। বিদ্যানিবাস যখন মুগ্ধবোৌধের পক্ষ হইয়া 
বাঙ্দালায় উহাকে আশ্রয় দিলেন, তখন ভট্টোজির তিনি বিরুদ্ধবাদী হইলেন | রামচন্দ্র 
শৰ্ম্মা বোধ হয়, এই ছুই বিরুদ্ধ মতের কোনরূপ সমম্বর করিয়াছিলেন। তাই ভক্রোজির 
বইএর টীকা করিতে গিয়! বিদ্যানিবাঁসকে স্বরণ করিয়াছেন! 

বিদ্যানিবাস যে সময়ে বাঙ্গালার প্রধান ভট্টাচার্য্য, সে সময়ে ভারতবর্ষে সর্বত্রই লুপ্ত 
তীর্থ উদ্ধারের চেষ্টা হইতেছে । ঠচতন্যদেবের গ্ররু মাধবেন্দ্র পুরী মথুর! ও বৃন্দাবন উদ্ধার 
করেন। সম্যাসীরা কুরুক্ষেত্র উদ্ধার করেন। এইরূপে এই সময়ে অযোধ্যা প্রভৃতি 
অনেক তীর্থ উদ্ধার হয়। কাশীর উপর মাঝে মাঝে মুসলমান আক্রমণ হইলেও কাশী 
তীর্থটার লোপ হয় নাই। কারণ প্রত্যেক শতাব্দীতেই আমবা দেখিতে পাই- ত্রাঙ্গণ 
পণ্ডিতের! কাশীবাস করিতে যাইতেছেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে অনেকগুলি উড়িয়া 
পণ্ডিত রাজার সঙ্গে ঝগড়া করিয়া কাশীবাঁস করেন। চতুর্ধশের শেষে বা পঞ্টদশের গোড়ায় 
কুল্ন কভট্ট কাশীবাস করিয়াছিলেন । বিদ্যানিবাসের পিতামহ নরহরি বিশারদও কাম্ীবাস 


১৭৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পন্রিক! [ চর্থ সংখ্যা 


করিয়াছিলেন। চৈতন্যদেবও কাশী গিয়াছিলেন। তিনি বাস করিয়াছিলেন নীলাচলে 
অর্থাৎ জগন্নারক্ষেত্রে। তখনও অগন্নাথক্ষেত্রে মুসলমানদের হাত পড়ে নাই। বাঙ্গালাঁদেশের 
-_বিশেষ রাঢ়ের-_-প্রধান তীর্থই ছিল জগনাথ। সেইজন্য জগন্নাথতীর্ঘের যাত্রা ও পূজাপদ্ধতি 
সম্বন্ধে অনেক পুথি বাঙ্গালা দেশে লেখা হয়। এই সকল লেখকদের মধ্যে বিদ্যানিবাস 


একজন প্রধান। বার মাসে জগন্নাথের যে বার পর্বব হইয়। থাকে, তিনি তাহার এক বিবরণ 
লিখিয়া যান। এই বার পর্ববকে দ্বাদশ যাত্রা বলে! এ দ্বাদশ ষাত্র] ছাড়া তিনি আরও 


অন্তান্য যাত্রার কথাও লিখিয়া যান। যাত্রার বিবরণ লিখিতে অনেক কাঠখড়ের দরকার । 
প্রথম জ্যোতিষ জানা চাই। না হইলে যাত্রার সময় জানা যায় না। তারপর পুরাণ জানা 
চাই, নহিলে যাত্রার ফলাফল বুঝা যায় না। তাহার পর প্রতি যাত্রায় কিরূপ পৃজাপাঠ 
করিতে হয়, কিরূপে ব্রত উপবাস করিতে হয়, কোন্‌ কোন্‌ ফুল দিতে হয়-_এসকল জানা 
চাই। স্থতরাং অনেক শাস্ত্র বই দেখা না থাকিলে যাত্রার বই লেখা যায় না। বাঙ্গালীর 
যে প্রধান তীর্থ সে তীর্থে যাত্রা ও পূজা পদ্ধতির কথা লিখিয়! বিদ্যানিবাস রাঢ় ও 
গৌড়মণ্ডলের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। রঘুনন্দনের নামেও যাত্রার কতগুলি বই চলে, 
তবে উহা! কে লিখিয়াছেন, বলা যায় না। | 
কাশীতে ছয় ঘর বড় বড় দক্ষিণী ব্রাহ্মণ আছেন । প্রায়ই তাহার! মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণ। 
ইহাদের মধ্যে প্রধান হইভেছেন-_ভষ্টবংশ, বিশ্বামিত্র গোত্র ; আদি বাড়ী প্রতিষ্ঠানপুর, 
গোদাবরীর ধারে। রামকষ্চ এই বংশের একজন পণ্তিত। তিনি আপিয়। কাশীতে 
বাস করেন। ইনি আমাদের রঘুনাথ শিরোষণিত্ব একজন গুরু । ইহার পুত্র নারায়ণ 
ভট্ট প্রকাণ্ড পণ্ডিত হইয়াছিলেন। উত্তর ও দক্ষিণ ছুই দেশেরই স্মৃতির বই তিনি 
লিখিয়াছেন। অনেক তীর্থ তিনি উদ্ধার করিয়াছেন। তাহার পুত্র শঙ্কর ভট্ট একজন 
ব্যাপক পণ্ডিত ছিলেন। তিনি নিজ বংশের একখানি ইতিহাস লিখিয়! গিয়াছেন ; উহার 
নাম গাধিবংশাহচরিত। রামেশ্বর, ভট্টনারায়ণ প্রভৃতির গুণবর্ণনা করাই তাহার মুখ্য 
উদ্দেন্ত। তিনি তাহা করিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে আরও অনেক পণ্ডিতের কথা তিনি 
বলিয়াছেন। দিল্লীতে এবং বোধ হয়, টোডরমলের বাড়ীতে দুইবার ভারতবর্ষের সব 
স্থানের পণ্ডিত লইয়! সভা হয়| শঙ্কর লিখিয়াছেন,__দুই সভায়উ ভট্টনারায়ণের জয় হয়। 
এই সমন্ধে তিনি লিখিয়াছেন,_“দাক্গিণাত্য মতমুর্জিতত্বং নিনায়।” একবার সভা! হয় 
- কে গ্রহণ দেখিতে পারে এবং কে পারে না, তাহা লইয়া । আর একবার হয়--জীবস্ত 
ব্রাহ্মণের সম্মুখে শ্রাদ্ধ করিতে হুইবে, না কুশময় ব্রাহ্মণের উপর শ্রাদ্ধ করিতে হুইবে--এই 
লইয়া ৷ শঙ্কর বলিতেছেন, এই দুই সভাতেই বাঙ্গালীর প্রধান পণ্ডিত বিদ্যানিবাস উপস্থিত 
ছিলেন। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই যে, এখনও দরক্ষিণীরা জীবন্ত ত্রাঙ্ধণে শ্রাদ্ধ করে 
অথচ আমরা দর্ভময়ব্রাক্মণে করি। যদি বিদ্যানিবাস প্রভৃতি কয়েক জন বড় পত্তিত 
আমাদের মত সমর্থন না করিতেন, তাহা হইলে আমরাও বোধ হয়, এতদিনে দক্ষিণী 
ব্রাহ্মণদের মত জীবস্ত ব্রাহ্মণ বাইয়া শ্রাদ্ধ করিভাম। সুতরাং এই সকল স্থানে 
শিং চি রক্ষা করিয়া! গিয়াছেন। 
৬০৮০০ শ্রীহরপ্রসাঁদ শাস্ত্রী. 


বিষ্যোৎসাহী শমূচন্দ* 


ইংরাজী শিক্ষা ও সভ্যতার -সংস্পর্শে আসিয়া বাঙ্গালা দেশের সাহিত্যে যখন একটা 
“  নৃতন সাড়। পড়িল, বাঙ্গালার সেই নবজাগরণের দিনে সাহিত্য-প্রচেষ্টা যে কত,বিচিত্রমুখী 
হইয়াছিল, তাহা যেমনি বিশ্বয়ের ব্যাপার তেমনি কৌতুকাঁবহ। একদিকে ইংরাজী- 
“শিক্ষিত বাঙ্গালী তার নব শিক্ষালন্ধ জ্ঞান নিজ মাতৃভাষায় প্রকাশ ও প্রয়োগ করিতে 
ইচ্ছুক, অন্তদিকে শুদ্ধ সংস্কতনবীশ, শুদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যের আদর্শে শিক্ষিত বাঙালী, 
পুরাতন সংস্কারকে বর্জন করিতে অনিচ্ছুক-__-তবু উভয়ের মনই নৃতন প্রকার সাহিত্য- 
রচনায় উন্মুখ। উনবিংশ শতাব্দীর সমস্তটাই প্রায়, বিশেষ করিয়া প্রথমার্ঘ”_এই 
দ্বিমুখী চেষ্টা প্রত্যক্ষ করিয়াছে। নৃতন রাঁজধানী কলিকাতা ছিল এই সব নূতন নৃতন 
প্রয়াসের কেন্দ্রস্থল /--ব আলোচনা-সভা ও তর্ক-সমিতির কোলাহলে তখনকার 
কলিকাতার সমাজ মুখর ; নব-প্রতিষ্ঠিত বিষ্যালয়ে ছাত্রছাজীগণ নিরস্তর নৃতন ভাবে, নূতন 
প্রণানীতে নৃতন বিষয় শিক্ষা করিতে ব্যস্ত; নৃতন সমাজের ও সভ্যতার অগ্রদূত যাহারা, 
তীতারাও বিষয়কর্মোপলক্ষে বা অন্ত কারণে কলিকাতাবাঁসী। আর রাজধানী হইতে ৷ 
দেশের অন্য সর্বত্র এই নৃতন প্রভাব ছড়াইয়! পড়িবার কথা । তখনকার দিনে কলিকাতা 
হইতে সুদুর রঙ্গপুরের অন্তর্গত কাকিনাতে শত্ৃচন্ত্রে বিগ্োৎসাঁহ কি ভাবে এই নবন্ধ 
জ্ঞান ও নবসঞ্চারিত ইচ্ছা প্রয়োগ করিতে চাহিয়াছিল, রর্ভমান প্রবন্ধে তাহার কিঞ্চিৎ 
আভাস দিবার চেষ্টা করিব। 
শল্গুচন্দ্রের কুলপরিচয় তাহার সভাসদ্‌ কোনও কবির রচনায় দেওয়া আঁছে'। 


রমানাথ রা 
রাঘবেন্্র রায়চৌধুরী 
রামনারায়ণ রায়চৌধুরী 
রুত্র ব্রায়চৌধুরী 
রসিক রায়চৌধুরী 


রামকুত্র রায় চৌধুরী (ইনি কাকিনায় “আনন্দময়ী” 
| কালীমুঠির প্রতিষ্ঠা করেন) 
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সপ পিপিপি 


* ১৩৩গ1১৫ই তারিখে বঙ্গীয-সাহিত্য-পরিষদের দশম মাসিক অধিবেশনে পঠিত । 


১৮০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ চখ সংখ্যা 


শভুচন্দ্র কিছুদিন বারাপসীক্ষেত্রে বাস করেন; সেখানে “আনন্দ সভা” স্থাপিত হয়। 
এই সভার জন্ত তিনি ১২৬১ বঙ্গাব্দের ২৭এ ফান্তুন, শনিবার, মদনপুবা হইতে *আনন্দ- 
সভারগ্রন চম্পৃ* প্রথম খণ্ড প্রকাশিত করেন। পুস্তকটী কলিকাতা তস্ববোধিনী সভার 
যন্ত্রে মুদ্রিত হয়। ‘আনন্দ’ কথাটায় ও ইহার শেষভাগে সম্নিবিষ্ট ‘তত্বসদীতে’ তত্ববোধিনী 
সভার কিছু প্রচ্াব আছে, এরূপ মনে করা যাইতে পারে, কিন্তু এ বিষয়ে কিছু নির্ণয় 
হইবার উপায় নাই। কারণ, পৌরাণিক তত্বের প্রতিও কবির বিলক্ষণ বৈরাগ্য দেখা, 
যায় না। গ্রন্থখানি ১১০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত । প্রথমে প্রার্থনা, তারপর “জ্ঞান হিতোপদেশ”, 
তারপর শচীন্দ্র-কাব্য, তারপব বাবাণসীর দেওয়ানী, আগরার তাজমহল, যমুনার নহর, 
রুড়কী ও হরিদ্বার,_এই সকলেব বর্ণনা। তারপব আত্মপ্রদাদ, উর্দ, সায়র, সংস্কৃত 
কাশিকা, তত্বসঙ্গীত। ক্রমে ক্রমে শদ্ুচন্দ্রে রচনারীতি, পাণ্ডিত্য ও দেশভ্রমণ-গ্রীতিব 
কথা বলিতেছি। একে ত চম্পৃমাত্রই সংস্কৃত অবন্কারশান্ত্ের লক্ষণাক্রান্ত, সন্দেহ নাই, 
তাহাতে এই চম্পুর রচনা খানিকটা আলোচন! করিলে তাঁহার ভাষা কিরূপ সংস্কৃতের 
অনুগত ও সেই জন্ত কৌতুকাবহ, তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে । এতদর্থে ‘বিজ্ঞাপনের’ 
( অর্থাৎ ভূমিকাব ) শেষ বাক্যটী উদ্ধৃত করা গেল,_ 

“এক্ষণে বিদ্বাবিনোদ বন্ধব্যুহের বিদিতে প্রার্থনা এই যে জঘন্য জানে দ্বণা না করিয়া 
গ্স্থখানি পাঠ করতঃ গ্রস্থকারেব শ্রম সফল করুন এবং ভ্রমগ্রমাদবশতঃ কোন স্থানে যদি 
অবিহিত রচনাদি দোষ দৃষ্টি হয় তাহা স্বক্কৃত দোষের ন্তায় গোপন পূর্বক তৎক্ষণাৎ 
শোধন করিয়া স্বীয় মহত্বগুণ বিস্তারিত করুন|” 

্রন্থমধে) প্রবেশ করিলে অন্প্রাসের পরিমাণ ক্রমেই বাড়িতে থাকিবে। বাঙ্গালা 
রচনায় শত্ুচন্র সংস্কৃত ভাষা ও রীতি যে কতদূর অনুসরণ করিয়া চলিতেন,তাহা। দেখাইবার 
জন্ত প্রথম ছুইটী বাক্য উদ্ধৃত করা Sis রমজ্ঞ পাঠক ইহার সহিত পকাদঘ্বরী*র তুলনা 
করিয়া দবেখিবেন ।-- 

“সভাজনসন্বোধন পুরস্সর কথিত হইতেছে যে পূর্বস্মিন কালে চবাচর প্রবর নিকর 
অমরনগর সদৃশ ভূমওল স্থিত সর্ববজন সন্দোহ স্পৃহণীয় বিশ্রামপুত্র নাম নগরে পরম পবিত্র 
বিচিত্র চারুমনোহর হম্দ্যবিনির্সিত পুরে অপরিমিত স্পর্ধা প্রবন্ধে চণ্ডচণ্ডাংশুতুল্য প্রবল 
গ্রতাপাগিত সভ্য ভব্য অভিনব্য হুব্য কব্য কর্তব্য বিশিষ্ট গরিষ্ঠ শিষ্ট ইষ্টনিষ্ঠ মিষ্টভাষি 
গুণরাশি শিষ্টপক্ষে প্রকৃষ্ট দৃষ্ট দুযুষ্টে অনিষ্টকষ্প্রকোষ্টে প্রবিষ্টকারিমনতীচ্ছাচারী স্বকীয়দারী 
নিত্যবিহারী নবদস্তধারী অমূল্যহারী দ্বাত্রিংশৎসচিহ্নে চিহ্নিত শ্রীল শ্রীযুক্ত দিগ রর্শননাম! 
মহারাজাধিরাজ চক্রচুড়ামণি ছিলেন। তাহার একা মহিষী অতীব প্রেয়সী দীর্ঘকেশী 
স্থচারুবেশী কুরঙ্গনেত্রা সুরজচেতা তুজন্রহত্তা তুরঞ্হাসা বিহঙ্গনাসা মাতঙ্গগামিনী নবাঞ্জ- 
ভঙ্গিনী শ্রীমতী হিরণ্যগর্তা সাধ্বী সতী পতিপ্রতি রতিমতি বিবিধ ব্রতচারিণী।” 

শস্ন্ত্রের বাক্যযৌজনার মহিত সংস্কৃত ভাষার এতদূর সৌসাদৃশ্ত আছে যে, এই 
প্রসঙ্গে উক্ত পজ্ঞানহিতোপদেশ”-অধ্যায় হইতে আর দুইটী বাক্য উদ্ধৃত করিবার লোভ 
সংবরণ করিতে পারিলাম না। এই বাছল্যদোষ মার্জদনীয়। 

“পুত্ৰদিগের বিদ্যাশিক্ষা পক্ষে নিতান্ত শাসনের খর্বতা সর্বতোভাবে ত যে 


ধর্ধাধ ১০৮] বিদ্যোৎসাহী শল্তচর্্ ১৮১ 


শাস্্রাধায়ন বিষয়ে মূলীভূত কারণ পিতামাতার ভত্রাভত্র ক্রিয়া প্রতি নিয়োগ বিয়োগ 
মনঃসংযোগ পূর্বক অনুযোগ আবশ্যক স্থতরাং তাহার বৈপরীত্যে সচ্চরিত্রের পবিত্রতার 
পদ্ধতি লুপ্ত হইয়া চঞ্চল চিত্তের স্বাধীনতার বিচিত্র চাকুচংক্রয়ণে সংক্রমের উপক্রমব্যতিক্রমে 
॥ ক্রমে ক্রমে অসংক্রমেব আক্রমণ সপরাক্রমে স্বভাব সংক্রম হইতে নিক্ষম হইতে 
লাগিল ।” | 
আবার-_“অহ্ম্পি উপত্যকা EX সভারোহণরূপ উৎসেধ সমাশ্রয়ে EI 
সন্ধানে চারুচক্ষুঃ চরণে সংক্রমণ করত সদুল্লাসভাষে প্রকাশ করিতেছি যে ভূপতিরূপ এমন 
যে রত্বসান্থু ইহার শোভা দিন দিন পীন হইয়া দীন হীন প্রীণনে চিরদিন প্রবর্তমান 
থাকুক ৷? 
শতুচন্র পয়াব ছন্দই ভালবাসিতেন, ইহাই তিনি সাধারণতঃ প্রয়োগ করিয়া 
গিয়াছেন। গ্রন্থাদেঁ প্রার্থনা, তাহার মধ্যে খানিকট। দেহতত্ব, রূপক ও আত্মপরিচয় 
_-সংস্কৃত রচনাবীতির প্রভাব সুচিত করিতেছে। অধুন| যে আদর্শ নিতান্ত পুরাতন 
হইয়াছে, তাহ! যে তখনকাব দিনে মানুষের মনে কিরূপ গভীর ভাবে অঙুপ্রবিষ্ট ছিল, তাহা 
গ্রবম অংশ পাঠ করিবামাত্র হ্বদয়ঙ্গম হয় । কবির আত্মপরিচয় নিয়ে দেওয়া গেল, 
“জেল! রঙ্গপুর অতি রঙ্গপুর ধাম। 
তার অন্তর্গত গ্রাম কাকিনীয়। নাম ॥ 
তথায় ভূম্যধিরারী রামরুজ রায়। 
ছিলেন ধাশ্শিক তিনি মহা ভপস্যায় ॥ 
তাহার প্রথম পক্ষে তৃতীয় কুমার । 
ঈশ্বর ভৈরবচুন্্র ভৈরব প্রচার ॥ 
শিবলোকে গেল! তিনি রাখি সুতদ্বয়। 
জ্যেষ্ঠ শ্রীল কালীচন্দ্র রায় মহাশয় ॥ 
কনিষ্ঠ শ্রীশভূচন্দ্র রসজ্ঞ নায়ক। 
ঈশ্বর ইচ্ছায় যার রচিত পুস্তক | 
পয়ার ও ড্রিপদী ব্যতীত অন্তান্য বহুছন্দে রচনা করাও শদ্ভুচন্দ্রের অভ্যাস ছিল. 
প্ত্ানহিভোপদেশ£:-অধ্যায়েই আছে। বিভিন্ন ছন্দ অবলম্বনে “রসশান্্ আশ্রয় করিয়া” 
গুরু শিষ্যদিগকে হিতোপদেশ দিতেছেন 
পয়ার £--ব্যসনে মুর্খের কাল অকারণ যায় । 
বুদ্ধিমান রসশান্ত আলাপে কাটায় ॥ 
রর চতুণ্পদী £--জনকের নিরসতি গিয়া রাম রঘূপতি 
হেলায় হরের ধনু বিভঞ্জন করিয়া। 
করিলেন উপষম অনুপাম রূপঠাম 
জানকী কনকীলতা করে কর ধরিয়া | 
কুহ্থম-মালিকা কহে রেণুকা তনয় কহে রেণুকা তনয়। 
আর বাহত বালক মনে বাস নাহি ভয় | 
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ভূ্রজ-প্রয়াত $--ত্রভঙ্গে মহারোষ কোপ প্রকাশ! । 
শ্রুতিদ্দ্ব নিষ্পন্দ ঝঙ্কার নাশা ॥ 
নবান্বু প্রবাহে যথা! চঞ্চলালি। 
তথা লোচনত্বন্ব লালী বিশালী ॥ 


এইবপ ভঙ্গত্ৰিপদী, ইন্দ্রবজ্রা, বসস্ত-তিলক, তরঙ্গাবলি, ত্রিপদী, ভঙ্গ-পয়ার__ 
নানা ছন্দে শত্তুচন্্র কবিতাদেবীব আরাধনা করিয়াছেন । 

“জ্ঞান হিতোপদেশে*র পর শগীন্দ্রকাব্য। ইহাতে সংস্কৃত রীতির অহ্থযায়ী আদিরদ 
যথেষ্ট পবিমাণে আছে, আর ইন্দ্রের পরক্ত্ী-বশ্যতা তো সংস্কৃত কাব্য পুরাণাদির বহুশঃ 
অন্থমোৰিত। আমাদেব আলোচনার পক্ষে ইহাতে উল্লেখযোগ্য কিছু নাই, তাই ইহা 
হইতে কিছু উদ্ধত করিলাম না। পরেব কয়েকটা রচনায় একটু নৃতন স্থবের আমেজ 
আসিয়াছে,-_সেগুলি খণ্ডশঃ দেব-বর্ণনা। আগ্রা, কাণপুব, কাশী, যমুনার নহর, রড়.কী ও 
হরিদ্বার--এই সব স্থানের বর্ণনা। “বারাপসীর দেওয়ালী”-_গদ্যে লেখা । আগরার 
ভাজমহাল-বৌজা, প্রথমে তাজ্রমহালের নির্শ্মাণ-পদ্ধতি, খাঁড়াই-চওড়াই ইত্যাদির মাপ। 
একটা সহজ কৌতুকানন্দ বর্ণনার মধ্যে স্থানে স্থানে উকি মারিতেছে? কিন্তু এই নিতান্ত 
গন্যমনব বর্ণনার শেষভাগ আবার গম্ভীর ও রূপকাশ্রয়,-_ 


এই সুত্রে বোধ কর অর্ধাচীন জন । 
শরীরে চৈতন্ত বসন্ত আছেন তেমন | 
আনন্দ সভার জ্য় আনন্দ কৃপায় । 
আনন্দ কোষের বস্তু আনন্দ দেখায় ॥ 
আনন্দ সভার ভৃত্য নিভ্যানন্দে মজি। 
আননদেশ্বরেতে মত্ত তেজ তত্ব ভর্জি। 
ইতি তামহল রৌজাদর্শনানন্দরস পরিপাক নমাধ্শ্চেতি। 


ষোল অক্ষরের পযার আবাঁর--একটু নৃতন রকমের ছন্দ, কিন্তু ছন্দ মাত্রই, রস 
কিছুমাত্র নাই। যথা, 


আসার নিবৃত্তি নাই, চক্ষুবাদি কাহাবোই। 
বারেক দেখিলে শান্ত তৃষ্ণা! পুন তাহারই ॥ 
এ যাত্রা বাসনা খর্ব সুতরাং গেল কবা। 
ধন্যবাদ দেই সেই যাব সৃষ্টি হাতে ধরা ॥ 


চম্পুধানিতে ইহা ছাড়া ছুই পাঠ আত্মপ্রসাদ, দুই পাঠ উদ, সায়ব, ছুই পাঠ সংস্কৃত 
কাশিকা আছে। তখনকাব দিনে উদ, বা ফারসী, বাঙ্গাল! ও সংস্কত-_-তিনটা ভাষাব 
তিন ধারা যে কেমন করিয়! বাঙ্গালীব মনের মধ্যে খেলা করিত ও সামঞ্স্যের চেষ্টা হইত, 
তাহার বিচিত্র নিদর্শন শুচন্দ্রের রচনাবলীতে পাওয়া যায়। যেমন, তাহাব উর্দ ছন্দ 
অবলম্বনে বাদালা কবিতা । ছন্দ, 


বঙ্গাব্দ ১৩৩৭ ] বিদ্যোৎসাহী শূচন্ ১৮5, 
ও জন জলেখা 
ফায়নাতুন ফায়গাতুন্‌ ফায়ল! 
মফউপন্‌ মফউল্লন্‌ মফউলন্‌ ~ 
- _ - ধৰিমোহে ভুলিয়া তুমা তোমারে । 
ক্ষমন্ব সে গুণাদোষং আমারে ॥” 
'কাঁণিকাঘয় হইতে বসম্ভ ও শরৎকালের বর্ণনা গাই, শডৃচন্ত্রের সংস্কৃত ভাষায় 
নৈপুণ্যের নিদর্শন হিপাবে ছুইটা শ্লোক বাছিয়। পাঠকসমাজে উপহাব দেই, 


বসন্তে- তুরগরথনিষজ। ফ্রীঙ্গবালা সুচেলা 

চিকুররচনশিল্লে স্তত্র নানাত্ববেণী। 

মৃহ্ম্ৃহবদধযুক্তা দক্ষিণস্থং শ্বকাস্তং 

খতুপশুভহ্সন্তে কাশিকা কং ন মোহা ॥ 

শরৎকালে-- জবাবস্তী জাতী টগর করবীরারনি মণিঃ 
"_ সমৃতফুল্লৎফুল্লং চবণগতচেতাজনগণং। 
পথে রথ্যা ঘোরা কিল জবনবার্ভামুপদিশন্‌ fl 
নভদ্বারে দ্বারে সরদি শুভকামী বিলসতি ॥ 
শেষের পংক্তি প্রতিবার বহুলীরুত হইয়াছে, ইংরাজী :56:81-এর মত। 
শুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় যাহাদের শিক্ষাদীক্ষা এতদিন চলিয়া আসিয়াছে, তাহাদের উপর 
সহসা একদিন বাঙ্গালা সাহিত্য রচনার ভার দিলে ও দেশে বিশুদ্ধ বঙ্গসাহিত্যের বিস্তর 
চর্চা না থাকিলে যেক্ূপ রচনা আশা করিতে পার! যায়, আধুনিক সমালোচক 
শভুচন্দ্রের রচনায় সেইরূপ দোষগুণ অল্পবিস্তর দেখিতে পাইবেন। অন্ততঃ 
একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, ধ্বনির প্রভাব অতীতে যেমন ছিল, এখন আর তেমন 
নাই; অথবা "আমাদের জীবনে ছন্দের প্রতি অনুরাগ কদিয় যাইতেছে, কথাবার্তা 
আলাপ-আলোচনাও নীরস হইয়া পড়িতেছে । 
একমাত্র রসহ্ষ্টিই শ়ূচন্দেব সাহিত্যরচনার উদ্দেশ্য ছিল না। তাঁহার মনে দেশের 

নানারূপ সংস্কার প্রবর্তনের ইচ্ছাও জাগিয়াছিল, এবং দেশের শিল্পোন্নতি কি ভাবে হইতে 
পারে, ধর্শ্মবিষয়ে একটা জীবস্ত আগ্রহের স্থষ্টি কিরূপে সম্তবে, বাঙ্গালা অক্ষরে সকল ধ্বনির 
প্রতিরূপ কি উপায়ে পাওয়া যায়,-এইরূপু বহুবিষয়ে তিনি মন দিয়াছিলেন। শ্রমশিল্লের 
উন্নতির প্রতি তাহার যে সর্বদা লক্ষ্য ছিল, "আনন্দসভারঞ্জন-চম্পৃ*-তে রঙ্গপুর-ভূম্যধিকারী 
সভার প্রতি তিনি যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহাতে ইহার কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া 
যায়। কিন্তু সে আলোচনা বর্তমান প্রবন্ধে অপ্রাসঙ্গিক। স্বরচিত দশটা গান গ্রস্থশেষে 
দেওয়া আছে, সবগুলি তত্বমূলক, রসবেগে চঞ্চল নয়, স্থতরাঁং তাহাদের আলোচনায় 
আমাদের উপকার নাই | _শেষের গানটী তবু সহজ, _ | 
বড় আনন্দের বিষয় । 
এ আনন্দ কাননে উদয় ॥ 
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আনন্দ কানন একে সদ! সদানন্দ ঠেকে 
তায় আনন্দ সভা দেখে কে আনন্দ নয় ॥ 
ষত সভ্য-সভাপতি সর্বদা নিশ্মলমতি 
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত যতি সঙ্গে সদা রয়॥ 
শভুচজের ভাষাসংস্কারের চেষ্টার কথা পূর্বে উল্লেখ করা গিয়াছে। কাঁধ্যান্থরোধে বহু 
বাঙ্গালীকে বাঞ্লালার বাহিবে থাকিতে হয়, ফারসি ও উর্দ শিখিতেও হয়, কিন্তু ফারসি 
হুরপে লেখা উর্দ, জোবান অভ্যাস করা তাঁহাদের পক্ষে কঠিন। “পার্সি আরবি শব্দে 
ষে যে স্থানে জ্দিম খে শেজ আয়েন গাষেন ফে কাঁপ-_এহি সপ্তাক্ষর ভাদৃশ কখনই হয় না, 
বরং অশুদ্ধ উচ্চারণে উদ্দ অভ্যাম কবিয়া আলাপ করিতে গেলে, বিদ্রুপ ব্যঙ্গই লাভ 
হয়।” স্থতরাং আকবর বাদসাহেব সময় যে ভাবে সংস্কাব হইয়াছিল, সেইভাবে কাজ 
করা উচিত। শভুচন্দ্রের ভাষায়ই তাঁহার বক্তব্য বলি।__ 
- _ প্পাবসীতে বাঙ্গালা বর্ণ বর্গের প্রাষশ দ্বিতীয়, চতুর্থ ও অন্থান্ত বর্ণই অভাব অর্থাৎ 
প্রথমত ট পচ ভড় দ্বিতীয়তঃ ভথফঠবাছধঢঢুখঘ সমুদষে ষোড়শ বর্ণই ছিল না, 
তখন কতিপষ পারসীক বিদ্বান ব্যক্তি বিবেচনা করিয়া উক্ত কয়েক অক্ষর আপনাদিগের 
পারসী অক্ষবে গঠিয়া লইলেন প্রথমতঃ তের উপর চারি নোক্তাতে ট ও বের নীচে তিন 
নোক্তাতে পও জ্জিমের নীচে তিন নোক্তীতে -চ এবং দালেব উপর চাবি নোক্তাতে ড ও 
রের উপরে তো অক্ষরে ড় দ্বিতীয়তঃ বেছে ভ। তেহেখ। পেহেফ। টেহেঠ। 
জ্দিম হে বা।চেহেছ।দালহেধ।ডালহেঢ। ডেহেচ়। কাঁফহেখ। গাফহেঘ। 
ইত্যাদি । পারদীক বিভ্বানেরা যেমন সংস্কৃত ও বাঙ্গালা দেশী ঠেট প্রভৃতি লিখার 
স্থবিধা করিয়া লইলেন কিন্তু হিন্দুস্থানীরা পারমী ও আরবী শব্দসকল শুদ্বরূপ লিখাপড়া 
করার নিমিত্ত বাঙ্গলা অক্ষরের রূপাস্তর অথবা কোঁন চিহ্বে চিহ্নিত করিয়া উচ্চারণের 
কিছুই স্থবিধা করিলেন না। ন্ুতরাং উক্ত অক্ষরে বঙ্গীয় সাধুভাষা ভিন্ন 
“ অন্যভাষা শুদ্ধকপ লিখনের রীতি ও ব্যবহারও নাই শ্বেতকাস্তি পুরুষেরা যাহারা 
সমুদয় বিষ্তাতেই দৃষ্টি সমান রাখেন তাহারাও এ পর্যস্ত বঙ্গীয় বিদ্যার সহিত 
পারসী, আরবী বিদ্যার বিশেষরূপ সমন্বয় বিষয়ে মনোযোগ করিতেছেন; কিন্ত স্বজাতীয় 
ইংলিশ অক্ষরের দ্বারা উর্দ ও বাঙ্গলা শুদ্ধর্ধপ লিখাব অক্ষর গঠনের বিধিশ্বূপ রোমেন 
ক্যারেক্ট নামে বিলক্ষণ এক বিগ্যা সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তদ্বারা অনেক ইংলিশমাত্রবেত্াঁর 
যথেষ্ট উপকার দণিতেছে এ অবস্থায় .বিবেচনা করা কর্তব্য ষে পারসী আর্বী অক্ষরের 
সহিত বার্লা অক্ষরকে কোন চিহ্ছে চিন্তিত করিয়! এঁক্য করতঃ বাঞ্গলা অক্ষরে উর্দি 
পারসী লিখার কোন এক সঙ্কেত যদি করা যায় তাহা হইলে সাধারণেব উপকার হইতে 
পারে কি ন1% 
শত্ৃচনজ্তের “আনন্দসভারঞ্জন-চম্পু” হইতে গাঠকগণ দেখিতে পাইবেন, তদানীন্তন 

বিদ্যামুরাগীর মনের উপর পাশ্চাত্য সাহিত্য ও সমাজের আদর্শ কি ভাঁবে কাজ করিয়াছিল; 
সাহিত্যের পুরাতন আদর্শ ও পুরাতন রচনানীতির আকর্যণ তখনও বেশ প্রবল ছিল, আর 
অন্কদিকে নূতন নূতন পদ্ধতি গ্রহণ করার লোভও ছুনিবার। তাই একদিকে যেমন চম্পৃ 


* বঙ্গ ১৩৩৭ ] " বিদ্যোঁৎসাহী শভুচন্দ্ 2 ১৮৫ 


লেখ! হইত এবং সে চম্পৃতে বিষ্ুশন্্া-হিতোপদেশের প্রতিচ্ছায়া পড়িত, অন্তদিকে 
আবার তেমনই স্থানবিশেষের বর্ণনা, নৃতন করিয়া অক্ষর গড়িয়া ভাষার পরিপুষ্টির প্রতি 
লক্ষ্য, ইত্যাদি বিষয় দেখা যাইতেছে ; জানের ন্বপ্পতা তাহাকে পীড়া দিত না, তাহাকে 
সাহিত্য রচনা হইতে বিরত করিত না। ৃ 
শড়্চন্দ্-সম্পফিত আর একটা বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। তাহার সভায় 

কোনও এক পণ্ডিত পারশ্ত উপন্তাস সংস্কৃতে অনুবাদ করেন; এই অনুদিত কাব্যের নাম 
"ফখলাজাখ্যং কাব্যম*_-এই অভিনব গ্রন্থের সামান্ত পরিচয় দিয়া বিদায় গ্রহণ করিব । 
ফখলাজ-কাব্যের প্রথম থণ্ড ( অন্তান্ত খণ্ড আমি দেখি নাই ) পঁচিশ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ ঃ 
গ্রশ্থরচনার ইতিহাস গ্রস্থশেষে বিজ্ঞাপন-ভাগে দেওয়া হইয়াছে, তাহা উদ্ধৃত করিলাম। 

*বিবিধসদগুণ নিকেতন কাকিনীয়াধিপতি শভ়ূচন্্ররায় চতুরধরীয়ঃ শ্বয়মেকদ! শ্বসমজ্যায়াং 
মামাহয় সংস্কৃতগদ্যপদৈ): পারস্তোপল্তাসং রচয়িতুমাদিশৎ প্রযঙ্গেন। তয়িদেশস্তালড্য্যতয়া 
স্বস্মিন্‌ কবিত্ববিভাদ্যসদ্ভাবেহপি নিলজ্্রতামঙ্গীরুত্য যথাশক্তি বর্মনং করবাণীতি 
প্রতিজায় মদীর সন্েহ-সম্মানাম্পদ শ্রমদ্গোবিন্মমোহন রায় সদাশয়েনাধ্যবসাফ্িতঃ 
এতস্মিন্‌ প্রবন্ধরচনা কর্ম্মণ্যহং প্রবঞ্তিতঃ। কতিপয়বাসরানস্তবম্‌ প্রোক্তসোৎ্সাহনিদেশকর্ত 
জঁবিতকালেন সমমেব গ্রন্থরচনাহপ্যবসিতাহুৎ। সম্প্রতি তত্তনয়-সদ্িদ্যাগরাগি-সদাশয়- 
শীমন্মহিমারপ্রনরায়েণ প্রযত্বতো| মুদ্রণং কারয়িত্বৈতৎ পুস্তকম্প্রকটীকৃতম্‌ । অশ্মিন্‌ ভ্রম- 
প্রমাদিভি বহবো দোষা সংজাঁতা এব। তদাদ্যস্তং কৃপয়! সংশোধ্য গুণিগণাঃ পঠত্বিত্যে- 
বার্থয়েখহং | পগুণায়ত্তে দোষাঃ সুঞ্জনবদনে” অলমতি বিস্তরেণ । রচয়িতা * 


শাকে চন্দ্রনবাজীন্দু প্রমিভে কাকিনাপুরে । 
কেনচিন্মুন্িতঞ্চৈতৎ পুস্তকং শতুচন্দ্ৰতঃ ॥ 


পারস্ত রাজকন্যার নামে গ্রন্থের নাম। প্রথম অধ্যায়ে মঙ্গলাচরণের পর কাকিনীয়া- 
ধিপতির বংশাবলী ও সভার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া আছে। শল্ুচন্দ্র যে একটা পণ্ডিত- 
সভা গড়িয়া তুলিবার আয়োজন করিতেছিলেন, স্বত্যাদিশান্তরবিৎ গুরুদাস শিরোমণি, 
জ্যোতির্বযাকরণাদি বিবিধশাপ্রপ্রবীণ কালীচন্দ্র চূড়ামণি, কাব্যব্যাকরণবিচন্মণ বিশ্বেন্্- 
্তায়রত্ব, বিবিধশাস্তরদ্শা শ্রীকান্ত বাচম্পতি, কাব্যাদিবিশারদ শ্রীশ্বর বিদ্যাভূষণ- ইহারা 
" ছিলেন তার সভাপণ্ডিত । সকল্দ্শা লেখক, অমাত্যবর্গ হইতে আরম্ভ করিয়া সেখ 
মছরফ প্রমুখ সর্দার, শ্রীমোছাবুদ্দিন জেল্দকার ও সেখ বাহালি জমাদার পর্য্যন্ত সকলেরই 
নাম করিয়া গিয়াছেন। মুকুন্দবাগ, মোহনবাগ, স্থললিতবাগ, আনন্দবাগ, কালীবাগ, 
লোচনবাগ, বর্ধনবাগ, বেগমবাগ, স্থমানেবাগ, কাঞ্চনবাগ_-ইত্যাদি উপবন ও তাহার 
দৃষ্টিসীমা অতিক্রম করে নাই । উনবিংশ শতাম্বীর উত্তরার্ধে যে সভার উৎসাহে ও 
অন্থমোদনে পারস্ত-উপন্তাস পর্য্যন্ত সংস্কৃতে অনুদিত হইয়া মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়, তাহার 
সমন্ধে আশ! করি, বলিবার আর কিছু নাই, উপাখ্যানভাগ তো সকলেরই[জাতপূর্বব। 
শুধু কাব্যের পাদটাকায় রচমনিতার লেখা কয়েকটা ব্যুৎপত্তি এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করিতে চাই। 


১৮৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ধ্ঘসং্যা 

(১) হারুনল রসীদ ইতি। দৃমমন্তীবিচ্ছেদজনিতবিষাদেন হা ইতি রৌতি 
শব্বং করোতীতি হারুঃ। হারুশ্চানৌ নলম্চেতি হারুনলঃ হারুনলস্য রসো গুণোস্তাত্তীতি 
হারুনলরমী ঈদ: শ্রীদঃ ইতি হারুনলরসীদঃ | 

(২) বগদাদ ইতি। বস্য বলবজ্জনস্য গদা ইতি বগদা বগদাং দদাতীতি 
বগদাদঃ ॥ বঃ বলবান্‌ ইতি শব কল্পক্রমধূতশব্ররত্বাবলী ॥ 

(৩) জাফর ইতি। জেন জেত্রা জয়কত্র্ণ অফরঃ ন ফরং যস্য স জাফরঃ। জঃ 
জেতা ইতি শব্বকল্পদ্রমধূতশব্রদ্বাবলী। ফরং ফলং ইতি তদ্ধৃতাম্রটীকায়াং ভরতঃ ॥ 

(৪) দামাশ নগর ইতি দামনি আশা যস্ত স দামাশো নগরঃ ॥ 

(৫) আবাল কসম ইতি উদ্ারতাদিভি রাবানস্য সমঃ তুল্যঃ ইতি আবালকসমঃ ॥ 

শঙ্ভৃচন্দ্রেব অনুরোধে জগঘন্ধু নামে জনৈক লেখক আরব্য-রজ্জনী “আরব্য যামিনী” 

নাম দিয়া সংস্কৃত ভাষায় অমুবাদ করেন) ১২৯৯ বঙ্গাব্দের লিখিত ইহার এক পুথি সংস্কৃত 
কলেজ লাইব্রেরীতে আছে । অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহ্রণ চক্রবর্তী কাব্যতীর্থ এম-এ মহাশয় 


এ বিষয়ে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন বলিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি । 
উপরোদ্ধত শবব্যুৎপত্তি হইতে তখনকার সমাজের এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যেরও 


একট! পরিচয় পাওয়া যাইবে শঙ্গুচন্্র নিজের চাঁবিদিকে একটা সাহিত্যের, শিক্ষার, 
বিদ্যার আবহাওয়া সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছিলেন। তখনকার দিনে তাহার গ্রন্থসংগ্রহের 
আয়োন্গন স্থবিদিত ছিল; দুঃখের কথা, আজকাল তাহ! গবেষণার বিষয় হইয়া 
ধাড়াইয়াছে। দুই বৎসর পূর্বে যখন তাহার পুস্তকাগার দেখিতে যাই, তখন শুনিলাম, 
তাহার গ্রস্থগৃহ সর্পবহুল এবং দিবালোকে দীপ জালিয়া সাত আটজন লোক লইয়া অতি 
সতর্কতার সহিত সেই গৃহে প্রবেশ করিতে হইবে--নতুবা বিপদের সম্ভাবনা আছে। মনে 
করি, তাঁহার সেই অযত্ব রক্ষিত পুস্তক-সংগ্রহ দেখিয়া লাভবান্‌ হইয়াছি । তখনকার বাজান! 
ও সংঙ্কৃত-ভাষায় রচিত বহু পুস্তক ও পুথি হেলায় পড়িয়া আছে,_-ধাহাদের উপর রক্ষপা- 
বেক্ষণের ভার তাহারা অর্থের অন্টনেই হউক আর অন্য যে কারণেই হউক, এবিষয়ে 
দৃষ্টি দিতে অক্ষম | তথাপি বিচিত্র বিদেশী সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়ে ও নবোছুদ্ধ বঙ্গ- 
সাহিত্যের আত্মপ্রকাশচেষ্টায় সমাজে যে বিপুল পরিবর্তন আসিয়াছে, শস্ুচন্দ্রের নিজের 
ও সভাসদের রচনার মধ্যে সে পরিবর্তনের চিহ্ন আছে মনে করিয়া! বঙীয্-সহিত্য-পরিষদের 
দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করিলাম । 


রই ফাস্তুন, ১৩৩৭ । 
শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন 


বাঁপান্‌ * 
“ঝাপান্* মেদিনীপুরের একটি পর্বের নাম, বিষহ্রী মনসাদেবীর পৃজ! ও তাহার সঙ্গে 
সাপ লইয়া যে খেলা ও উৎসব তাঁহাকে চলিত কথায় “ঝাপান্‌” বলা হয়। 
আশ্বিন সংক্রান্তির দিন এই উৎসবটি পালিত হয় । মেদিনীপুর জেলার উত্তর- 
পশ্চিমাঞ্চলে ও মেদিনীপুর সহরে এই পর্বটি খুব ধুমধামের সহিত হইয়! থাকে । যাহার! 
এই পর্বটি করে তাহাদগকে গুণিন্‌ বা গুণী বলা হয়। 
যাহার! ডাইনীর হাত হইতে মানুষকে রক্ষা করিতে পারে, যাহার! মন্ত্রের শক্তিতে 
সর্পদংশন হইতে মানুষকে বাঁচাইতে পারে, বা যাহার! তুকতাক্‌ প্রভৃতির দ্বার 
নানারপ অলৌকিক ও অদ্ভুত ক্রিয়া সকল করিতে পারে, তাহাঁদিগকেই গ্রাম্যলোকে গুণিন্‌ 
বলে। 
বাপাইয়া পড়া বা ঝাপান কথা হইতে এই ঝশাপান্‌ কথার উৎপত্তি কিনা বোবা 
যায় না । বিষাক্ত হিংঅ সর্পের সহিত অবাধে খেলা করার যে বিপদ্‌, তাহার মধ্যে 
য়ে ঝাপাইয়া পড়ে বলিয়া এই নাম হইয়াছে কি না, অথবা ঝাপানের দিন পুজার সময় 
কাহারও উপর যে ‘ভর’ বা ‘আবেশ!’ হয়, যাহাকে তাহারা গ্রাম্য কথায় “ঝুপার' বলে, 
তাহা হইতে এই ঝাপান্‌ কথার উৎপত্তি কিনা, বোঝা কঠিন । 
মেদিনীপুর জেলার অনেক স্থানই সাধারণতঃ শ্রীন্মপ্রধান। বিশেষতঃ ইহার উত্তব- 
পশ্চিমাঞ্চল ও মধ্য প্রদেশের কিয়দংশ অসমতল ও জঙ্গলে আবৃত থাকায় নানারূপ সর্পের 
আবাস ভূমি। অতীতকালে এসকল স্থানে অসভ্য জাতিগণের বাস ছিল। এখনও 
যে জায়গায় জায়গার ইহাদের বাস নাই, এমনও নহে। 
যাহারা সর্পকে দেবতা বলিয়! পূজা করিত বা এখনও করিয়া থাকে ভাহারাই এই 
পর্বের প্রবর্তক বলিয়া মনে হয়। বিশেষতঃ ঝাপানের একটি গীতের কিয়দংশ হইতে এই 
কথা যে সত্য, তাহা মনে হয়। গীতটি এই,__ 
মাকে আন্তে যাব রে শিলাই নবীর কুল। 
মায়ের পায়ে দিব রাঙা জবা, হাতে দিব ফুল ! 
এই- শিলাই বা শিলাবতী নদী মেদিনীপুর জেলার উত্তর-পশ্চিম ফোঁণে অবস্থিত। 
মানভূম জেলায় উৎপন্ন হইফ়া মেদিনীপুর জেলার উত্তর পার্থ দিয়া প্রবাহিত হইয়া এই 
জেলার পূর্বব-উত্তর কোণে অবস্থিত ঘাটালের নীচে রূপনারায়ণ নদের সহিত মিলিত 
হইয়াছে। অনুসন্ধানে যত দূর জান! যায়, এই শিলাবভী নদীর ভীরেই পুজার অধিক 
চলন। 
পূজার দিন বা তার পরদিন প্রতিমার সম্মুখে নানা রকম খেলা প্রদর্শিত হইয়! থাকে। 
তাহার নাম “তুড়মি খেলা । ইহার আবার প্রতিযোগিতা আছে। এক একজন গুণিন্‌ 
তাহার সাজোপাঙ্গ ও শিষ্যবর্গের সহিত একত্র হইয়া এক জায়গায় উপস্থিত হয়। গোরুর 
' * ১৩৩৭ সালের =ই ফাস্ভন বঙ্গীয়-সাহ্ত্যি-পরিষদের মেদিনীপুর-শাখার ১৮শ বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত। 
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গাড়ীর চাকাগুলিকে উপরি-উপরি সাজাইয়। তাহার উপরে এক-একজন গুণিন্‌ নান! 
রকমওয়াবী পাপ দিয়া শরীরের অলঙ্কার করে; ওঁ গাড়ীর চাকা-নকলের উপর গুণিন 
- উঠয়! বসে ও কুৎসিত ভাষায় সকলকে গালাগালি করে এবং তাহাকে মন্ত্র দিয়া আক্রমণ 
করিতে আবাহন করে। | 

উচ্চ জাযগায় বসিবার উদ্দেশ্য এই যে, শৃন্তের উপর সর্প দংশন হইলে বা লোককে 
সাপে কাটিলে আর উদ্ধার নাই । তখন তাহার দলের সকলে লাউয়ের তৈয়ারী এক 
রকম বাশী যাহার নাম ‘তুড়মি’, সেইটি বাজাইতে থাকে। এই 'তুড়মি’ বাশী বাজাহয়া 
খেলা হয় বলিয়া ইহার নাম 'তুড়মি” খেলা। 

একটি বাঁশ প্রোথিত করিয়া মন্ত্রোচ্চারণপূর্বাক তাহাকে চাবুক মারে আর যাহাকে 
উদ্দেশ করিয়া চাবুক মারা হয় তাহার পৃষ্ঠে নাকি বাস্তবিক সত্য সত্য দাগ পড়ে ও রক্ত 
বাহির হইতে থাকে৷ কিন্ত তাহাব বিপক্ষ পক্ষের যদি মন্ত্রে শক্তি অধিক হয়, সে 
প্রতিরোধ করিতে পারে; অবশ্য মন্ত্রের সাহায্যে। ইহাতে অন্তু পক্ষ যতই চেষ্টা করুক 
প্রতিপক্ষের কিছুই অনিষ্ট হইবে না। 

নানা রকমেব 'বাণপড়া, আছে। একমুষ্টি মুড়কিকে মন্ত্রপূত করিযা গুণিন্‌ কাহাকেও 

উদ্দেশ করিয়া নিক্ষেপ কবে, আর এ মুড়কিগুলি বোলতা হইয়া তাহাকে আক্রমণ করিবে। 
'রক্তবাণ, আছে, যাহার দ্বার! মুখ হইতে রক্ত বাহির হইতে থাকে; এবং 'বালিবাণ দ্বারা 
গা ঝাড়িলে কেবল বালি বাহির হইতে থাকে । 

তিনটি গোল চাকার মত দাগ কাটিয়া তাহার মধ্যে পব পর বাতাসা, কাগজি নেবু 
ও আধলা পয়সা রাঁখিবে। আর অন্যান্ত সকলকে এ গুলি তুলিয়া! লইতে বলিবে | যে লইতে 
যাইবে সে কিছুতেই এ দাগের কাছে অগ্রসর হইতে পারিবে না। পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিবে, 
মুখ দিয়া রক্ত উঠিতে থাকিবে । তবে যদি সে তাহার আক্রমণকাবী অপেক্ষা অধিক 
শক্তিশালী হয়, তবে তাহার বিপক্ষ এ সকল জিনিসের মধ্য হইতে যাহা তুলিয়া আনিতে 
বলিবে, সে তাহাই অবলীলাক্রমে তুলিয়া আনিতে পারিবে । 

যাহার! 'তুড়মি” বাজাইতেছে, বাজাইতে বাঁজাইতে এ 'তুড়মি’ বাশী তাহাদের 
মুখ হইতে আর বাহির হইবে না? ষতই টানাটানি করুক, বরং হাশীটি আরও মুখের 
ভিতর ঢুকিয়া যাইবে। 

আরও শোনা যায়, একটি শালুক ফুলের ড'টার ছাল যে লোকের নাম করিয়া, মনত 
পড়িয়া! ছাঁড়াইবে, সেই লোকের গায়ের চামড়াও নাকি সঙ্গে সঙ্গে ছাড়িয়া আসিতে 
থাকিবে। | 
ঝাপানের দিন মনস। দেবীর পুজা না হওয়া পর্য্যন্ত সকলে উপবাস করিয়া থাকে । এই 
ত্রতধাবীদের মধ্যে সময়ে সময়ে কাহারও কাহারও "ঝুপার+ হয। রুপার’ হইলে সে মাটিতে 
হাত চাপড়াইতে থাকে ও. মাথা চালিতে থাকে। যথার্থই তাহার “ঝুপার, হইয়াছে 
কি না, পরীক্ষা করিবার জন্ত তাহার মুখের সম্মুখে ধূনার “ভাপরা' অর্থাৎ 
একটি হাড়িতে প্রজ্জলিত অগ্নি করিয়া তাহাতে অনবরত ধূনার গুড়া দেওয়া হয়। 
সমস্ত ধূম তাহার নাকে মুখে প্রবেশ করিতে থাকে; তথাপি সে অবিচলিতই থাকে । 


ব্গাক-১৩৩৭ | ঝাঁপান্‌ | ১৮৯ 


তারপর বাবুই বা জুন দড়িকে চাবুকের মত কবিয়া পাকাইয়া তাঁহার পৃষ্ঠে 
মারিতে থাকে। - তাহাও যদি সে নীরবে সহ করিতে পারে, তাহা হইলে সকলেব 
বিশ্বাস হয় যে যথার্থ-ই তাহার উপর দেবীর ‘ভর’ হইয়াছে। তখন তাহাকে দেবীব 
প্রতিনিধি বলিয়া ধরিয়া লওয়| হয়, ও ভূত-ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নানাবপ প্রশ্ন করা হয়, বা 
দুঃসাধ্য রোগসমূহ সম্বন্ধে খষধ জিজ্ঞাস! করা হয়। 

পৃজার দিন নিকটবরাঁ নদী বা পুষ্করিণীতে ঢাক ঢোল নি শোভাযাত্রা করিয়া 
ঘট ডুবাইতে যাওয়া হয়, কোথাও বা একজন গুণিন্‌কে সাপের অলঙ্কার পরাইযা চতুর্দোলে 
চড়ান হয়। মেদ্দিনীপুব সহরে গুণিন্র! হাঁটিয়] যায়, গলায় ও বাহুতে বড় বড় বিষাক্ত 
সাপগুলি জড়ান থাকে। রাস্তাব লোকে মজা দেখিবার জন্য মাঝে মাঝে জুতা 
ও কাটার মালা গাঁধিয়! রাস্তার উপরে টাঙ্গাইয়া দেয়। এপ করিবার অর্থ, জুতার 
নীচ দিয়! ঠাকুবের ঘট লইয়া যাওয়া চলে না, কাজেই নেই মালার দড়িটি মন্ত্রবলে 
কাটিতে হইবে । এবপ দড়ি কাটিতে আমর! কখনও দেখি নাই। গুণিন্রা বলে তাহাদের 
একপ করিবার ক্ষমত। আছে; কিন্ত পুলিশের ভয়ে তাহারা এই ক্ষমতাব ব্যবহার করে 
না। কেন না, ফাসীর আসামীদ্দিগকে ফাসীর দড়ি মন্ত্রবলে কাটিয়া দিয়া তাহারা 
বাচাইতে পাবে, এই আশঙ্কায় পুলিশ তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিতে পারে। 
যে ঘটটি আনা হয়, তাহার একটু বৈচিত্র্য আছে। ঘটের নিয়ে শত শত ছিদ্র থাকে 
কিন্তু ঘট ডুবাইবার সময় বা লইয়া! যাইবার সমর যেন জল না পড়ে। ওঁ কলসীটির মুখে 
একটি কলা-মোচার ছু'চালো মূ খ উর্ধমুখে বদান থাকে। বাশের কুঁচি সরু কবিয়া 
কাটিয়। তাহাতে জবা ফুল গাথিয়া নোচাতে ফুঁড়িয়া ফুড়িয়া সাজাইয়া দেওয়া থাকে। 


কলসীটি, একটি ত্রিশূলের উপর বসান হয়। একজন গুণিন্‌ এ 2 "বহিয়া 
লইয়া যাইতে থাকে। 


নদীর ধারে ঘট ডুবাইবার সময়ও নানারূপ ‘গুণ বিদ্যার পরিচয় দেওয়া হয়। যে 
গুণিন্‌ ঘট ডুবাইবার সময় ঘট মাথায় করিয়া ডুবিবে, তাহার এমন নাকি মন্ত্র আছে যাহাব 
দ্বারা তাহাকে আর জলের উপর উঠিতে দিবে না। বাঁশের ছিন্্রময় চালুনীতে জল ভর্তি 
করিয়া তুলিতে হুইবে, যেন জল ছিত্র দিয়া না গলিষা পড়ে। আরও নানা রকম খেল! 
দেখান হয় সেগুলি আর বাহুল্যভয়ে লেখা হইল না। 

ঘট ডুবাইবার পর খন শোভাষাত্রা ফিরিয়া যায় তখন গুণিন্রা গান গাহিতে 
গাহিতে যাইতে থাকে ; এবং মধ্যে মধো শোভাষাত্রা থামাইয়া ঢোলের তালে তালে “সাক্ষী? 
গাঁওযা হয়। এই ‘সাক্ষী’ হইতেছে পুরাণ সন্বস্কীয় গ্রশ্ন ও উত্তরের আকারে রচিত কতকগুলি 
কবিতা ৷ এগুলি গুণীন্রা অনেক পুরাণ খাটিয়া নিজেরা রচনা করিয়া রাখে, যাহাতে অন্ত 
কেহ সে ‘সাক্ষীব’ উত্তর দিতে না পারে। কাজেই গুণিন্‌ অনুসারে “সাক্ষী, ও নৃতন নূতন 
হয়। “সাক্ষী*-গুলির শেষে অনেক সময় রচয়িতার নাম ও ঠিকানা দেওয়া থাকে । গুধিন্রা 
দি “সাক্ষীর উত্তর দিতে না পারে, বড় অপ্রস্তুত হয়, আর যদি প্রশ্নের উত্তব দিতে সমর্থ 
হয়, ভবে ঢাঁক ঢোল বাজাইয়া নাঁচিভে নাচিতে শোভাযাত্রা লইয়া মিছিল করিয়া 
চলিয়া যায় । 


১৯৪ . সীহিত্য-পরিষং-পত্রিকা [না 
এইবার কতকগুলি "সাক্ষী যাহা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহার মধ্যে কয়টি 
আপনাদিগকে উপহাব দিব ; আশ! কবি, স্থধীগণ তাহার উত্তর দিয়া গুণিন্গণের মান 
রক্ষা করিবেন । 
(১) 
একদিন পুরঞ্রন মৃগয়াব তরে । 
প্রবেশ করিল গিয়া বনের ভিতরে £ 
$ পথশ্রমে বসিল এক বৃক্ষের ছায়ার। 
আচম্বিতে রমণী এক দেখিবারে পায় ॥ 
রমণীর রক্ষা হেতু ১১১ জন। 
করিতেছে রমণীব পশ্চাতে ভ্রমণ ॥ 
অগ্রেতে সর্প এক পঞ্চমুখ তার । 
তার পর দশ জন পুরুষ আকার ॥ 
পুরুষ আকার যেই দেখি দশ জন। 
প্রত্যেকের দশটি নারী দেখি কি কারণ ॥ 
ইহার বৃত্তান্ত কথ! বলিবে আঁমারে। 
তবে ‘সাক্ষী’ মানি আমি সবাব গৌচরে ॥ 
না বলিতে পার যদি ফিবে যাও ঘরে । 
ঢাক ঢোল ঘট রেখে সৃবার মাঝাবে ॥ 
৭ 267 
কুণ্ডল রাখিয়া উতঙ্গ সান হেতু গেল। 
ক্ষপণক বেশে তক্ষক কুণ্ডল হরিল ॥ 
উতঙ্গ ক্ষপণকক্ষে যখন দেখিল। 
দৌড়িয়া গিয়া তার জটেতে ধরিল ॥ 
জটেতে ধরিব! মাত্র নিজরূপ ধরি | 
বিবরে প্রবেশি গেল পাতাল নগরী ॥ 
কাষ্ঠের দ্বারাতে পথ করিতে লাগিল । 
ইন্দ্র কৃপা করি তাহে বজ্র নিয়োজিল ॥ 
বজ্বের আঘাতে এক সড়ন্গ হইল। 
সেই সুড়ঙ্গ দিয়া উতঙ্গ পাতালে প্রবেশিল ॥ 
পাতালেতে নাগরাজ বহু স্তভি করি। 
দেখান আশ্চর্য এক যাই বলিহারী ॥ 
ছুইটি রমণী বসি ওস্ত্রে উপরি। 
কেহ শুরু কেহ কৃষ্ণ গুণে সারি সারি | 
বারোটি সুত্রেতে গুণে ছয় গাছি ভার। 
২৪ পর্ববেতে ৩৬* শলাকা তার ॥ . 


বঙ্গাব্দ ১৬৩৭ ] 


১৬১ 


ঝাপান্‌ 
এক চক্রে গাঁথা তন্ত্র বল সে কেমন! 
শুনিব ইহার কথ! এই নিবেদন ॥ 


(৩) 
একদিন ভীমসেন মৃগয়া কারণ! 
ঘোর অরণ্যেতে তিনি করয়ে ভ্রমণ ॥ 
অমিতে ভ্রমিতে গেলেন পর্বত গুহায় । 
আচম্বিতে এক সর্প দেধিবারে পায় ॥ 
সর্প দেখি ভীমসেন ভাবে মনে মন। 
হেন সর্প পৃথিবীতে না দেখি কখন ॥- 
বদন বিস্তার সর্প করয়ে যদ্যপি। 
ত্রিপূর সহিত সব গ্রাসিবে পৃথিবী ৷ 
সমুখে দেখিয়ে ভীমে করিয়া গর্জন । 
লেজের ঘ্বারায় তারে করিল বন্ধন ॥ 
ভীমে গিলিবারে সর্প বদন বিস্তারিল। 
সভয়েতে ভীম নিজ পরিচয় দিল ॥ 
পরিচয় পেয়ে সর্প সকলি বুঝিল। 
তবে সর্প তারে এক প্রশ্ন করিল ॥ 
উত্তর করিতে ভীম না পারিল তার । 
সর্প বলে এইবার কবিব আহাব ॥ 
উদ্ধার কবহ গুণী ভীমের জীবন। 
সর্পৰপ ধরে বল কেব। সেই জন ॥ 

(৪) 
শুন শুন সর্বজন করি নিবেদন । 
পরীক্ষিতে সর্পাধাত হইল যখন ॥ 
বহুরূপ মন্ত্র বিদ্য। পৃথিবীতে ছিল। 
বেদ-মন্ত্রবলে সর্প অগ্নিতে পুড়িল ॥ 
যে মন্ত্র প্রভাবে ভাই নন্দের নন্দন । 
কালিদহে করেছিল কালীয় দমন ॥ 
তক্ষক নাগ নিয়েছিল ইন্দ্রের শবণ। 
মন্ত্র তেজে ইন্দ্র সহ টলে ইন্দ্রাসন ॥ 
দেব দেব মহাদেব দেব শূলপাণি। 


-সমুকর মন্থনে বিষ খাইল আপনি ॥ 


বীজ-মন্্র শুনে শিবের বিষ ভক্ম হল। 
অচেতন ছিল শিব উঠিয়া বসিল! 


১৯১ 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা রথ সংখ্যা 


মৃত-সপ্তীবন মন্ত্রে পূর্বে মুনিগণে । 
মৃতকে জিষাতে পারে শুনেছি পুবাণে | 
সিন্ধুমুনি খধিগণ ছিলেন তথায়। 
কেহ কি নহিল শক্য রাখিতে বাজায় ॥ 
ব্রঙ্শাপে মুক্ত রাজা তক্ষক দংশনে । 

* পরে কেন না জ্গীয়াল মৃত-সঞ্জীবনে ॥ 
ইহার বৃত্বাস্ত কথ! বলিবে আমারে। 
এই সব থাকিতে কেন পরীক্ষিত মরে ॥ 


এই শেষোক্ত প্রশ্নেব উত্তর যাহা শুনিয়াছি তাহা এই,_ 


গুন শুন সর্বজন করি নিব্দেন। 
সর্পাঘাতে পরীক্ষিত মেল কি কারণ ॥ 
ধ্যানমগ্ন খধিবর অচেতন ছিল। 
ক্রীড়াচ্ছলে পরীক্ষিত সর্প গলে দিল | 
ধ্যান-ভঙ্গে ক্রোধে খষি শাপ ভাবে দিল। , 
সগ্তাহেব মধ্যে তারে তক্ষক দংশিল। 
পরমাযু শেষ রাজার কে রক্ষিতে পারে । 
ব্রক্ষ-শাপে মহারাজ পরীক্ষিত মরে ॥ 
‘সাক্ষী’ হল সমাধান ভঞ্জভূম নিজ স্থান 
কোতবাজাবে বাড়ী হয়। 
ওস্তাদ যোব অখিল গুণী বহুত গুণেব গুণাগুণী 
তার শিষ্য এই “সাক্ষী কয়॥ . 
“সাক্ষী? শুনি তুষ্ট এবে ছাড়ি দেহ স্থান্‌। 
বাজুক বিষম ঢাক চলুক ঝাপান্‌॥ 
মাকে আন্তে যাব রে-_ইত্যাদি।' 


দ্রীসতীশচন্দ্র আঢ্য 


বিভিন্ন বৌদ্ধসম্প্রদায় * 


বুদ্ধের উপদেশ 


সম্যক্সম্বোধি লাভের পব মহাত্মা শাক্যবুদ্ধ আর্ধ্যসত্য ও প্রতীত্যসমূৎ্পাদ প্রচার 
করেন। ছুঃখ, সমুদয়, নিরোধ ও মার্গ এই চারিটি সত্যই আর্ধ্যসত্য। দুঃখ থাকিলেই 
তাহার* সমুদয় বা কারণ আছে।- সেই দুঃখের নিরোধ করিতে অবশ্যই পন্থা বা মার্গ 
আছে। আবার ছুঃখের প্রকৃত কারণ বা নিদান জানা চাই। অবিদ্যা, সংস্কার, 
বিজ্ঞান, নামবপ। ষড়ায়তন; স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান, ভব, জাতি, ও জরামরণ এই 
দ্বাদশ নিদানই প্রতীত্যসমুৎ্পাদ। অজ্ঞানতাই অবিদ্যা, কিঞ্চিন্নাত্র চেতনার সংস্কার, পূর্ণ 
চেতন! হইলে বিজ্ঞান, তৎপবে দ্রব্যের নাম ও বপের জ্ঞান জন্মে, নামরূপেব উপলব্ধি হইলে 
ষড়ায়তন বা যড়িন্দিয়ের ক্রিয়া আরম্ভ হয়। সেই ইন্দ্রিয-ক্রিয়া হইতে বাহিরের বন্তব সহিত 
স্পর্শ ঘটে, সেই সংস্পর্শ হইতে বেদনা ব অনুভূতি, অন্থ্ভূতি হইতে তৃষ্ণা বা ছঃখ দূরীকরণ 
ও সুখপ্রাপ্তির ইচ্ছা । এই তৃষ্ণা হইতে উপাদান বা কার্য্যেব চেষ্টা। চেষ্টার মধ্যে এমন 
একটা অবস্থ। আসে যাহা ভালও হইতে পাবে বা মন্দও হইতে পারে, এই অবস্থার নাম 
ভব । ভাহাব পবেই জাতি বা নবজীবনের উৎপত্তি। যাহার উৎপত্তি আছে তাহার বিনাশ 
অবশ্ঠস্তাবী, স্থৃতরাং জীবনে শোক দুঃখ জর! মরণ অবশ্ঠই ভোগ করিতে হুইবে । যাহাতে 
এই জরা মরণ দুঃখাদি হইতে নিস্তার পাওয়া যায়, সেই পস্থ! আবিষ্কাব করাই বুদ্ধ 
ধর্দেব মুখ্য উদ্দেপ্ত। যাহ! ক্ষণস্থায়ী ও পরিবর্তনশীল, তাহাই অমঙ্গল। এই অমন্দল 
পবিহার করাই জীবেব প্রধান কর্তব্য । 

নির্বাণ-কামী জীবেব চারিটি অবস্থা অতিক্রম করিতে হয়| যাহার! ক্রমে ক্রমে 
এই চারি অবস্থা লাভ করিয়াছেন, তীঁহাদেব নাম যথাক্রমে :_সম্রোত:-আপয়, সক্বদাগামী, 
অনাগামী ও অর্হৎ। ইহাদেব নাম শ্রাবক বা সেবক। (১) ধিনি প্রথম অবস্থা প্রাপ্ত 
হইয়াছেন, তাহার নাম সজ্রোতঃ-আপন্ন। ইনি সংযোজন বা মানব প্রকৃতির প্রথম তিন 
বন্ধন অতিক্রম কবিয়াছেন, তাহার আব কোন বিপদের ভয় নাই। (২) যিনি আব একবার 
মাত্র মানবজন্মলাভ করিবেন, তিনি স্ৃধাগামী। তিনি বাগ, দ্বেষ ও মোহ এই তিন 
বিপুকেও অনেকটা বশীভূত করিয়াছেন। (৩) পঞ্চ বন্ধন হইতে যিনি মুক্ত হইয়াছেন, 
তিনিই অনাগামী। কামশোকে তাহার আর পুনর্জন্ম হইবেনা। ত্রক্ষলোকে জন্ম 
হইবে। -(৪) যিনি সমুদয় মলিনতা দূর করিয়াছেন, সকলপ্রকার ক্লেশ উপেক্ষা করিতে 
সমথ হইয়াছেন, কোনপ্রকার প্রলোভনে ও যিনি নীতিপথ হইতেই বিচ্যুত হন নাই, যাহার 


* ১৩৩৭ সালেব ১৫ই চৈত্র তাঁবিথে বঙ্গীর-সাহ্ত্যি-পবিবদেব দশম মাসিক অধিবেশনে পঠিত | হবপ্রসাদ- 
সংবর্ধন-লেখমালার অন্য 'বঙ্গে আধুনিক বৌদ্ধধর্ম: শীর্ষক এক প্রবন্ধ লিখিত হয, এই প্রবন্ধ তাঁহার 
প্রথমাংশ ; শেষাংশ উক্ত লেখসালাব মধ্যে মুদ্রিত হইবাছে। 


১৯৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ রথ সংখ্যা 


সমস্ত কর্তব্য কর্ণ সম্পন্ন হইয়াছে এবং ধাঁহার সমস্ত বন্ধন ছিন্ন হইয়াছে, তিনিই অর্থৎ। , 
তাহার আর পুনজ'ন্ম হইবে না। 

ধাহারা উক্ত চারি অবস্থার পথিক" ভাহারাই প্রকৃত আর্ধ্য । আধ্যের জীবনের 
মুখ্য লক্ষ্য নির্ববাপলাভ। নির্বাণ আবার ছুই প্রকার--অর্থতেরা এই সংসারে থাকিয়া! 
যে নির্বাণলাভ করেন, তাহাই প্রথম নির্ববাণ।--ইহাই বৈদাস্তিকগণের জীবন্মুক্তি। 
অন্য নির্ব্বাণের নাম পরিনির্ববাণ। মৃত্যুর পর- বুদ্ধগণই এই নির্বাণের অধিকারী । 
এই নির্বাপলাভে চিরকালের জন্তু সকল প্রকাব যন্ত্রণার অবসান হয়। বিশুদ্ধ আনন্দের 
অবস্থা এবং অনস্ত কালস্থায়ী। বৌদ্বধর্শের উহাই মুল সুত্র । - 

শাক্যবুদ্ধ ও তাহার অমুবর্ত্তী প্রধান শিশ্তগণ প্রথমে যে ধর্ম প্রচার 
করিয়াছিলেন, তাহাই প্রধানত: ভিক্কু বা সম্যাসীর ধর্শ্ম। পরে যখন গৃহিগণ 
বৌদ্ধধশ্ম গ্রহণ করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহাদের উপযোগী ধর্শের ব্যবস্থা হইল। 
কালে উক্ত মতবাদের উপর বহু অবাস্তর শাখা-প্রশাখা প্রচলিত হইয়াছিল। 
প্রধানত: বৌদ্ধসমাজ তিনটি যানে বিভক্ত হন,-১ম শ্রাবকষান, ২য় প্রত্যেকযান) 
৩য় মহাযান ।+ 

প্রথম যাহার! বুদ্ধের পূর্বোক্ত উপদেশ অঙনারে চলিতেন, তাহারা! আবকষান নামে 
পরিচিত হুন। বুদ্ধ নির্ব্বাণের পাঁচ শত বৎসর, আবার কাহারও মতে তাহারও কিছু পরে 
মহাযান বা সার্বজনিক ধর্মমত প্রচলিত হয়। মহাযান সম্প্রদায় পূর্বোক্ত শ্রাবকষানকে 
সঙ্কীণ গণ্ডীর মধ্যে নিবদ্ধ দেখিয়া তাহাকে হীনধান বলিয়া নিন্দা করিতেন। এইরূপে 
তিনটি মান থাকিলেও প্রধানতঃ বৌদ্ধগণ হীনযান ও মহাযান এই দুই সম্প্রদায় বিভক্ত 
হইয়াছিলেন। 


হীনযান ও মহাযান 

হীনযান হইতে বৈভাষিক এবং মহাযান হইতে সৌবাস্তিক, মাধ্যমিক ও যোগাচার 
মত প্রবর্তিত হয়। আচাৰ্য্য নাগাজ্জুন মাধ্যমিক মত প্রচার করেন। তাহার মূল 
মন্ত্র “সর্বম্‌ অনিত্যং সৰ্বং শূন্য সর্বা অনাত্মম্‌ 1" উপনিষদ ও গীতার “পরমবক্ষ*ই 
নাগাঙ্ছন কর্তৃক “মহাশুন্য” নামে প্রচারিত হুইয়াছে। শক্করাচার্যয-প্রবন্তিত 
বৈদান্তিক মায়াবাদ ও মাধ্যমিকের শুন্যবাদ মূলতঃ এক। - নাগাঞ্জন ঘোষণা 
করেন- বর্ষা, বিষ্ণু, শিব, তারা প্রভৃতি দেবতার পূজা, যাহা শাস্ত্রে বিহিত আছে, এহিক 
বা সাংসারিক মঙ্গলের জন্য তাহা করণীয়। এই দেবমু্তি পুজা প্রচলিত হইলে ব্রাহ্মণের! 
মহাযান শ্রমণদিগকে অনেকটা শ্বধশ্ব্ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন । 

মহাযান ধর্শের বহুল গ্রচারেব কারণ এই সম্প্রদায় ভ্তিকে শ্রেষ্ঠ আসন দিয়াছিলেন। 
ইহাদের মতে ধ্যান, ধারণা ও সাধন! ধন্দের অঙমাত্র। সর্বজীবে দয়া ও সহানুভূতি এই 
ধর্ের লক্ষ্য। কর্শশূন্ত অর্হৎ্গণ অপেক্ষা দয়া ও সহান্ভৃতিপূর্ণ বোধিসতবগণকেই ইহার 
শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া! থাকেন । 


* অদ্থঘবন্রসংগ্রহ, ১৪ পৃষ্ঠা। 


বঙ্গান্দ ১৩৩৭ ] বিভিন্ন বৌদ্ধসন্প্রদায় ১৯৫ 


/ মহাযান ও হীনধান মধ্যে মতবিরোধ থাকিলেও সকলের চবম গতি এক। সকলেই 
তথাগতের এই বাণী বিশ্বাস করেন, “আমি সকল জীবকেই নির্ববাণের পথে লইয়া যাইব 1» 
“সমুদষ জীব আমারই সন্তান ।» 

মন্ত্রধান 
ম্হাষান সম্প্রদায়ের মধ্যে ধাভাঁবা পতঞ্চলির যোগশান্ত্-নিদ্দিষ্ট জীবাত্মা ও পরমাত্মা 
মিলনবপ যোগ স্বীকার করিতেন, তাহারাই ‘যোগাচার’ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছিলেন। 
এই যোগাচার হইতে খ্রীঃ ৭ম শতকে মন্্রযানের উদ্ভব হ্ইয়াছিল। এই সম্প্রদায় নানা 
প্রকার চক্র, জপ, তপ, মস্ত্রতন্ত্রাদি বিশ্বাস করিতেন বলিয়া “মন্ত্ষান” নামে পরিচিত হন ।* 
মন্ত্রবানের ভিতব তন্ত্র ও ইন্দ্রজালের প্রভাব প্রবেশ করিয়া মূল বৌদ্ধধর্মের কপ 
সম্পূর্ণ পরিবর্তন করিয়া ফেলিল। খ্রীষ্টীয় ৯ম শতকে একত্রহ্ম বা শুন্তবাদের ভিতর 
বহুদদেববাদ আসিয়া মিলিত হুইল ; তখন বৌদ্ধ তান্তিকে ও হিন্দু তান্ত্রিক বিশেষ পার্থক্য 
রহিল না। 
বজধান 

মন্ত্রযানেব মধ্যে যাহারা বেশী তান্ত্রিক বা শাক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন তাহাদের দ্বারাই 
বজযানের উৎপত্তি হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে দেবী কানীব সুস্তির সহিত ধ্যানী বুদ্ধমূর্তিব 
পুজা বিশেষভাবে প্রচলিত হইয়াছিল। আদিবুদ্ধের সহিত মহাকালীব মিলনবপ গুহথ- 
তত্বই এই সম্প্রদায়ের লক্ষ্য ছিল। তাহাদের এই গুহ পদ্ধতি খ্রীঃ ১০ম শতকে 'কাঁলচক্র” 
নামে চলিয়াছিল। নানাগ্রকাৰ বুদ্ধ, বোধিসত্ব ও ডাক ডাকিনীর সাধনায় সিদ্ধি হইতে 
পারে, ইহাই বঙ্রযান ও কালচক্রধানের লক্ষ্য ছিল। অর্হৎপদ বা সম্যক্সম্বোধিলাভ ' 
যে মহাধর্শ্মের চরমলক্ষ্য ছিল, নান বীভৎস তান্ত্রিক ব্যাপাব লইয়া সেই ধর্শ্ে বজ্রযান, 
পরে কালচক্রেব প্রাদুর্ভাব হইয়া পড়িল। 


. পাঁল-রাজবংশ ও অনুভ্তর-মহাযাঁন | 

পালবংশের সংস্কাব, প্রবৃত্তি মার্গ ও নিবৃত্িমার্গ 
গ্রীষ্টীয় ৯ম শতকে গৌড়ে পালরাজবংশেব অদ্বিতীয় প্রভাব প্রসারিত হয়। গৌড়াধিপ 
- ধর্দথপাল হইতে পববর্ী সকল পালনৃপতিই বৌদ্ধ ধর্ধের সংস্কারে মনোযোগী ছিলেন। 
তাহাদের শাসনকালে খ্ৰীষ্টীয় ৯ম, ১০ম, ও ১১শ. শতকে বহু বৌদ্ধ পণ্ডিত জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন, তাহারা সকলেই পালরাজ্ঞগূণেব নিকট যথেষ্ট উৎসাহলাভ করিয়াছিলেন । 
তাহাবা বহুতর ধর্মগ্রন্থ রচন! করিয়া ধর্মসংস্কারে যথেষ্ট সাহাষ্য করিষাছিলেন, সেই 
সকল গ্রন্থের অনুবাদ তিব্বতের টেজুর গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে । তাহাঁদেব উপদেশ 
ও লেখনীব গুণে যেমন একদিকে মহাষান ধর্শ্মের সংস্কাব চলিতেছিল, অপর দিকে 
বজ্রযানের মধ্যে ও পরে কালচক্রধানের ভোগবিলাসমূলক শক্তিসাঁধনা, বীভৎস শব 
সাধনা, ও নানাপ্রকার কুৎসিত অনাচারে লোক সাধাবণকে প্রবৃত্তিমার্গে পরিচালিত 


* পঞ্চপুষ্প, ১৩৩৬ মালে আবাচ় সংখ্যায় যাঢ় সংখ্যা ডকষটব শ্রীযুক্ত বিনয়তোষ ভষ্টীাধোৰ ‘মন্ত্র প্রবন্ধে 'মন্ত্রযানেব’ 
বিশদ পরিচয প্রকাশিত হইয়াছে। 


১৯৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ধর্থ সংখ্যা 


করিতেছিল। বলিতে কি, গৌড়বঙ্গের অধিকাংশ লোকই আপাতন্থখকর প্রবৃত্িমার্গে 
গা ঢালিয়| দিয়াছিল। প্রবৃত্তিই সকল শোক দুঃখের কাবণ। তপস্যা ও ধ্যান ধারণা 
বারা আনন্দময় অবস্থালাভই নিবৃত্তিমার্গের আকাব্ধা--এই অবস্থায় মহাশূন্তজ্ঞান দ্বারা 
নির্বাণপদপ্রাণ্থিই নিবৃত্বিমাগাঁর শেষ লক্ষা। 
প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিমার্গে ভেদাভেদ 

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয়ের পথ সম্পূর্ণ ভি্ন। স্থখস্বচ্ছন্দ ও ভোগবিলাস দ্বাব! 
আদিবুদ্ধ ও আদিগ্রজা অর্থাৎ পুরুষ ও প্রন্ততিব মিলনই প্রবৃতিমার্গীর নিকট মোক্ষ, 
প্রেম, শুদ্ধি ও মৃহাত্যাগ দ্বারা আত্মার মহাশুন্তে লয়ই নিবৃত্তিমা্সীর নিকট চরম নির্বাণ । 


গাঁলবংশের বাঞ্জনীতি 

পালবংশ বৌদ্ধ হইলেও তাহাঁদেব রাজসভায় ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ আচাধ্যগণ সমভাবে 
সম্মানিত হইয়াছিলেন। মহাবীব রাজরাজেণ্বব ধর্ম্মপাল একদিকে যেমন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের 
মম্মানার্থ বহু তামশাসন দান করিয়া ব্রা্মণ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, অপর দিকে 
বিক্রমশিলায় প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়৷ বৌদ্ধশান্্র শিক্ষা দিবার জন্ত 
১*৮ জন বৌদ্ধাচার্ধ্য নিযুক্ত করিরাছিলেন। তাঁহারই সময়ে মহাষান মতের উপযুক্ত 
সংস্কাবের আয়োজন হইয়াছিল। তৎপুত্র পরমসৌগত নৃপতি দেবপাল যশোবশ্নপুরে বিহার 
পত্তন করেন। ইহাই অধুনা “বিহার” নামে পরিচিত । রাজা দেবপালের সময়েই নগরহার- 
নিবাসী বৌদ্ধাচাধ্য বীরদেব যশোধর্শ্বপুরে বন্্াসন প্রতিষ্ঠা কবিয়াছিলেন। এই দেবপালই 
উক্ত বীরদেবকে নালন্দা-বিহারের পরিচালন ভাব দিয়াছিলেন। 

i বল্রাচাৰ্য্যগণ ও স্হজাচাধ্যগণ 

তিব্বতীয় টেক্গুব হইতে নান! বৌদ্বগ্রস্-প্রপেতা নিয়লিখিত বন্জাচাধ্যগণের নাম 
পাওয়া গিয়াছে । বরেন্্রবাসী মহাচাধ্য চন্দ্রগোমিন্ কায়স্থাচার্য্য টহ্কদাস। জগদ্দলবাসী 
দানশীল ও মহাপপ্ডিত বিভূতিচন্দ্র। মহাপত্ডিত জ্ঞানশ্রী বা জ্ঞানবজ্ত্র, কায়স্থ মহোপাধ্যায় 
গয়াধর, মহাচার্ধ্য কায়স্থ তথাগত রক্ষিত, সরহ বা রাহুলভদ্র, বৈরোচনবন্জ, দীপক্বর শ্রীজান 
অতিশ, দুজ্জয়চন্্র, নারো৷ বা নাড়পাদ, প্রজ্ঞাবর্শ্মা, রাহুললী, লুইপাদ, বিদ্যাকরসিংহ, 
সিদ্ধাচার্য্য জালম্বরীপাদ, ভূম্থকু, কানুপ! বা ক্ৃষ্ণাচার্ধ্য, ধর্শ্মপাদ বা ধামপা, কম্বল বা কামলী, 
কম্বল বংশে কঙ্কণ, বিরূপ, শাস্তিপাদ। শবরীপাদ, চাটিল, কুন্কুবীপাদ, অবয়ব, লীলাপাদ, 
স্থগণ, মৈত্রীপাদ, গুরুভট্টারক বৃষ্টজ্ঞান, মাতৃচেট, মহাস্খতাবজ্ঞ, কুমারচন্দ্র, মগধবাজ ভোী 
হেরুক ও আচার্য্য তারিণীসেন। এতপন্তিম বৌদ্ধ সহজিয়া আচাধ্যদিগের মধ্যে টেজুরে 
আচাৰ্য্য কালপাদ, কন্থালিন্‌ বা কুম্তকার, কুমার কলস, কুশলীপাদ, তেলিপ বা ঠতলিকপাঁদ, 
ও উপাধ্যায় জয়দেবেব নাম পাওয়া ষাঁয় ! 

বিচুবী আচাৰ্য্য মহিলা 

উপরোক্ত আচার্য্যগণই যে সময়োপযোগী বৌদ্বশান্ত্র রচনার প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন 

কেবল তাহাই নহে। অনেক আচার্য্য-মহিলা বা বৌদ্ধ ভিক্ষুনী বৌদশান্্র বচন! করিয়া 


বঙ্গাব্ ১৩৩৭ ]. বিভিন্ন বৌদ্ধসম্প্রদায় ১৯৭ 


যশব্বী হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে টে্ুর গ্রন্থে নাড়পাদের স্ত্রী জ্ঞানডাকিনী নিগু, ইন্দ্রভুতি- 
রাজকন্ত। লক্ষ্মীঙ্করা, যোগিনী লাস্তবন্রা, বিলাসবজ্রা ও সিদ্ধরাজ্ঞীর নাম পাওয়! যায়! 

উপরোক্ত আচার্য্য ও বিছধী রমণীগণ পালরাজ্গণেব অধিকার কালে গৌড়মগুল - 
উজ্জল করিয়াছিলেন। বলিতে কি, ষে সকল বোৌদ্ধশান্ত্র ভিববতে নীত ও তথায় অঙ্ণবাদিত 
হইযাছিল, কেবল তাহাদের নামই টেঙ্গুরে পাওয়া যাইতেছে, তন্তির আবও কত শত ব্যক্তি 
ওঁ সময়ে গৌড়মণ্ডলে আবিভূর্ত ও তিরোহিত হইয়াছেন, তাহার পরিচয় অধুন। বিলুপ্ত 
হইয়াছে। খ্রীষ্ীয় ১৪শ শতকে তিব্বতীয় টেঙ্গুর গ্রন্থে মগধ ও গৌডবঙ্গ মধ্যে নিয়লিখিত 
বিহাব বা বৌদ্ধ বিশ্ববিস্তালয়েব সন্ধান পাই । 

মগধ ও গৌডবঙ্গেব প্রধান প্রধান বিহাঁব 

১। জগদ্দল মহাবিহার, ২। নালন্দা বিহাব, ৩! পাঁওুভূমিবিহার, ৪। পুবীশবিহাব, 
৫ | পুলগিবিবিহার, ৬। মন্দার বা মন্থানবিহার, ৭। বিক্রমপুরীবিহার, ৮। বিক্রমশীলবিহাব, 
৯। শালুবিহাব, ১ ।্রীমুদ্রাবিহাব, ১১। দেবীকোটবিহাব। এই একাদশটির মধ্যে 
নালন্দ, বিক্রমশীল, পুরীশ, পুলগিরি ও সন্থান বিহার মগধ বা বিহার প্রদেশের মধ্যে এবং 
দেবীকোট, জগদ্দল, পাঙুভূমি, বিক্রমপুরী, শালু ও শ্রীমুদ্রাবিহাব এই ৬টি গৌড়বঙ্গের 
মধ্যে ছিল। 


রাজ! রামপাল ও পাঁওুদ?সেৰ বিহাব 


বড়গীও গ্রামে নালন্দের ও শিলাও বা স্থলতানগঞ্জে বিক্রমমীলবিহারের ধ্বংসাবশেষ 
ৃষ্ট হয়। এই ছুই মহাবিহারের কথা পূর্বেই লিখিত হইয়াছে! বর্তমান বিহার মহকুমা 
পুবীশ বিহারের ধ্বংসাবশেষ, মুঙ্গেরের নিকট পুলশিবিবিহারের এবং ভাগলপুর জেলায মন্দার 
শৈলের নিকট মস্থানবিহারের ধ্বংসাবশেষ রহিয়াছে। পূর্ব বঙ্গে ত্রিপুরার নিকট দেবীকোট 
ও পূর্ব বরেন্দে স্থপ্রাচীন ভাস্বিহারেব নিকট গঙ্গার ও করতোয়ার সঙ্গমে গ্রীচঠীয় ১১শ 
শতকের শেষ ভাগে গৌড়াধিপ বামপাঁল জগদ্দল বিহার নিন্দা করেন।* রাঢ়াধিপ 
পাতুদাসেব যত্বে খ্রীষ্টীয ১*ম শতকের শেষে বা ১১শ শতকের প্রথমে পা তৃমিবিহার এবং 
এ সময়ে মগধেব পূর্বে বঙ্গের প্রান্তে বিক্রমপুবী বিহাব প্রতিষ্ঠিত হয়। উপবোক্ত বিহার- 
গুলিব অবস্থান হইতে মনে হয় মগধ, বাবেন্দ্র, বাঢ় ও বঙ্গ এই চারি প্রদেশেই অসংখ্য বৌদ্ধ 
বাম করিত, তাহাদের শিক্ষা-দীক্ষার জন্ত উক্ত বিহারসমূহে শত শত বোদ্ধাচার্য্য অবস্থান 
কবিতেন। তাহাদের রচিত শত শত তান্ত্রিক বৌদ্ধ গ্রন্থের অমুবাদ তিব্বতীয় টেজুব 
গ্রন্থে সম্পিবন্ধ আছে।& মুসলমান তুর্কার অত্যাচারে এ সকল বিধ্বস্ত ও কত শত বৌদ্ধাচাধ্য 
নিহত হইয়াছেন, কত বৌদ্ধাচাধ্য প্রাণভয়ে দূর দেশে পলাইযা গিয়া আত্মবক্ষা করিয়াছেন । 


* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, বাঁজস্ককাণু, ২০৬ পৃষ্ঠা। 

+ প্রবর্তক (সীসিক পল্তিকা ) ১৩৩৬, আহ্বিন সংখ্যা ! 

| মহামহোপাধ্যায় ীহুক্ত হরপ্রমাদ শাস্তি-দম্পাদিত হাজাব বৎসরের বৌদ্ধ গান ও দোহার শেষাংশে উদ্ত 
বৌদ্ধাচাধ্যগঞ্পূৰ নাম ও ৰচিত গ্রস্থেব তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে। 


১৯৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। [ ৪র্থ সংখ্যা 


পাওভূমি বিহার ও তথাকার আচীধ্য ও বিদুষী মহিলা 

এ সকল বিহার মধ্যে বাঁঢ়দেশে পাঙুভূমিবিহাব বহুকাল বিদ্যমান ছিল। 
বর্তমান জেলায় পাতুয়া রেগষ্টেশনের অদূরে যে পেঁড়োর মন্দির রহিয়াছে, এখানে 
এক সময়ে পাওুভূমিবিহার ছিল। এই বিহারে শত শত বৌদ্ধাচাধ্য ও শত শত 
আর্্যিকা অবস্থান করিতেন। কেবল পুরুষ বলিয়া নহে, অনেক ভিক্ষুণী বিস্তর ধর্মগ্রন্থ 
রচনা করিয়া প্রসিদ্ধ! হইয়াছেন। আচার্য্য ও পণ্ডিতগণের মধ্যে বিবাহিত ও অবিবাহিত 
উভয় প্রকার লোক ছিল। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ আচার্য্য নাড়পাদ ও তৎ্পত্বী নিগুব নাম উল্লেখ- 
যোগ্য । স্ত্রীপুরুষ'উভয়েই অনেক তান্ত্রিক গ্রন্থ রচনা করেন এবং অনেককে দীক্ষিত করেন। 
নাড়পাদ ও তাহার স্ত্রী হইতে সম্ভবতঃ 'নাড়ানাড়ী” বা “নেড়ানেড়ীর কথা প্রচলিত হইয়া 
থাকিবে । এখানকার বিহার বা বিদ্যামন্দিরে বহু দুরদেশ হইতে সামান্ত মহিলা বলিয়া নহে, 
অনেক রাজকন্তা শাপ্রচর্চা করিবার জন্ত অবস্থান করিতেন, তন্মধ্যে রাজা ইন্দ্রভূতির 
কন্যা মহাচাধ্য লক্ষীঙ্করা, যোগিনী লান্তবস্ত্রা, ভৈরবী বন্ত্রগর্ভ। (উপাধি বোধিসত্বদশ- 
ভূমীশ্বরী ) প্রভৃতি বিদুষী ও মহা প্রভাবসম্পন্না রমণীগণের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ- 
যোগ্য । এ অঞ্চলে কোন বিধবা মহিল| গিতৃগৃহে অবস্থানকালে প্রভাবসম্পন্না হইলে 
আজও পেঁড়োর মন্দির? বলিয়া তাহাকে নির্দেশ কর! হইয়া থাকে । আজও পাওুয়াব 
শাহশফীর মস্জিদে বৌদ্ধ শিল্পের অতীত নিদর্শন বিদ্যমান । খ্রীষ্টীয় ১৪শ শতকে এখানকাঁব 
বৌদ্ধ বিহার বিধ্বস্ত হয়। বৌদ্ধাচার্ষ্যগণ অনেকেই বাহতঃ মুসলমান ধর্মগ্রহণ করেন। 
অধুনা তাহাদের বংশধরগণ শাহশফীর বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। 

পাওুভূমিবিহাবের প্রাচীন নিদর্শন বিলুপ্ত হইলেও ইহার নিকটবর্তী মহানাদ বা 
যানাদ গ্রামে আজও যোগী ও ধর্ম পণ্ডিতগণ অতীত বৌদ্বস্থতি লইয়! বিদ্যমান । এখনও 
মহানাদের ধর্শঠাকুরেব (জাঁত” বা যাত্রা রাটদেশেব মধ্যে ধর্মঠাকুরেব একটি প্রধান উৎসব 
বলিয়া পবিচিত। আজও এই জাতে সহত্্ সহম্র লোক যোগদান করিয়া থাঁকে। 

ৰেণুগ্রামের বৌদ্ধ জমিদার 

কায়স্থবাজ পাওঁদাস বা তাহাব বংশধরগণ খ্রীষ্টীয় ১১শ হইতে ১৪শ শতক পর্য্যন্ত 
পাতুভূমিবিহারের পুষ্টি ও শ্রীবৃন্ধি সাধনে যত্ববান্‌ ছিলেন। শ্রীষ্টিয় ১৫শ শতকে রাঢ়দেশে 
(বর্ধমান জেলায়) সঞ্চারী পবগণার বেণুগ্রামের কায়স্থ মিত্র জমিদারগণ সেইরূপ 
বৌদ্ধাচার্ধ্য ও বৌদ্ধ ভিঙ্ুগণেব সমাদর করিতেন, তাহাদিগকে প্রতিপালন করিতেন, 
বৌদ্ধগ্রস্থ বচনায় সাহাষ্য করিতেন ও তাহাদের দ্বারা বৌদ্ধ ধর্শ্মগ্রন্থ লেখাইয়া লইতেন। 
সঞ্চায়ী পবগণা বৌদ্ধ কায়স্থ জমিদারগণের করায়ত থাকায় এবং এখানকাঁব স্থানীয় 
আচার কিছু পার্থক্য হওয়ায় ব্রাহ্মণের! ও পরগণার লোককে কিছু দ্বার চক্ষে দেখিতেন। 
উত্তব-রাচীর কায়স্থ কুলগ্রন্থেঁসঞ্চারী পরগণা* ‘সঞ্চাব দেশ’ বলিয়া প্রথিত হইয়াছে। 
ব্ৰাহ্মণ কুলাচাৰ্য্যগণ সঞ্চারদেশের কায়স্থগণকে সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন, একারণ উত্তর- 
রাটীয় কায়স্থ কুলগ্রন্থে সিংহ, ঘোষ ও মিত্র বংশীয়ের মধ্যে ধাহার! সঞ্চারদেশে গিয়! বাস 
কবিতেন, কুলজ্ঞগণ যেন তাহাদের পরিচয় দিতে কুষ্ঠিত হইয়াছেন।* 

* ‘পাচ ভাইবা সঞ্চাৰ দেশে সভাঁকে না পাই। মহেশপুবে মহেশসিংহ মানকবে ভাই ॥' 


গান ১৩৩১] ' বিভিন্ন বৌদ্ধিন্প্রদায় ১৯৯ 
৭৬ সিদ্ধেব নাম 


১৪শ শতকে মিথিলাধিপ হরিসিংহদেবের রাদত্বকালে কবিশেখরাচার্য্য জ্যোতিরীশ্বর 
রচিত বর্ণনবত্বাকরে ৮৪ সিদ্ধের মধ্যে ৭৬ জনের নাম এইরূপ পাওয়! গিয়াছে, 
১। সীননাথ, ২। গোরক্ষনাথ, ৩। চোরঙ্গীনাথ, ৪। চাকরীনাথ, .£। তগ্ডিপা, ৬। হাড়িপা, 
৭1 কেদারিপা, ৮। ধোঙ্গপ।) ৯। দাঁরিপা, ১০। বিল্নপা, ১১। কপালী, ১২। কমারী, ১৩। 
কাহ, ১৪ 1 কনখল, ১৫ | মেখল, ১৬ । উন্মন, ১৭। কাগুলি, ১৮। বোবী, ১৯। জালদ্ধর, 
২ ।টৌন্দী, ২১ । মবহ, ২২। নাগাজ্জুন, ২৩। দৌলী, ২৪। ভিষাল, ২৫। অচিতি, ২৬। 
চম্পক, ২৭। ঢেণ্টন, ২৮। তুস্ববী, ২৯ | বাকলি, ৩০। তুর্জী,-৩১। চর্পটী, ৩২। ভাদে, ৩৩। 
চান্দন, ৩৪ ৷ কামরী, ৩৫, করবৎ, ৩৬। ধন্দপা পতঙ্গ, ৩৭। তত্র, ৩৮1 পাতলিভদ্র, ৩৯ । 
পলিহিহ, ৪০1 ভান, ৪১। মীন, ৪২। নিৰ্দয়, ৪৩।শবর? ৪91) শাস্তি; ৪৫। ভর্তৃহরি, 
৪৬। ভীষণ, ৪৭। ভটী, ৪৮ | গগনপা, ৪৯। গমার, ৫০। মেণুয়া, ৫১। কুমারী, ৫২ | জীবন, 
৫৩। অঘোমাধব,.৫৪ | গিরিবর, ৫৫ | সিয়ারি, ৫৬। নাগবাকি, ৫৭ । বিভবৎ ৫৮। সার, 
৫৪। বিবেকিধ্বজ, ৬ | মগরধ্বর্জ, ৬১। অচিত, ৬২। বিচিত, ৬৩1 নেচক, ৬৪ । চাঁটল, 
৬৫। নাচন, ৬৬ | ভীল|, ৬৭। পাহিল। ৬৮। পাঁদল, ৬৯ কমল কঙ্গাবি, ৭০ | চিপিল, 
৭১ | গোবিন্দ, ৭২ | ভীম, ৭9। ভৈরব, ৭৪| ভদ্র, ৭৫ | ভমরী, ৭৬| ভূরুকুটী |. * 
উপরোক্ত সিদ্ধাচাধ্যগণের মধ্যে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ এবং সিদ্ধাচার্য জ্বালদ্বরীগাদের 
নাম গৌড়বঙ্গে দমধিক প্রসিদ্ধ ছিল। জালম্ধবীপাদ ময়নামতীর গানে এবং গোবিন্দচন্দ্রে 
গানে হাড়ীপা বা হাড়ীনিদ্ধ। নামে প্রসিদ্ধ ! 
"পটিকানগরে রাজা গোবিন্দচন্দ্র ভূশা। 
জালম্করী হাঁড়ীগা হইল হাড়ীকপ ॥” দুর্লভ মল্লিকের গোবিন্দচন্দ্রগীত। 
জালঘ্বরী পাদ বা হাভীসিদ্ধা 
ভারতের উত্তর-পশ্চিমপ্রাস্তে হুদুব জালম্বরে পূর্ববাস থাকিলেও দীর্ঘকাল বঙ্গদেশে 
বাম হেতু ময়নামতীর গানে “হাড়িপা+ “বঙ্গদেশী বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। রাজ 
গোবিন্দচন্দ্র ব। গোগীচাদকে ণ লইয়া তিনি যেরূপ খেলা খেলিয়াছেন, তাহাতে তাহাকে 
একজন অসাধারণ তান্ত্রিকসিদ্ধ বলিয়াই মনে হয়, তিনি সিদ্ধ নামেই পরিচিত হইয়াছেন । 
: তৎকালে বৌদ্ধ তান্ত্রিক সিদ্ধগণ অনেক অসাধ্য সাধন কবিতে পারিতেন,--মাণিকচন্দ্রের 
গানে, গোবিন্দচন্ত্রের গীতে ও ময়নাম্ভীর গানে তাহার যথেষ্ট পরিচয় রহিয়াছে। 
হাঁড়িপা একজন অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন তান্ত্রিক হইলেও তিনি বুদ্ধ প্রচারিত “অহিংসা 


* সহামছোপাধ্যায় এীবুক্ত হরপ্রসাদ পাস্তি-সম্পাদিত 'হার্জীব বৎসরের পুবাণ বাঙ্গাল! ভাষায় বৌদ্ধগান 
ও দৌহা' ; সুখবন্ধ, ৩৬ পৃষ্ঠা। 

+ গোবিদ্চজ ও গোপীটাদকে এফাদরে আমরা। তিন নি সনে করিয়াছিলান। কিন্ত কেবল গোড়বঙ্গ 
বলির নহে, উৎকল, তৈলঙ্গ, ভ্রাবিভ় ও মহাবাষ্ট্রে যে গোঈটাদের গান প্রচলিত আছে, "বাহ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ- 
রূপী ভিক্ষু বা বৌদ্ধ বৈধব আখ্যাধারী বৈরাগ্সিগণ গান কবিয়! বেড়ার, তাহার কতক কতক আলোচন! 
করিয়া বুঝিয়াছি যে, গোবিন্দচন্্র ও গোপীটাদ অভিন্ন ব্যক্তি, গোবিন্দচন্দ্রের "নামই অপজংশে, গৌবিন্টাদি শু 
গোবিচাঁদ, শেষে লিপিগুণে গোপীচাদ হইয়াছে । 


২৭ 


২5০. সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ চৰ্ৰ সংখ্য 
পরুম ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। গোবিন্দচন্্র হাঁড়িপাকে জিজ্ঞাসা কবেন “প্রকৃত 
ধৰ্ম্ম কি?” হাঁড়িপা উত্তর করেন,_ | 

পহাঁড়িপা কহেন বাছা শুন গোবিন্দাই। 

অহিংস! পরমধন্ম্ম যার পর নাই ॥* ( গোবিন্দচন্দ্রগীত ) 
রাণী যোগিবেশধারী রাজা গোবিন্দচন্দ্রকে হৃষ্টিতত্ব জিজ্ঞাসা করিলে হাড়িপাঁ হইতে অন্ধু- 
প্রাণিত গোবিন্দচন্্র যেন মহাযান মত অনুপারেই বশিয়াছিলেন,-_ 

_ শশুন্ত হইতে আসিয়াছি পৃথিবীতে স্থিতি'। 
আপনি জলস্থল আপনি আকাশ । 
». আপনি চন্দ সূৰ্য্য জগৎ প্রকাশ ॥” (গোবিন্চন্দ্ৰ গীত ) 

রা্জেন্্রচোলেব তিরুমলৈ গিরিলিপি হইতে জান! যায় রাজেন্দ্রচোলের দ্িথ্িঙ্জয় কালে 
(১০২৩ গ্রঃঅব্ধ হইতে ১০২৪ খ্ৰীঃনবের মধ্যে) উত্তব রাঁটে মহীপাল, দণ্ডভুক্তিতে ধর্ম্মপাল, 
দক্ষিণ বাঢ়ে রণশূব এবং বঙ্গালদেশে গোবিন্দচন্দ্র রাজত্ব করিতেছিল্নে। সুতরাং এ 
সময়ে আমব৷ জালম্ধাপীপাদ বা হাড়ীসিদ্ধার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে পারি। ॥ 


দ্বীপন্কর জ্ঞান অতীশ 


গৌড়াধিপ ১ম মহীপালের সময় দীপন্কর শ্রজ্জান অতীশেব অন্থাদয়। এই 
মহীপালেব রাজত্বকালে বারাণসীধামে গন্ধকুটী, বোধগযা, নালন্ন!, জগন্ধন্ প্রভৃতিস্থলেও 
গদ্ধকুটী, মহাবিহার, বুদ্ধপ্রতিম! প্রতিষ্ঠা বা জীর্ণোদ্ধার কাধ্য চলিতেছিল। এই সময়ে 
বৌদ্ধ ধন্দও নবীন সাজে ও নব অনুরাগে গৌড়বঙ্গবাসীর হনয় অধিকার করিতেছিল। 
এ সময় গৌড়বঙ্গবাসী বাহুবল পরীক্ষার সহিত বৌদ্ধশান্ত্র চ্চায়ও যে বিশেষ মনোযোগী 
হইয়াছিল, নেপাল হইতে আবিষ্কৃত মহীপালদেবের রান্যাঙ্কিত বহুতর বৌদ্ধশান্ গ্রন্থ 
হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়! গিয়াছে । মহীপাঁলই দীপস্কর অতীশকে বিক্রমশিলায় আহ্বান 
করিয়া প্রধান 'আঁচার্য্য-পদ প্রদান করেন। 
বিক্রমপুরের রাজবংশে ৯৮০ খ্রীষ্টাব্দে অতীশের জন্ম এবং ওদস্তপুরীর বগ্রাসনে ( বর্তমান 
বিহারে) থাকিয়া তাহাব শিক্ষা দীক্ষ। পরিসমাপ্তি হয়। স্থধশ্মনগররাসী বৌদ্ধাচার্য্য চন্্রকীঙ্ডি 
মহাবোধি বিহারের উপাধ্যায় মৃতিবিতর এবং মহাসি্কাচাধ্য নারোর নিকট মহাধানমত ও 
মহাসিদ্ধি শিক্ষা করেন। বিক্রমণীল মহাবিহারে প্রধান আচার্য্যরূপে অধিষ্ঠিত হইলে প্রথমে ' , 
গৌড়াপি মহীপাল ও তৎপরে তৎপুত্র নয়পালদেব তাহাকে প্রধান ইষ্টদেব ভাবিয়া অনেক 
সময় বিক্রমশিলায় গিয়া তাহার পদতলে বসিয়া উপদেশ গ্রহণ করিতেন। শ্রীজান রাজা 
নয়পালকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা তদ্বিরচিত “বিমলরত্বলেখন+ নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ 
হইয়াছে। গৌড়াধিপ নয়পালের উৎসাহে ও শ্রীজ্ঞান অতীশের যত্বে গৌড়ের সর্বত্র বৌদ্ধ 
তান্ত্রিক মত প্রচারিত হইয়াছিল। তিব্বত প্রভৃতি বহু দূর দেশ হইতে শত শত বৌদ্ধ 


* স্হদেব চক্রবর্তীর ধর্সমঙ্গলে কালুপা, হাঁড়ীপা, মীননাথ, দৌরক্ষনাথ ও চৌরঙ্গীনাথ এই পঞ্ষযোগীর 
একত্র মিলনের কথা আছে, সুতরাং এই মত অনুসারে এই £ জন এক সময়ের লোক ছিলেন। এই গ্রন্থে 
লিখিত আছে সীননাথ সহাঁনাদের রাজ! হইয়াছিলেন। 
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পণ্ডিত তান্ত্রিক উপদেশ লাভ করিবার জন্ত বিক্রমশিলায় আগমন করিতেন। এ সময় কি. 
ব্রাহ্মণ, কি শ্রমণ সকলেই তান্ত্রিক তার! দেবীধ সাধনা ও তাম্ত্রক কুলসাধনে আগ্রহ প্রকাশন 
করিতে থাকেন। 

নয়পালেব রাদত্বকালে চেদিরাজবংশীয় সম্রাট কর্ণদেব মগধ আক্রমণ করেন। 
নয়পালের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ হয়। কর্ণদেবেব সৈম্তগণ বৌদ্ধ বিহার ধ্বংশ ও পাচজন 
বৌদ্ধাচার্যকে নিহত করে। অবশেষে নয়পালের জয় হয়। কর্ণদেব রসদের অভাবে 
অতীশের শরণাপন্ন হন। অতীশের মধ্যস্থতায় উভয় নৃপতির মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইল। 
ইহার কিছুদিন পৰে অতীশের অলৌকিক শক্তির পরিচয় পাইয়া তিব্বতরাজ অতীশকে 
লইয়া যাইবাব জন্য উপযুক্ত নিমন্ত্রণ পত্র সহ দূত পাঠাইয়াছিলেন। অতীশ পেই নিমন্ত্রণ 
উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। তিব্বতে উপস্থিত হইলে অতীশের নিকট ভিব্বতরাজ ও 
রাজপরিবারবর্গ সকলেই তান্ত্রিক ধর্খে দীক্ষিত হইলেন। তিব্বতের রাজধানী লাসার 
নিকটস্থ সেখান নামক স্থানে ১০৫৩ খ্রীষ্টাব্দে অতীশ দেহত্যাগ করেন। তাহার তিরোধানেব 
পব হইতেই অবলোকিতেশ্বররূপে তিনি তিব্বতে আজও পূজিত হইতেছেন। 


রামাই পণ্ডিত ও ধর্শপুজা! 


যে সময়ে সিদ্ধাচার্য্য হাড়িপা ও শ্রীজান অভীশের তাস্তরিক-এভাব কেবল গৌড়বঙ্গ 
'বলিয়া নহে, হিমালয়ের অপর প্রান্তে সুদূর ভোট দেশের জনসাধারণকে বিস্ময়-বিমুগ্ধ 
করিয়াছিল, সেই সময় হিমালয় প্রদেশে ব্রাহ্মণ পরিবাবে রামাই নামে এক ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ 
করেন। ইনি ধশ্পূজাপ্রবর্তক বলিয়াই পরিচিত। কোন্‌ ব্রাহ্মণ বংশে রামাই পণ্ডিতের 
জন্ম, তাহা স্পষ্ট উল্লেখ নাই। তবে গৌড়ের পালাধিপত্য কালে শাকথীগী ত্রাঙ্গপ-গরভাব 
লক্ষিত হয়। গোড়েশ্বর দেবপালের সময় ( ৮৩৪ খ্রীঃ অঃ) হইতে নারারণপালের সময়. 
( ৯২৫ খ্ৰীঃ অব্দ) পৰ্য্যন্ত শাকতীপীয় ত্রাঙ্মণমন্ত্ীর পরামর্শে মহাসঞ্কিবিগ্রহিকের স্থানে 
মহাকার্ভাকৃতিক" ব! সর্বপ্রধান জ্যোভিষাধ্যক্ষের পদ সষ্ট হইয়াছিল। বলিতে কি 
পালাধিকারকালে ‘কার্তাক্ৃতিক? ব! দৈবজ্ঞ ত্রাহ্মণেরাই সর্ষসর্ধ্বা হইয়াঁছিলেন * 
ম়নাপুরের যাত্রাসিদ্ধির পদ্ধতিতে লিখিত আছে, 


“অন্ত জাতি পণ্ডিত হবে ধর্শ্মে মানে নাই। 
গ্রহ কাজে রত হয় ফেটে মরে তাই ॥* 


উদ্ধৃত বচন হইতে মনে হয়, গ্রহাচার্য শাকঘীপী ব্রাহ্মণগণ ধর্ম্মপণ্ডিতের কাজ 
কবিতেন, কিন্তু কালপ্রভাবে রামাই পণ্ডিতের বংশধরগণ যখন আচারে, ব্যবহাবে ও 
সংস্কারে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ হইলেন, তৎকালে শাকঘীপী সমাজও বৌদ্বাচার ও ধর্মপূজা ছাড়িয়া 
দিয়াছিলেন। রামাই পত্ডিতের অত্যুদ্র ও তাহার প্রভাব কিরূপে সর্বত্র বিস্তৃত 
হইয়াছিল, পরে তাহার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখিত হইতেছে। 


* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্তকাও, ২১৭ পৃষ্ঠা . 
1 বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত শৃষ্কপুরাণ, ১ পৃষ্ঠা রষ্টব্য। 





২০২ দাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ প্খসঙ্যা * 
রামাই পণ্ডিত , 

বাঙ্গালায় রাঢ়দেশে সর্বত্র যে ধর্্বরাজ ঠাকুর বিবাজ করিতেছেন, সেই ধর্থারাঁজ শুস্য- 
ব্ৰহ্ম বা মহাশুন্ত বই আব কিছু নহে। রামাই পণ্ডিত এই ধর্দরাঁজপৃজার প্রবর্তক। এই 
রামাই পণ্ডিত কে? চক্রবর্ত্তী ঘনরাম রামাই পণ্ডিতকে বাইভি বলিতে চাহেন। কিন্ত 
সীতারাম দাস, খেলারাম, ও সহদেব চক্রবর্তী রামাই পত্তিতকে ব্রাহ্মণ বলিয়া ধরিয়াছেন। 
ধর্দদের পদ্ধতিতেও তিনি ব্রাহ্মণ বলিয়াই পরিচিত হইয়াছেন! বিষ্ণুপুরের প্রায় ৭ ক্রোশ 
পূর্বে অবস্থিত মরনাপুরের যাত্রাসিদ্ধি নামক ধৰ্ম্ম ঠাকুরের পদ্ধতিতে লেখা আছে, 


“হিমালয় মধ্যে জন্ম ব্রাহ্মণ কুমার। 
বৈশাখীর শুর পক্ষে জনম তাহার ॥ 
পঞ্চমীর তিথি ছিল নক্ষত্র ভরণী। 
রবিবার শুভদিনে প্রসব কইল বত্রাহ্মণী ॥ 
ধর্শপুজা! প্রচার যা হ'তে হইবে। 
সেই প্রভু জন্মিলেন পূজার অভাবে ॥ 
প্রীরামাই হইল যখন পঞ্চম বৎসর । 
তার পিতামাতা তখন ভাবিল অন্তর ॥ 
পূর্বকালে শ্রীধর্থের অভিশাপ ছিল৷ 
সেই হেতু পিতা তার পরাণ ত্যজিল 
_সেই কায়াতে কবে মৃত্তিকা অর্পণ । 
“পিতৃকাৰ্য্য রামারে করাল নিরঞ্জন ॥ 
ধর্ম সাক্ষাতে মৃত্যু হয় ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণ ৷ 
দশ দিন অশৌচ করেন পালন ॥ 
দশ দিন গতে করে শ্রাদ্ধাদি তর্পণ। 
বিমানে চড়িয়া গেল বৈকুণ্ঠ ভবন ॥ 
সেই বালকে প্রভু দেন অন্নজল। 
ব্রাহ্মণের বেশে ধর্শ্ম করেন সক্ল ॥ 
পূজার পদ্ধতি হেতু ভাবেন গোসাঞ্চি। 
যন্ঞসুত্র গিলে পৃজ! কলিকালে নাই ৷ 
কোলে করি লয়ে গেল ব্রাহ্মণের বেশে । 
বালকে লইয়া প্রভু রহে গঙ্গাপাশে ॥ 
সাত বছরের তখন হুইল কুমার । 
আভ্যোতি চূড়াকবণ না হোল তাহার ॥* 
ক্ৰ ক hd hed চি 
“পনর বর্ষ বয়ংক্রম হৈল ছার জন্ম। 
চূড়াকরণ সংযোগে সারি ভাত দেন ধর্শ্ম ॥ 
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গ্রীদ্ম বসন্ত খতু বিচার করি মনে |, 
শ্ীরামায়েরে তাত দিলেন শুভক্ষণে 
পঞ্চ শত হোম করে যজ্ঞের নিয়ম । 
মার্কগ মুনি আসিয়। করেন সব ক্রম 1 
এই পঞ্চম বেৰে পণ্ডিত হবে সর্বঞ্জন। 
গঙ্গার কুলেতে করে কার্য সমাপন ॥ 
নিজ দেশে যারা করে শ্রীরামাই পণ্ডিত । 
মার্কণ সমভিব্যাবে চলিল ত্বরিত ॥ 

স্থিতি হয়ে বসিলেন পিতার ভবনে। 
শিক্ষা করে নানা শান্তর শুনি বিদ্যমানে ॥ 
রামাই পণ্ডিত ধর্ম্মপুজ্জা করেন নিরস্তর | 
তখন বয়স হইল পঞ্চাশ বৎসর ॥ - 
তাবপর দিকে দিকে রামাইব গমন। 
সসাগরা পৃথিবীর মধ্যে ধর্শের স্থাপন ॥ 
ছন্তরিশ জাতির ঘবে ধর্দের স্থাপন । 
সভার পুজাতে তুষ্ট হন নিরপ্রন ॥* 


উক্ত পদ্ধতি হইতে পাওয়া যায়, বামাই পণ্ডিতের পিতা বিশ্বনাথ অনৃষ্টদৌষে সন্ত্রীক 
বনবাসী হন। এখানে হিমালয় মধ্যে বৈশাখী শুরুপঞ্চমী তিথিতে রামাই জন্মগ্রহণ 
করেন। তাহার অল্পবয়সেই পিতার মৃত্যু হয়। মৃতকে মাটা চাপ! দেওয়া হয় এবং 
তাহার জন্য দশ দিন অশৌচ পালন করিতে হয়। দশ দিন পরে শ্রাদ্ধ হইয়াছিল। 
ইহার পব তাঁহার মাতারও মৃত্যু হয়। ব্রাহ্মণের বেশে ধর্শ্ম আসিয়া তাহাকে অন্লল 
দেন বা রক্ষা করেন। তিনি নিজে ব্রাহ্মণ ও ব্রাঙ্ষণগণ কর্তৃক রক্ষিত হইলেও তিনি 
ব্রাহ্মণের আচার পালন করেন নাই। এমন কি, ব্রাহ্মণের প্রধান চিহ্ন যজ্ঞহ্ত্রও তিনি 
গ্রহণ করেন নাই। গঙ্গাতীরে গুরুর আশ্রমেই তাহাব জীবন অভিবাহিত হইয়াছিল । 
মহাযান বৌদ্ধদিগের নিকট গুরুই সাক্ষাৎ ধর্ম, গুরুই সাক্ষাৎ শুন্ধত্রম্ম। এ কারণ 
গুরুর পরিবর্তে ধর্শ্মেব নাম দেওয়! হইয়াছে । “যজ্ঞহ্ত্র দিলে পূজা কলিকালে নাই।” 
ইহার কারণ রামাই পণ্ডিতের বৈদিকী দীক্ষা হয় নাই। মহাযান বা বৌদ্ধ তান্ত্রিক 
দীক্ষায় বজ্হুত্র ধারণের কোন প্রয়োজন ছিল না। গৃজাঁতীরে পঞ্চদশ বৎসরের পর 
তাহার তাত্দীক্ষা হইম়াছিল। এই দীক্ষা গ্রহণে সময় পঞ্চ শত হোম, যজ্ঞ করিতে 
হয়। গঙ্গার কুলে দীক্ষা গ্রহণের পর তিনি পিতৃভবনে চলিয়া আসেন। এখানে 
মার্কগু নামক কোন আচার্ষ্যের নিকট নানাশান্্র শিক্ষা করেন! পঞ্চাশ বর্ষ বয়সের 
সময় তিনি ধর্মপূজা আরম্ভ করেন। তৎপরে ধর্ধপৃূজা প্রচারকয্পে নানাস্থানে 
গিয়াছিলেন। তাহার প্রচারের ফলে সকল জাতিই ধর্মের পুজা গ্রহণ করিয়াছিল । 

যাত্রাসিদ্ধি. ঠাকুরের পদ্ধতিতে লিখিত আছে, রামাই পণ্ডিতের পুত্র ধর্মদাস। 


২০৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ঘ্ঘ সংখ্যা 


ধর্দদাসের চারি পুত্র-_মাধব, সনাতন, শীধর ও স্থলোচন। একদিন ধর্মদাঁস সদা নামক এক 
ডোমের ঘরে ফুল তুলিতে যান । সেই সময় সদ! ধর্মপূঞ্জ। করিতেছিল। 
প্ধর্দপূজা করে সদ অতি ধীর মন! 
সদাকে মন্ত্র বলান ধর্দদাস তখন | 
মন্ত্র বলাতে ডোমের পুরোহিত হুইল। 
এই কীর্তি কলিকাল পধ্যস্ত রহিল ॥ 
 ধর্শদাস হইতে ধর্শপণ্ডিত জন্মিল। 
এইরূপে পণ্ডিতবংশ বাড়িতে লাগিল ॥ 
সদার বংশেতে ডোমের উৎপত্তি হয়। 
ডোমেতে পণ্ডিতে গ্রভেদ আছয়ে নিশ্চয় ।*-- (পদ্ধতি) 
ভোট দেশের ইতিহাস হইতে জানা যায়, ভোমেরা এক.সময়ে বৌদ্ধ সমাজে অতি সন্মানিত 
ও অতি উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত ছিল। ডোম্‌-প-( ডোম-পণ্ডিত ) গণ তাহাদের আচার্ধ/। 
এই ডোম্‌-পদিগের কথায় বড় বড় রাজ রাজড়ার আসন টলিত। পূর্বেই বলিয়াছি, 
রামাই পণ্ডিত বৈদিকী দীক্ষা গ্রহণ না করিয়া বৌদ্ধাচার্যগণের ভাষদীক্ষা গ্রহণ করেন । 
আজও ধর্মপণ্তিত ও ডোমপগ্ডিতগণ তাত্রদীক্ষার পর তবে ধশ্বপুজার অধিকারী হুন। 
তাহারা আপনাদিগকে ব্রাক্ষণের সমকক্ষ ভাবেন, অপর সকল জাতিকেই হ্থজাঁতি অপেক্ষা 
হীন মনে করিয়া থাকেন। ডোমের হাতে দুরের কথ! অপর শ্রেনীর ব্রাহ্মণ হস্তেও . 
অল্নগ্রহণ করিতে কুগা বোধ করেন। রামাই পণ্ডিতের পুত্র ধর্শদাসের বংশধরগণ আজও 
বি ধর্মপর্তিত বলিয়া পরিচিত। 
রামাই পণ্ডিতের পবা 
সাধারণের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্মের শৃন্তবাদ সহজভাবে প্রচার করিবার উদ্দেখেই রামাই 
পণ্ডিত শুন্তপুরাণ ও ধর্শের পুজাপদ্ধতি প্রচার করিয়াছিলেন। শৃন্তপুরাণে তিনি প্রকাশ 
করিয়াছেন, নিরঞ্জন ধর্শ ঠাকুর ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরেরও উপর, সর্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান 
"ও মহাশুন্যন্বরূপ। তাহা হইতেই সৃষ্টির মূল আদ্যাপভির উত্তব। 


“বন্ন সুন্নী করতার সভ সুন্নী অবতার 
সব্ব স্থমী মধ্যে আরোহণ। 
* চরণে উদয় ভামু কোটী চন্দ্র জিনি তন্ন 


ধবল আসনে নিরঞ্জন ॥”_( শূন্যপুরাণ )। 
রামাই পণ্ডিত যে ধর্মপুজা প্রচার করেন, তাঁহার 'শুন্যপুরাণে এবং পরবর্ত কালে 
বচিত শত শত ধর্দম্গল গ্রস্থে সেই ধর্শপুজার মুলতত্ব গ্রচ্ছন্ভাবে বর্ণিত আছে। 
মহাযানদিগের মহাশুন্য এবং অদ্বৈতবাদী বৈদাস্তিকের পরত্রহ্ম রামাই পণ্ডিত ও আঁদিধর্শ্ 
মদলকারদিগের নিকট ধর্ম নিরঞ্জন নামে কীঠিত হইয়াছেন। রামাই পণ্ডিতের *শুন্য- 
পুরাণে’ পাইতেছি, 
“শূম্তক্ধপ নির্বিকার সহ বিদ্নাশনম্‌। 
সর্বপর পরো! দেব তম্মাত্বং বরদে। ভব ।” 


বদ্দাৰ ১৩০ ] বিভিন্ন বৌদ্ধসম্প্রদায় ২০৫ 


নিদ্ধ বা অধিকাবী ভিন্ন সেই ধৰ্ম সাধারণের বোধগম্য নহে। প্রাচীন মহাষান সম্প্রদায় 
শুন্তবাদের, অবতাবণা করিলেও প্রকৃতি. বা আদ্যাশক্তি হইতে সষ্টিতত্ব প্রকাশ কবেন 
. নাই। রামাই পণ্ডিত শৃষ্কমূর্তি ধর্ম হইতে আদা! ব| মূল প্রকৃতির স্থষ্টি কল্পনা করিয়া 
কালচক্রযান ব! অনুত্তর মহাষানের সূত্রপাত করিয়! গিয়াছেন। 
রৃপ্াবতী ও ময়নামতী 
সমদাময়িক ইতিহাস আলোচন! করিলে জান যায়, জালম্করীপাদ বা সিদ্ধাচার্ধ্য 
হাড়ীপাদ, দীপস্কর প্রীজ্ঞান অতীশ এবং রামাই পণ্ডিত একই সময় আবিভূতি হুইয়াছিলেন। 
দীপঙ্কব অতীশ তিব্বতে যাত্রা করিলে সমগ্র রাঢ়দেশে রামাই'পর্ডিতের এবং পূর্র্ববঙ্গে . 
হাড়িপার ধর্থপ্রভাব প্রবর্তিত হুইয়াছিল। পূর্বববঙ্গে রাণী ময়নামতী ও তৎপুত্র গোবিন্দচন্্ 
কর্তৃক হাড়িপ! এবং রাণী রপ্তাবতী ও তৎপুত্র লউিসেন হইতে রামাই পণ্ডিতের ধর্মমত 
সর্বত্র প্রচারিত হইপ্াছিল। রাঢ় ও বঙ্গে কেবল রাণী রঞ্জাবতী বা রাণী ময়নামতী 
বলিয়া নহে, শত শত দিদ্ধাচার্যের সহিত বহু উচ্চপদস্থা মহিলা সিদ্ধি লাভ করিয়া 
শান্তরগ্রচাব দ্বার! ধর্মমত প্রচারে উদ্যোগী হইয়াছিলেন, সে কথা পূর্বেই লিখিত হইয়াছে। 
বহু প্রাচীন কাল হইতেই বঙ্গমহিলাগণ ধর্ম্মপ্রচারক্ষেত্রে ধর্শাচার্যগণের সহকারিণী 
ছিলেন, তন্মধ্যে রধ্াবতী ও ময়নামতীর নাম বহু ধর্শমঞ্জলকার ও ধশ্মনীতিরচয়িভাগণের 
স্থললিত ও হৃদয়গ্রাহী বর্ণনার গুণে উজ্জল রহিয়াছে। উভয় রাণীর অলৌকিক শক্তি, 
অদাধারণ ক্চ্ছ সাধন ও আত্মোৎসর্গ শ্রবণ করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। রাণী রঞ্জাবতী 
পুত্রলাভ করিবাব জন্ত কত অপরিসীম কষ্টই ন! সহ করিয়াছেন, ধশ্মমঙ্গল সমূহে তাহার 
বিশ পরিচয় বর্ণিত হইয়াছে। অপব দিকে নিজ পুত্রকে সর্ধন্বত্যাগী আদর্শ মানব 
গঠিত করিবার জন্য রাণী ময়নামতী মাতা হইয়াও কিরূপ পাষাণ হৃদয়ের পরিচয় দিয়াছেন, 
তাহা ময্ননামতীর গানে এবং গ্োবিন্দচন্দ্রের গীতে পরিস্ফুট রহিয়াছে। | 
রাণী রঞ্লাবতী রামাই পণ্ডিতের একজন প্রধান শিষ্যা। রূপরাম ও সীতারামদাদের 
ধর্মমঙ্গল হইতে জান। যায়--ধৰ্ম্মপালের রাজত্বকালে তাহার মহাসামস্তরূপে কর্ণসেন 
গেনভূম ও গোপভূম শাসন করিতেন। পোমঘোষের বেট! ইছাই ঘোষ কালিকাদেবীর 
বরে শক্তিশালী হইয়া কর্ণসেনের হয় পুত্রকে বিনাশ ও কর্ণসেনকে পবাজ্জয় করিয়া সেনভূম 
ও গোপভূম অধিকার করেন । পুত্রশোকে রাজ! কর্ণসেনের রাণী বিষ খাইয়া প্রাণত্যাগ 
করেন। কর্ণসেন প্রাণভয়ে ধর্শ্মপালের আশ্রয় লইলেন। ধন্দপালের শ্যালিকা রঞ্জাবতী এসময়ে 
বিবাহযোগ্য। ছিলেন। ধন্মপাল কর্ণসেনের সহিত রঞ্জাবভীর বিবাহ দেওয়াইলেন।' 


ছণ্ডডুক্তিপতি ধৰ্মপাল 
রাজ! ধর্মপাল একজন কৃষ্ণতক্ত 'ও ত্রাহ্মণে অনুরক্ত ছিলেন। তাহার মহিষ 
সাফুলার মতিগতি অন্তন্ধপ ছিল। এদন্ত ধর্্পাল তাহাকে নির্বাসিত করিয়াছিলেন । 
এই সাফুলার ভগিনী হইতেছেন রঞ্াবতী । পুত্ররত্ব পাইবার আশায় শালে ভর দিয়া 
বহু কৃচ্ছ সাধন করিয়! রামাই পণ্ডিতের কপার রাণী রপ্ধাবতী লাউসেন নামক পুত্রলাভ 
করেন। 


২০৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা "_[ঘ্ৰ সংখা 
গোঁড়াধিপ মহীপাল, লাউসেন ও জাউসেনের ধর্মপুজ্রাপ্চার 

ধর্মমঙ্গলে পাওয়| যায়, পূর্বোক্ত ধর্ম্পালেব মৃত্যু হইলে দেশ অবাজক হইয়াছিল। 
এসময়ে ধর্শ্মপালের রাণী সাছুলা নির্বাসিত অবস্থায় বনে ছিলেন। সেই অরাজকতার 
সময় রাণী রঞ্চাবতী -সম্ভবতঃ অলৌকিক-শক্তিসম্পয়া ধর্্মসেবিক। সাফুলার কুটীবে 
অবস্থান করিতেছিলেন। উক্ত ধর্ম্মপালকে তিরুমলৈগিরিলিপি বর্ণিত দণ্ডভুক্তিব 
রাষ্জা ধর্শ্মপাল বলিয়াই মনে করি। * রাজেন্্রচোলের হন্তে দণ্ডভুক্তিপতি নিহত হইলে 
তাহার অধিকার মধ্যে অরাদ্কতা উপস্থিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। তৎপরে গোৌড়াধিপ 
১ম মহীপাল গৌড় হইতে লোক পাঠাইয়া এখানকাব স্থশাসনের ব্যবস্থা করেন। সেই 
সময় মপুএ রধ্াবতী ও সাফুলা গৌড়রাজধানীতে আসিয়াছিলেন। এখানে ১ম মহীপালের 
যত্বে প্রথমতঃ লাউসেন লালিত, পালিত ও বর্ধিত হন। এই কারণে বঙ্গীয় পঞ্জিকা- 
সমূহে রাল্তচক্রবন্তী মহীপালের সহিত লাউসেনের নামও দৃষ্ট, হয়। লাউসেন প্রথমতঃ 
মাতা রঞ্জাবতীর নিকট ধর্ম্মদীক্ষার অনুপ্রাণিত হইয়া ১ম মহীপাল ও তৎপুত্র নয়পালের 
সময়ে নব বৌদ্ধধর্শেব প্রভাব লক্ষ্য করিয়াছিলেন। পরে সম্ভবতঃ গৌড়পতি অয় 
বিগ্রহপাল ও তৎপুত্র ২য় মহীপালের সময় গৌড়, মেনা-নায়করূপে তিনি নানাস্থান জয় 
ও ধর্মপৃজ্জা প্রচারে মনোযোগী হইয়াছিলেন।  রামাই পণ্ডিত সকলজাতির মধ্যে ধর্মপৃজা 
ও তাহার পদ্ধতি প্রচার করিষা গেলেও তাহা! রাচ়ের নির্দিষ্ট স্থানে সীমাবন্ধ ছিল। কিন্ত 
গৌড় কাব্যের নায়ক লাউদেনই প্রত প্রস্তাবে কেবল রাঢ়ুদেশ বলিয়া নহে সুদূর কামক্ূপ 
পর্যন্ত জয় করিয়া ধর্শপৃজা প্রচারে সমর্থ হইয়াছিলেন। আজও কামরূপ লাউসেন প্রতিষ্ঠিত - 
ডোমজাতির মধ্যে ধর্মপুঞ্জাব ক্ষীণ আলোক লক্ষিত হয়। রাঢ়দেশের ত কথাই নাই। 
তিনি অজয়তীরস্থ ঢেকুরেব অধিপতি ইছাই ঘোষকে জয় করিয়া আপন পৈতৃকরাজ্য 
সেনভূম উদ্ধার করেন। আজও সেনভুম.ও সেনপাহাড়ীর মধ্যে লাউসেনেব বন্ধ কীর্তির 
সাক্ষ্য দান করিতেছে। 


গ্প্তবাবাশনী - 

বাকুড়া জেলার বিষুঃপুব হইতে ১২ মাইল পূর্বে ২৩'১ উত্তর অক্ষাংশে এবং ৮৭৩৩” 
পূর্বদ্র( ঘিমাংশে ময়নাপুর অবস্থিত । এই ময়নাপুরে যাত্রাসিদ্ধি রায় নামে এক ধশ্বঠাকুর 
আছেন। সার! বাঙ্গালায় যত ধর্মঠাকুর আছেন, সর্বাপেক্ষা যাত্রাসিদ্ধি রায়ের সন্মান 
অধিক। ধর্মপূজ্া-গ্রবর্তক রামাই পণ্তিতই এই ধর্মঠাকুরের প্রতিষ্ঠাতা । ধন্মঠাকুরেব 
বর্তমান পুরোহিতগণ রাঁমাই পণ্ডিতের. সাক্ষাৎ বংশধব বলিয়। গৌরব করিয়া 
খাকেন। উক্ত ময়নাপুরের ৩৫ ক্রোশ উত্তরে দ্বারিকেশ্বর নদীতীরে ‘চাপাতলার- 
ঘাট” । ধর্শমঙ্গলসমূহে এই স্থানে ‘চাপায়ের ঘাট? এবং নারদ-কপিলাদির 


* রঙ্গপুরের ধর্দপাঁল ও দৃওভুর্তিপতি ধর্্পালকে এক সময়ে অভিন্ন মনে করিয়াছিলাম ( রাস্ধ- 
কাও, ১৭৫-১৮. পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য ) | কিন্তু সমসাময়িক ইতিহাস ও অনুশাসন লিপি হইতে বেশ প্রমাণিত হইতেছে. 
রঙ্গপুর ক্রেলীর মধ্যে যে ধর্মপালের সহিত ময়নীমতীর যুদ্ধ হইয়াছিল, সেই ধর্মূপাল হইতেছেন--প্রাগ জ্যোভিষেব 
অধিপতি । (দ্ৰষ্ট্যSocial History of Kamrup, Vol. LP. 70) ভাহাব সহিত দওছুডি ৰ! 
লনা কাহ সা বাত কত কালই! 


- 


বিভিন্ন বৌদ্ধসম্প্রদায় ২০৭ 
তপস্ঠার স্থান মহাপুণ্য তীর্থ গগুপ্তবারাঁণসী” বলিয়া পবিচিত। বারাণসীর মৃগদাব 
(সারনাথ ) হইতে বুদ্ধদেব ধর্শচক্র প্রবর্তন বা বৌদ্ধ ধর্শ্মের সার সত্য প্রচাব করেন বলিয়া 
সেইস্থান যেৰপ বৌদ্ধ জগতে সর্বপ্রধান স্থান বলিয়া পবিচিত, সেইরূপ দ্বারিকেন্বর নদী 
ভীরস্থ এই স্থান হইতে ধর্্মপৃজাপদ্ধতি' সর্বপ্রথম প্রচাবিত হইয়াছিল বলিয়া ধর্ম্ 
সম্প্রদায়ের নিকট এই স্থান ‘গুপ্তবারাণসী’ বলিয়া অভিহিত হইয়াছিন। এই ঠাপাতলা ও 
ময়নাপুরের মধ্যেই রামাই পণ্ডিতের সমাধিস্থান এবং লাউসেনের প্রতিষ্ঠাস্থান “হাকন্দ' 
গ্রাম অবস্থিত। এই অঞ্চলেই ধর্বপাঁল-পত্বী সাঁফুলা ধর্শ্মের উদ্দেশে আপনার ছুই স্তন 
কাটিযা ফেলিয়াছিলেন। উক্ত ময়নাপুর হইতে পূর্ব্বে তমলুকের ময়নাগড় পর্যসর্দত্রই্যন্ত 
লাউদেনের প্রভাবে ধর্ম্মকথ! ও ধর্মপূঙ্। প্রচারের সন্ধান পাওয়া যায়।* বীরভূম হইতে 
তমলুক পর্য্যন্ত লাউসেনের অধিকারভুক্ত হইপ্লাছিল। তিনি পৈতৃক রাজ্য উদ্ধার কবিয়া 
শ্যামবপার গড়ে বাঞ্গধানী করিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে এই শ্তামরূপার গড় 'লাউসেনেব 
গড়’ নামে পরিচিত হইয়াছিল । লাউসেনের বংশুধরগৰ সেনভূম হারাইয়া৷ তমলুক জেলার 
অন্তর্গত ময়নাগড়ে আপিয়া রাজত্ব করিতে থাকেন। ময়নাগড়ে রক্কিণী নামে কালী ও 
লোকেশ্বর নামে শিব বিদ্যমান, এ ছাড়া এখানে যে ধর্শ-ঠাকুর আছেন, এই তিনটিই 
লাউদেনের প্রতিষ্ঠিত বলিয়! সাধারণেব বিশ্বাস. 

| রাঁচে ধর্মপুজা 

লাউসেনের লীলাস্থলী রাচ়দেশেই লাউসেনের প্রভাবে প্রায় প্রত্যেক গণ্ডগ্রামেই ধর্শ 
ঠাকুরের পুজা প্রচলিত হইয়াছিল। প্রত্যেক ধর্ম ঠাকুরের মাহাত্ম্য-প্রচার উপলক্ষ্যে 
ধর্শমঙ্গল বা গৌড়কাব্য রচিত হইয়াছিল। জনসাধারণ আত্মহারা হইয়া সেই সকল ধর্শ- 
মঙ্গল গান শুনিত। প্রথমে গ্রহবিপ্র মযুবভট্টই ধর্শ্মমঙ্গলপ্রচার করেন, তাহাতে ধর্শ্ম- 
পূজার পূর্ণ প্রভাব লক্ষিত হয়। জনসাধারণের সমাদর দেখিয়া পরবর্তী কালে বহু কবিই 
ধশ্মমঙ্রল রচনা করেন, তাহাতে নানা দেবদেবীর স্ততিবন্দনা দৃষ্ট হয়। সেই সকল গ্রন্থ 
আলোচনা কবিলে মনে হয় প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ সম্প্রদায় ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণ শাসনের মধ্যে আসিয়া 
পড়িতেছিল। কিন্তু তথাপি এমন বহু ধৰ্ম্মমঙ্গল বা ধর্মগীতি কেবল রাঢ় দেশে বলিয়! 
নহে, উৎকলের গড়জাতেও প্রচ্ছন্নভাবে রক্ষিত আছে, যাহা সহজে সর্বপাধারণের হবে 
পড়িবার নহে। সেই সকল গ্রন্থ হইতে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ ধর্শ্মের সন্ধান পাওয়া যায়। 

বৈদিক ব্ৰাহ্মণ-প্রভাব 

পালবংশের অধিকাব লোপেব সহিত রাজকীয় বৌদ্ধপ্রভাব বিলুপ্ত হয়। সেনবংশের 
অতুত্বয়ের সহিত গোৌড়বঙ্গে বৈদিক ব্রাক্ষণ-প্রভাব প্রসারিত হয়। তখনও জনসাধারণ 
বৌদ্ধতান্ত্রিক ধৰ্শামুবক্ত ছিল। এই সময়ে উচ্চশ্রেণীর অধিবাসিগণকে বৈদিক ধর্্মানুরাগী 
করিবার অভিপ্রায়ে অভিনব তন্ত্র রচিত হইতে থাকে । গৌঁড়াপিপ লক্ষ্মণসেনের ধর্শ্মাধিকাবী 
মহামতি হুলাযুধ ‘ব্ৰাহ্মণ-সৰ্ববস্ব? ও ‘মৎপ্তসুক্তত্ত্’ রচনা করেন। 'ত্রাহ্মণ-সর্ববস্বয হইতে 
জানা যায় যে তৎকালে রাঢ়ীয় ও বারেন্দর ব্রাহ্মণ সমাঁজ হইতে বেদাধ্যয়ন ও বৈদিকাচার 

- * এই অঞ্চলই রাঁজেন্্রচৌলেব তিরুসলয়-গিরি লিখিতে 'তগবুত্তি' বা দওভুজি,নাসে পরিচিত হইয়াছে। 
২৮ 


২০৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ঃর্থ সংখ্যা 
অনেকটা বিলুপ্ত হইয়া আসিয়াছিল। কেবল ব্রাহ্মণ নাম রক্ষার জন্য নামমাত্র উপনয়ন 
ও গায়ত্রী দেওয়া হইত। তীহাদেব মধ্যে বৈদিক আচাব শিক্ষ! দিবাব জন্ত 'ব্রাঙ্মণ-সর্ববন্থ” 
রচিত হয? এদিকে তন্ত্রভক্ত জনসাধাবণকে তস্ত্রের মধ্য দিয়া দেবদ্বিজভক্ত ও বৈদিক কর্দে 
অমুরক্ত করিবার উদ্দেশ্যই হলাযুধের ‘মৎস্তসুক্ততস্ত্র' প্রচারিত হইয়াছিল। হিন্দুপমাজে 
সাচার রক্ষা হয় অথচ সাধারণ তান্ত্রিকগণ বিরোধী না হয়, ষেন এই মহছুদ্ধে্ট সাধনের 
জন্তই - মৎস্তসুক্ত রচিত হ্য়। প্রথমেই মৎস্তহুক্তে বীরাচারীদিগের অভিমত তারাকল্প, 
একজটা, উগ্রতারা এবং অরিপুরাস্থন্দরীর পুজাক্রম, মস্ত্রোদ্ধার, তৎপরে বৌদ্ধত্স্রামুমোদিত 
ম্হাচীনাচারক্রমে ভাবার বীরসাধন ও নীলয়ারম্বতক্রম, এবং মধ্যে মধ্যে বেদেব প্রশংসা 
. করিয়া যেন বৌদ্ধতস্তরাহুসারেই তারার স্তব করা হইয়াছে, 
,প্জয় জয় তারে দেবি নমস্তে প্রভবতি ভবতি যদিহ নমন্তে। 
প্রজ্ঞাপারমিতামিতচরিতে গ্রণতজনানাং দুরিতক্ষরিতে ॥* (৭ম পটল) 
যে পটলে এরূপ স্তব রহিয়াছে, সেই পটলেই-_ 
গলোকেশন্ত সৃতাপ্যথ মতা বালা বৃদ্ধা কালী শ্বেতা স্বাহ্‌! ন্বধা বিধেয়া ৷” 

তারা যে লোকেশন্থতা ও প্রজ্ঞাপারমিতা নামে চান পরিচিতা, ত্রাঙ্মণশান্ত্রে 
নহে, তাহা বলাই বাহুল্য । 

হলায়ুধের কেবল তান্ত্রিক ধর্ম প্রচার করিবার ই তন্ত্রেষ ভিতর দিয়া 
বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড প্রচার করাই প্রধান উদ্দেশ্য ছিল] মহ প্রভৃতির প্রাচীন স্মৃতিতে 
শৌচাশৌচ, ভক্ষ্যাভক্ষ্য, চাতুর্ববর্প্যের অবশ্য কর্তব্য ও প্রীয়শ্চিতাদি যাহা নির্দিষ্ট হইয়াছে, 
হুলাষুধ তাহারই যেন সারসংগ্রহ করিয়া মৎস্তনুক্ত সঙ্কলন করিয়াছেন। প্রথমে তিনি 
ভাব! প্রভৃতি তান্ত্রিক দেবদেবীব পূজা ও মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া বীরাচারীদিগকে 
হাতে আনিয়াছেন। তৎপরে মস্ত ও মাংসাদির যথেষ্ট নিন্দা করিয়া তাহাব অসাত্বিকত! 
ও প্রায়শ্চিত্বার্থতা প্রতিপার্দন করিয়াছেন । অবশেষে বৌদ্ধা্দির ষখেষ্ট নিন্দা করিয়া 
তাহার প্রকৃত মনের ভাব প্রকাশ করিতে কুষ্ঠিত হন নাই। মখ্গ্তহ্ক্তে প্রত্যেক 
মহাপূদ্জায় পূজ্জ৷ ও হোমাদির মধ্যে বৈদ্দিকমন্্র উচ্চারণ কবিবার নিয়ম আছে। মৎস্তনুক্ত 
হইতেই আমরা বেশ বুঝিতে পারি, গৌড়াধিপ সেনবংশীয় নৃপতির উৎ্দাহে বৈদিক ও 
তান্লিকের মধ্যে সমন্বয়ের চেষ্টা হইয়াছিল । 

একদিকে যেমন সমন্বয়ের চেষ্টা, অপর দিকে সেইরূপ সন্ধন্থী বা বৌদ্বদিগের উপর 
দাকণ অত্যাচার চলিয়াছিল। শুন্তপুরাণে ও সহদেব চক্রবর্তীর ধর্মমঙগল হইতে বেশ বুঝা 
যায় যে, বৈদিক ব্রাক্ষণগণ যেন সন্ধপ্রিগণের উপর জিজিয়া কর বসাইফ্াছিলেন। যাহারা 
বৈদিকের ইচ্ছামত কর না দিত, তাহাদের কষ্টের সীমা থাকিত না। 


*মালদহে লাগে কর, না চিনে আপন পর, 
জালেব নাহিক দিশপাস। 
- বলিষ্ঠ হইল বড়, দশ বিশ হয়া জড় 


সন্বর্টিরে' করএ বিনাশ । 
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বেদে করে উচ্চারণ, বেরায় অগ্নি ঘনে ঘন, 
দেখিয়! সভাই কম্পমান | 
( নিবগুনের রুম্মা ) 


“নিরপ্ধনের কস্না’ নামক কবিতাংশ পাঠ করিলে সহজেই মনে হইবে, বৈদিকগণের 
অত্যাচার সন্ধন্মা অর্থাৎ বৌদ্ধসমাজের অসহ্য হইয়াছিল। এই সময় অনেকে আত্মগোপন 
করিতে বাধ্য হইয়াছিল। সেনরাজ বৈদিকাহুরাগী, সুতরাং তাহার নিকট আশা নাই 
ভাবিয়া তৎকালীন বৌদ্ধ জনসাধারণ মুসলমানের শরণাগত হইয়াছিল। জনসাধাবণের 
আহ্বানে মুসলমানের! গৌড় আক্রমণ করেন, নিরঞ্চনের রুম্মায় সেই কথাই রূপকভাবে 
ধর্মের যবনরূপ ও খোঁদা নামে এবং দেবদেবীগণের তাহার সাঙ্গোপাঙ্গরূপে আগমনের কথা 
বর্ণিত হইয়াছে। বলিতে কি, জনসাধারণ বিরূপ না হইলে মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়। মুসলমানেরা 
কখনই রাজ! লক্্ণসেনকে জয় করিতে পারিত না। বলিতে কি, ব্রা্মণদিগেব অত্যাচারেই 
ধে, সন্ধন্্রী বৌদ্ধগণ হীনাবস্থায় পতিত হ্ইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। মুসলমান শাসন 
আরম্ভ হওয়ায় ধর্মপূজা এককালে লোপ হইতে পারিল না। ধর্শপূজা ও ধর্মের গান সেই.. | 
সকল হীনাবস্থাপন্ন বিভিন্ন জাতির মধ্যেই রহিয়া গেল। সন্ন্্ী বা বৌছ্ধসমীজীহইতেই 
দেশীয় বঙ্গসাহিত্যের পুষ্টি হইয়াছিল, তাহাদের রচিত প্রাচীন দোহা! বাঁ-ধর্শেব গানে 
রাঙ্মণবিরোধী কথা স্থান পাইয়াছিল বলিয়াই পূর্বতন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-সমাজ দেশী 
সাহিত্যকে স্বণার চক্ষে দেখিতেন। 

যদিও মুসলমান আগমন সদ্ধদ্মীরা কতকটা আশাগ্রদ মনে করিয়াছিলেন, কিন্ত 
সে আশা শীঘ্রই দূর হইয়াছিল। জিগীষু মুসলমানগণ মুগ্ডিত মস্তক দেখিলেই তাহাদিগকে 
জনসাধারণ ব! হিন্দুসমাজের নেতা বলিয়া মনে করিতেন। তাহার ফলে, মুসলমানহস্তে 
পূর্বোক্ত প্রসিদ্ধ বিহারগুলি বিধ্বস্ত, বিহারবাসী শ্রমণগণ নিহত ও সহম্র সহত্র বৌদ্ধগ্রন্থ 
ভঙ্মীভূত হইয়াছিল সমসাময়িক মুসলমান এঁতিহাসিক মিন্হাজের ‘তবকাত-ই-নাসিরী? 
গ্রন্থ হইতে মহণ্মদ-ই-বক্তিয়ার কর্তৃক বিহার আক্রমণ প্রসঙ্গে তাহার কথঞ্চিৎ পরিচয় 
দেওয়া হইয়াছে । এই সময বৌদ্ধভিক্ বা মপগণ কেহ নেপালে, কেহ কামৰপে, কেহবা 
উৎকলে পলাইয়া আত্মরক্ষা করেন। 

শ্রমণদিগের উপর মুসলমানদিগের কঠোর দৃষ্টি এবং ব্রাঙ্গণদিগের বিদ্বেষতেতু গ্রবাশ্য 
বৌদ্ধধর্ম গৌড়বঙ্গ হইতে একপ্রকার লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছিল। এই সময় 
ছুই এক ঘর কায়স্থ জমিদার এবং একমাত্র ধ্সঠাকুরের পুজক ধন্মপতিতগণই গ্রচ্ছন্নভাবে 
সন্ধশ্ন রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 


অনাচরণীয় জাতির উৎপত্তি 


পি রাহ্মণসমাজ বৌদ্ধগণকে অনাচরণীয় বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন অনেক 
উচ্চ জাতি যাহারা ত্রাঙ্ষণনিগ্রহে সন্ধশ্দ হইতে পরিভ্রষ্ট হন নাই, তাহারা অনাচরণীয় 
বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। নেপালে হ্বর্ণকার, সূত্রধর, চিত্রকব প্রভৃতি জাতি বিবাহিত 
শ্রমণগণের সন্তান বলিয়া সেখানে আচরণীয় হইলেও বৌদ্বধশ্মীবলম্বী থাকায় অনাচরণীয় 


£ 
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হইয়া পড়িয়াছে। যাহা হউক, কঠোর মুসলমানশাসন ও ব্রাহ্মণনিগ্রহেও গোৌড়বঙ্গ হইতে 
যৌদ্ধধর্শ্ম এককালে বিলুপ্ত হয় নাই । অনেক উচ্চ জাতিও বঙ্গে বৌদ্ধশান্ত্র আলোচন। 
করিতেন | পালরাজবংশের সময় ১৫শ শতকে বৌদ্ধনিদর্শন হইতে কায়স্থগণ বৌদ্ধশাস্ত 
আলোচনা ও বৌদ্ধশান্ত্র রচনা করিতেন। খ্ৰীষ্টীয় ১৫শ শতকে বর্ধমান প্রেলাব অন্তর্গত সঞ্চারী 
পরগণার অন্তর্গত বেণুগ্রামের মিত্র জমিদারগণ বৌদ্ধশান্ত্র চ্চা কবিতেন। উক্ত জমিদার- 
গণের যত্বে ১৪৩৬ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত বৌদ্ধগ্রস্থ পাঠে জানা যায় যে, তাঁহারা কেবল বৌদ্ধ 
শান্্রচ্চা বলিয়া নহে, অনেক বৌদ্ধ ভিক্ষুকে প্রতিপালন করিতেন ।+ ইহার প্রায় ৫০ বর্ষ 
পরে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্তদেব জন্মগ্রহণ করেন। চূড়ামণি দাসের চৈতন্তচবিত হইতে জানা! 
যায়, মহাপ্রভুর জন্মকালে বৌদ্ধগণ বিশেষ উৎফুল্ল হইয়াছিলেন। সুতরাং তাহার জন্মকালে 
যে এদেশে বৌদ্ধগণ বাস করিতেন, তাহার সন্ধান পাওয়া যাইতেছে । 
পাঁচ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধাচারধ্য 

গীষ্টীয় ১৬শ শতকে উৎকল ও দাক্ষিণাত্য পরিভ্রষণকালে মহাপ্রভু চৈত্ন্তদেব বহু 
বৌদ্ধ দর্শন করিয়াছিলেন। তাহার সময়ে উৎকলের বৌদ্ধগণের উপর দারুণ অত্যাচার 
হইয়াছিল ।, এই সময় তাহাদের মধ্যে অনেকে সনাতন গোস্বামীর নিকট দীক্ষিত হইয়া 
বৈষ্ণব বলিয়া পরিচিত হন। সেই সকল বৌদ্ধগণের মধ্যে পাঁচজন অদ্বিতীয় ব্যক্তি 
ছিলেন,_তাহাদের নাম জগন্নাথ দাস, বলরাম দাস, অচ্যুতানন্দ, অনস্ত ও যশোবস্ত দাস। 
উৎকলে এই পাঁচজন শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব কবি বলিয়া পরিচিত ।৭ 

- সনাতন গৌন্বামীব নিকট দীক্ষা 

অচ্যুতানন্দ তাহার “নিরাকারসংহিতায়” লিখিয়াছেন, শ্রচৈতন্তের অন্বর্তী হইয়া 
প্রথমে তিনি সনাতন গোস্বামীর নিকট বৈষ্ণব-দীক্ষা গ্রহণ করেন। দীক্ষা গ্রহপেব পর 
সংলারের উপর তাঁহার আর কিছুমাত্র আসক্তি রহিল না। তাহার ভাবাস্তব লক্ষ্য করিয়া 
তাহার আত্মীয়-স্বজন সকলেই তাহার উপর অসস্তষ্ট ও বিরক্ত হইয়াছিলেন। তিনি 
বুঝিয়াছিলেন, সংসার অসার, কেহ কাহারও নয়--সংসার-বন্ধন ছেদন করিতে হইবে। 
আত্মার প্রেরণায় যুক্তপথে চলিতে হইবে। তাহার হৃদয়ে এইরূপ তন্ময়ভাব উপস্থিত 
হইলে তাহার হদয়-মন্দিরে নিপুণ (ব্রহ্ম ] স্বয়ং সমুর্দিত হইলেন, কামনা ও বাসনার 
প্রবল ঝটক! শান্ত হইল, সেই সঙ্গে তাহার হৃদয়ে উজ্জল জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইল। 
তাহার দীক্ষার দশবর্ষ দশমাস পরে তিনি পটনানদীতীরে ত্রিপুর গ্রামে গুরু ব্রহ্ষের 
দর্শন লাভ করিলেন । সেই শাস্ত সুধীর দিগম্বর মুর্তির নাম মহানন্দ। সেই মহাগুরু 
তাঁহাকে অতিগুহা ধর্মতত্ব বুঝাইয়| দ্িলেন। তাহার সাধনার চরম লক্ষ্য «সচ্চিদানন্*__ 
অনাদি নির্বাণ 1% 


* The Modern Buddhism, Introduction by Mahamahopadhyaya 79757078880 
Shastri, Introduction, page 20. . 
+ এই সকল বেদ্ধ বৈফবের বিস্তৃত ইতিহাস আমার The Modern Buddhism and its followers 
in 07888 নামক প্ৰস্থে বর্ণিত ক্ইয়াছে। 
| The Modern, Buddhism, pp. 125-126 


বঙ্গ ১৩৩৭ ] বিভিন্ন বৌদ্ধসম্প্রদায় ২১১ 


স্বীঃ ১৬শ শতকে বুদ্ধরূপী গুরত্রজ্জ ও বনবাসী সঙ্ঘ 
ইহার পরবর্তী ঘটন! অচ্যুতানন্দের শৃন্ভসংহিতায় যেক্পপ বণিত আছে, তাহা! বিশেষ 
প্রয়োজজনীর মনে করিয়া যথাযথ উদ্ধৃত হইল, 
“পঞ্চে সাত দিনরে প্রবেশ হেই জাউ। 
গহনে খটু প্রভু নিষোঁগরে থাউ ॥ 
নিশি অর্ধভাগেণ পড়ই তারতম। 
কে পাইলা না পাইলা প্রভু নিয়োগেন! 
অবধান হোস্তি মনু দিনমানে পাই। 
এহি সময়কু সে দর্শন বলু যাই৷ 
কোইলে মো প্রাণ পঞ্চশাখা কাহি খিল । 
নিয়োগ ন রুচে মোতে তুত্তে ত নইল॥ 
এহা শুনি চরণব তলে মু' পড়িলি। 
নিস্তরিলি নিস্তরিলি বোলিণ বোইলি ॥ 
জণাইলি ছামুরে সকল কথা মু'হি। 
হসিণ উঠিলে প্রভু উহ টহ হোই ॥ 
বোইলে অচ্যুত তুন্ভে শূণ আস্ত বাণী । 
ক্ৰন্িুঙগে স্বদ্ধন্দূপে শ্রকাশ্িশ্যু পুলি ॥ 
কলিযুগে বৌদ্ধরূপে নিজরূপ গোপ্য । 


# + চে ক 
তুস্তে মোর পঞ্চ আত্মা অট পঞ্চ প্রাণ। 
অবতার শ্রেণি যেতে তুস্ত পাই পুণ। 
নিরাকার মন্ত্রে সর্ব ছুর্গতি হরিব। 
আপনে তরিণ সে যে পৰে ভবাইব ॥ 
বুদ্ধ মাতা আদিশক্তি সঙ্ঘ ছস্তি কহি। 
নিরাকার ভজনে নির্শল ভক্তি পাই ॥ 
এমস্ত কহি দে দেলে মন্ত্র নিবাধার | 
আজ্ঞা দেলে কলিযুগে কর যা প্রচাঁব ॥ 
চিহ্নিব কহিলে প্রভু স্বয়ং ব্ৰহ্ম এহি। 
মুহি এহিরূপে অচ্ছি সর্ববঘটে রহি ॥ 
যাউ অচাত অনস্ত যশোবস্ত দাস। 
বলরাম জগন্নাথ কর ষা প্রকাশ ॥ - 
আজ্ঞা পাই আসি পাঞ্চ জণ যে অইলু। 
মনযান ন চলিলা বনে প্রবেশিলু ॥ 
খধিতপি সক্্যামী নামক বীবসিংহ। 

. রোহীদাস বাউলী কপিল যেতে সঙ্ঘ ॥ 


২১২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ॥র্খ সংখ্যা 


সভা মণ্ডাইল যে বসিলে সর্ব তপি। 
পচারিলে প্রভুঙ্ক কি আজ্ঞা হোই অছি ॥ 
কহিলি মু শৃন্মন্ত্র যন্ত্র করন্তাস। 

তপি মানে জয় অয় ফলে যে প্রকাশ ॥ 
দেখিলে ধে শূন্যব্ৰহ্ম স্বয়ং জ্যোতি হোই। 
ঘটে ঘটে বিজে এহি শূন্যকায়৷ দেহী ॥ 
স্থাবর জঙ্গম কীট পতঙ্গাদি যেতে। 
শৃন্যকায়া শূন্যমন্ত্র বিন্দে ঘটে ঘটে | 

শূন্য কায়াকু যে নিরাকার যন্ত্র সার়। 

ভলা দয়! কলে দীন জনঙ্ক সাদর ॥ 


(শুন্যসংহিতা, ১০ অধ্যায় ) 


বনবাসী 


উদ্ধত বচনে অচ্যুতানন্দ লিখিয়াছেন, গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিয়! পাঁচ সাত 

দিন প্রহ্ুকে পাইবার আশায় আত্মনিয়োগ করিলাম। এক দিন অর্দরাত্রে 
কে তাহাকে কি ভাবে পাইয়াছে বা না পাইয়াছে, সেই গভীর চিন্তায় নিমগ্ন 
আছি, এই সময়ে সেই প্রভু আসিয়া দর্শন দান করিলেন ও কহিলেন, ‘আমার প্রাণের 
. পঞ্চশাঁখা এতদিন কোথায় ছিল ? তোমাদেব ছাড়া আমার ত কিছু ডাল লাগে না। ইহা 
শুনিয়া আমি তাহার চরণ তলে পড়িলাম। নিস্তার করিলে’ ‘নিস্তার কৰিলে" এই বলিয়! 
তাহার সম্মুখে সকল কথা কহিলাম। প্রভু উৎফুল্প হইয়া উঠিলেন ও বলিলেন, ‘অচ্যুত ! 
তুমি আমার বাণী শ্রবণ কর।” আমি কলিযুগে পুনরায় বুদ্ধরপে প্রকাশ হইলাম। 
তোমরা কলিযুগে বৌদ্ধরূপে নিজরূপ গোপন করিবে । তোমরা আমার পঞ্চ আত্মা, পঞ্চ 
প্রাণ। যাহারা যাহারা অবতার হইয়াছে, আবার তাহাদিগকে পাইবে । নিরাকার মস্ত 
তোমাদের সকল দুৰ্গতি দূর হইবে। আপনি তরিবে পরে সকলকে ত্রাণ করিবে! বুদ্ধ, 
মাতা আদিশক্তি ও সভ্বে শরণ লইবে। নিরাকার ভজনে নিৰ্ম্মল ভক্তি পাইবে ॥.. 
এইরূপ কহিয়া তিনি নিরাধার মন্ত্র দিলেন এবং আজ্ঞা দিলেন, কলিযুগে প্রচার কর। প্রতু 
আরও কহিলেন, বুদ্ধকেই স্বয়ংত্রন্ম বলিয়া চিনিবে। এইরূপেই আমি সর্জ ঘটে বিরাজ 
করিতেছি। যাও অচ্যুত, অনস্ত, যশোবস্ত, বলরাম ও জগন্নাথ, তোমর! গিয়া প্রকাশ কর। 
প্রভুর আজ্ঞা 'পাইয়া আমর! পাঁচ জনে আসিলাম। বনে প্রবেশ করিলাম। বীরসিংহ, 
রোহীদাস, বাউলী, কপিল প্রভৃতি সঙ্ষঘের খধি, তপস্বী ও সম্যাসীর সহিত দেখা হইল ৷ সভা- 
মণ্ডপে সকল তপস্বী একত্র হইয়া বসিলেন, তাহাদের সমক্ষে প্রন্তব আজ্ঞা প্রচার 
করিলাম। আমি শূন্ধমন্ত্র, বস্ত্র, ও করন্তাস কহিলাম। তপস্বিগণ জয় জয় শব্দ করিয়া 
উঠিলেন। সকলে দেখিলেন--শুন্তত্রহ্ম স্বয়ং জ্যোতিঃরূপে সর্ধঘটে বিরাজ করিতেছে। 
ইহাই শৃন্তকারা, স্থাবর জঙ্গম কীট পত্তঙ্গাদি যাহা কিছু সবই শৃষ্ভকায়া, শূন্তমন্ত, ঘটে ঘটে 


বঙ্গাদ ১৬৩৭] বিভিন্ন বৌদ্ধসম্প্রদায় ২১৩ 
বিরাজ করিতেছেন। এই শৃন্তকায়াতেই নিরাকার যন্ত্র সার করিতে হইবে সকলে বলিয়া 
উঠিলেন-_এই দীনগণের উপর ভাল দয়া. করিলেন। তৎপরে অচ্যুতানন্দ তাহার 
শৃন্তসংহিতার লিখিয়াছেন,_ 
১৬শ শতকে বিভিন্ন গুপ্তসত 

“নাগাস্তক বেদাস্তক যোগান্তক যেতে । 

নান! প্রতিবিধিরে কহিলে ভোষ চিতে ॥ 

গোরখনাথস্ক বিদ্তা বীরসিংহ আজ্ঞা । 

মল্লিকানাথঙ্ক যোগ বাউলী প্রতিজ্ঞা ॥ 

লোহিদাস কপিলঙ্ক সাক্ষীমন্ত্র যেতে। 

কছিলে জে যেমন্তে সে হোইলি গুপতে ! (১০ অঃ) 
উদ্ধত প্রমাণ হইতে বুঝিতেছি, নাগান্তক বা নাগাঙ্জুন-প্রবর্তিত মাধ্যমিক মত, বেদান্তক 
ব! উপনিষদ্‌ তত্ব সম্ভৃত পৌত্রান্ত্রিক এবং যোগাস্তক বা! বৌদ্ধাচার্য্য অসঙ্গ প্রভৃতি প্রব্ঠিত 
যোগাচার বোৌদ্ধধর্শ্বের তিনটি প্রধান মত, এতভিন্ন পরবর্তীকালে প্রচারিত গোরখনাথ, 
বীরপিংহ, মল্লিকানাথ, বাউপী, লোহীদাস বা লুই ও কপিলের সংক্ষিপ্ত মৃতও তৎকালে 
গোপনে প্রচলিত ছিঙ্গ। 

উপরোক্ত অচ্যুত, অনন্ত, যশোবস্ত, বলরাম ও জগন্নাথ দাস এই পঞ্চ মহাঁঞজনই 
খরী্টয যোড়শ শতকে উৎকলের বৌদ্ধ সমাজের মেরুদগ্ডস্বরূপ ছিলেন। ‘কলিযুগে 
বৌদ্ধকপে নিঙ্গ্প গোপ্য’ বুদ্ধের এই প্রত্যাদেশ অনুসারে তাহারা স্বরূপ গোপন করিয়া 
বৈষ্ণব বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন, কিন্তু তাহাদের গ্রন্থে মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের মূলমন্ত্র 
‘নহাশৃন্ত’ বা ‘শৃষ্তব্ৰহ্মবাদ’ সর্বত্র সমৰ্থিত ও প্রচারিত হইয়াছে। 
| প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ ভক্তগণের স্থান 
পূর্বেই লিখিত হইয়াছে, অচ্যুতানন্দ, চৈতন্তদান, জগন্নাথ, বলরাম ও যশোবস্তদাস 

এই পঞ্চ মহাত্মার প্রযত্রে সমস্ত উৎকলে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ মত প্রচারিত হইয়াছিল । তৎকালে 
উৎকলের কোথায় কোথায় তাহাদের মতামুবর্ত্তী ভক্তগণ বাম করিতেন, অচ্যুতানন্দের শুন্ত- 
সংহিতায় সেই সেই স্থানের নাম, সঙ্ঘপতিগণের নাম ও ভক্তগণের সংখ্যা এইরূপ নির্দিষ্ট 
হইয়াছে। যথা,_- 


স্থান .. সঙ্ঘপতি ভক্তসংখ্যা 
প্রাচীতীরে অনস্তপুব শাসন ঘিজকুষ্তদাস মহাপাত্ৰ ১০০০ 
মধুবা তীবে যদুবংশীয় ভগবান্‌ ও গোপ দৈতানি ২০০ 
কুস্তিনগব, কাশীপুব ও করুণাচৌবা ১৫০ 
বটেশ্ববের নিকট নিকট কাশী মুক্রীশ্বর ২০০ 
চিত্রোৎপলাতীবে নেম্বালগ্রাম অচ্যুতানন্দ ২৫০ 


পাহুনপুর গ্রামেব উত্তরে অনস্ত; হিজ গণেশ পতি, ক গণক ও দিজ শারঙ্গ ৩৫০ 
ব্াহ্মপীনদী কুলে ৩০০ 


২১৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ধর্ব সংখ্য 


বৈতরণীনদীতীরে যাজ্জনগব--বন্ধু মহাস্তি 5৪ 
বৈতবিণীতীরে বরাহমণ্ডল জগদানন্দ অগ্নিহ্বোত্রী ৩০০ 
উপরোক্ত তিনহাজার “ভকত” সম্বন্ধে অচ্যুতানন্দ লিখিয়াছেন, 


“কমালঙ্ক অংশী জনমিবে আসি কলিবে হেব উদয়। 
বাবণবেলে চিস্থা চিন্ছি করিবে আপে প্রভু দেবরায় ॥ 
মথুরায় আসি আপে ব্রহ্মবাশি বউধকপ কলিরে। 
তিন সহ্শ্র নিজ অংশ তাহাঙ্কব তেজিবে প্রভু কি পরে ॥* 
অচ্যুতানন্দ যেন ভবিষ্যৎ্বাণী বলিতেছেন-কলিকালে প্রভুদ্বেবরায় আবার জন্মগ্রহণ 
করিয়। সকলের মধ্যে উদয় হইবেন । বুদ্ধরপে সেই স্বযং ব্রহ্ম মুত্তিই মথুবাষ আপলিবেন 
এবং তিন সহন মধ্যে প্রভু নিজ অংশ পরে রাখিয়! যাইবেন। 


ভোটিপরিব্রীজক বুদ্ধগপ্ত-তথাগত নাথ 
তিব্বতীয ভাষায় রচিত বুদ্ধগুপ্ত তথাগতনাথের ভ্রমণবৃত্তান্ত পাঠে জানিতে পারি; 


১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বৌদ্ধ তীর্ঘদর্শনে বাহিব হইয়াছিলেন। নানাস্থান পৰ্য্যটন করিয়া 
তিনি সম্বোধি দর্শনান্তে তথা হইতে জগন্নাথ ও জরিলিঙ্গ হইয়! বাঙ্গালায় আগমন করেন। 
সেখান হইতে পুগ্ড বর্তাগারশালিনী দেখিয়া তথা হইতে কুড়ি দিন পথ চলিয়া কাসারম্‌- 
গরেব মন্দিবে আসিয়া পৌছিয়াছিলেন। এখান হইতে ত্রিপুবার উপর ভাগে অবস্থিত 
দেবীকোটে আসিয়া উপস্থিত হন। এখানে সিদ্ধ করুণাকব নিশ্মিত সজ্ঘারামে কিছুকাল 
অবন্থন করেন। পরে তিনি হবিভপ্র, ফুকরাঁ় ও পালগড় দেখিতে আসেন। এই সকল 
স্থানে অনেক আচার্য্য, বিস্তর ধর্মগ্রন্থ ও ধর্মের উন্নতি দর্শন করিয়াছিলেন। তথায় 
অবস্থানকালে হরিভঞচৈত্যে ধর্ম পণ্ডিতের মুখে ধর্শের নিগৃঢ় তত্ব শুনিয়াছিলেন। সেই 
ধর্দপঞ্ডিত একজন মহাপিছ্ধের শিষ্য ছিলেন। এখানে আরও একজন পণ্ডিত- উপাসিকার 
দর্শন পাইয়াছিলেন, তাহার নাম হেতুগর্ভকন্ত।। পরে তিনি (দাক্ষিণাত্যে ) কয়েকটি 
চৈত্য এবং জনকায় ও গ্রধান্তকটকে মহাচক্র দর্শন করিয়াছিলেন! আর্ধ্যাবর্তে ফিরিয়! 
আসিবার সময় বুদ্ধগুপ্ত ত্রিলিঙ্গ, বিদ্যানগর, কর্ণাটক ও ভাওুব দেখিয়া আসেন। শেষোক্ত 
স্থানে সিদ্ধ শাস্তগুপ্তেব সহিত সাক্ষাৎ হয়। এখানে যোগী দিনকরের ও গুরুগন্ভীবমতির কৃপায় 
তিনি মহাশক্তি নাভ করেন, তদবধি তিনি বুদছগুপ্ত নাথ নামে পরিচিত হন । এতঘ্যতীত 
মহোত্তর গুদ্ধিগর্ত, গণ্টপ, বেলাতিক্ষণ, তীরবন্ধু যঘোপের নিকট উপদেশ লাভ কবেন। 
তাহারা সকলে সিদ্ধ শাস্তগুপ্ডের শিষ্য ছিলেন! তৎপরে বুদ্ধপগ্ুধত মহাবোধি আগমন 
করেন। এখানে বস্রাসনের উত্তবে ষোগসাধনার জন্য একটি ক্ষুদ্র কুটার নির্মাণ করিয়া বাস 
করিতে থাকেন। অতঃপর তিনি অষ্ট তীর্থ গৃশ্বকুট গিরিগ্ুহ1 এবং প্রয়াগ দেখিয়! ষান। 
অবশেষে তিনি খগেন্দ্রশৈলে একটি মঠ নিৰ্ম্মাণ করেন, এই মঠে বহু যোগী আসিয়া বাস 
করিতেন। এখানে বুদ্ধগুপ্ত রাঁজান্গুকুল্য লাভ করিয়াছিলেন ।” 

বুদ্ধগুপ্চের ভ্রমণবৃত্তান্তে লিখিত আছে, তিনি তীর্ঘভ্রমণে ( ১৬০৮ খ্রীঃ) বাহির 
হইয়া তীর্থনাথের সহিত তাহার সাক্ষাৎ কাল পর্য্যন্ত ৪৮ বর্ষ গত হইয়াছিল, এ অবস্থায় প্রায় 
১৬৫৬ শ্রীঃ অন্ধ পৰ্য্যন্ত ভারতের নানাস্থানের বৌদ্ধ প্রভাবের নিদর্শন পাইতেছি। 


বীৰা ১৬৩৭ ] বিভিন্ন বৌদ্ধসম্প্রদায় ২১৫ 
ইঃ ১৭ শতকে গৌড়বঙ্ে বৌদ্ধধর্ম 

বৃদ্ধগপ্ত তথাগতনাথ খ্ৰীষ্টীয় ১৭শ শতকের মধ্যভাগে রাঢ়, বর্গ, ববেন্্র ও উৎকল 
প্রভৃতি স্থানে জীবস্ত বৌদ্বধশ্ম দর্শন করেন। হবিভপ্জ চৈত্যে তিনি ধৰ্ম্ম পণ্ডিতের দর্শন 
লাভ করিয়াছিলেন। 
- রাচে বৌদ্ধচৈত্য 

বুদ্ধগুপ্ত তথাগতনাথ যে ফুক্রাচ্‌ ও পালগড়ের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা এক সময়ে 
উৎকলের গড়জাত মধ্যে অনুমান করিয়াছিলাম। কিন্তু আন্ুনঙ্গিক বর্ণনা হইতে এ দুই 
স্থানই রাচুদেশের অন্তর্গত বলিয়! মনে হয়। বুদ্ধগুধ যে হরিভঞ্ত চৈত্যের উল্লেণ 
করিয়াছেন, তাহা মধূবভগ্জের অন্তর্গত তৎকালীন ভর্জ-রাজধানী হরিপুবের নিকটবর্তী 
বড়সাই গ্রামে মনে করি। এখানে প্রাচীন বৌদ্ধ চৈত্যের ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া আসিয়াছি। 
ময়ুরভঞ্জের এ অঞ্চল আজও রাঢ় বলিয়া পরিচিত। এখানে আমি যোগী:দগের ঘরে 
“সিদ্ধাস্তউড়ুম্বরঃ, ধর্মগীতা” কাল ভারতীর 'গোবিন্দচন্ত্রগীত' প্রভৃতি নান! পুণি 
দেখিয়াছি। হরিপুরে জাঙ্গলী তারা, বড়সাই গ্রামে ধর্ম ও হারিতী এবং বড়সাই গ্রাম 
হইতে দেড় ক্রোশ মধ্যে এক প্রান্তর মধ্যে আধ্যতার1 ও অবলোকিভেশ্বর বৌদ্ধ দেব- 
দেবীর প্রাচীন মৃন্তি দেখিয়া আসিয়াছি। বুদ্ধগুণ্ের ভ্রমণকাহিনী হইতে রাঢ়দেশে ও 
পূর্ববন্দে ত্রিপুব। অঞ্চলে খ্ৰীষ্টীয় ১৭শ শতকেও যে বৌদ্ধ প্রভাবের নিদর্শন বৌদ্ধ মঠ বা 
বিহাব ছিল, তাহার সন্ধান পাওয়া যাইতেছে ।, | 

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বন্ধ 


২2 


লন্মমণপদেনের নবাবক্ধত তাআঅশাসন। 
ভূমিকা, 


সি 


এ যাবৎ লক্ষ্মণসেনের কতকগুলি তাত্রশাসন নিয়লিখিত স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে, 
(১) স্বন্বরবন,-(২) ভাওয়াল, (৩) আঙ্ছালয়া, (৪) গোবিন্দপুব, (৫) তর্পণদীঘি, 
(৬) মাধাইনগর। তন্মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয়খানি হাবাইয! গিয়াছে। বাকীগুপি সংগৃহীত 
হইয়া নানা চিত্রশালায় স্থানলাভ কবিয়াছে।* 

প্রাপ্তিবৃত্তাস্ত 

মুশিদাবাদ জেলার বর্তমানে সদব (পূর্বের কান্দী ) মহকুমার অন্তর্গত শক্তিপুব গ্রামে 
লক্ষ্ণসেনের একখানি নৃতন তাত্রশাসন সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে । বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 
ছাত্র-সভ্য শ্রীযুক্ত সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায়েব যত্বে উহা আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং তিনি তাহাব 
পিতা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়ের সাহায্যে জনৈক আত্মীয়ের বাড়ী হইতে সংগ্রহ 
কবিয়! তদীর ইচ্ছান্থুসারে পরিষৎকে প্রদান করিয়াছেন। এই সম্পর্কে শ্রীযুক্ত সাতকড়ি 
বাবু যে কথা বলিয়াছেন, তাহাতে তাত্রশাসনখানি সম্বন্ধে এইরূপ জান! যায়- মুর্শিদাবাদ 
জেলার অন্তর্গত শক্তিপুর নামক গ্রামে স্বগাঁষ শিবচন্ত্র চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ীতে এই 
তাঞ্রশাসন ছিল । কত বৎসর ধরিয়া যে তাহার বাড়ীতে ছিল তাহা নির্দেশ করা যায় 
না। ৬শিবচন্্র চৌধুরীর পিতা অন্তত্র চাকুরী কবিতেন। তিনি তাহাব কর্শস্থান 
হইতে এক বুদ্ধ। বিধব।কে সঙ্গে করিষা আনেন। উক্ত বিধবার নিকট এই তাত্রফলকথানি 
ছিল এবং তিনি উহাকে পুজা করিতেন। তাত্রফলকখানায় এখনও নিন্ুর লাগানে। 
আছে। তাহার মৃত্যুর পর হইতে উহা উক্ত চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ীতে অযত্বে 
গড়িয়াছিল। গত বৎসব ৬শিবচন্দ্র চৌধুরীব জী এ তাত্র-লিপিখানি গঙ্গার্জলে নিক্ষেপ 
করিবার সদিচ্ছা প্রকাশ কবেন, কাবণ, তিনি বলিতেন যে উহাতে কি লেখা আছে কেহ 
পড়িতে পারে না । চৌধুরী মহাশষের স্ত্রী সাতকড়ি বাবুব মাতামহী , তাহাকে অনেক 
গ্রকাবে বুঝাইয়া! তাঅশাসনখানি সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল। তাহা ন! হইলে উহা 
কত কালের জন্তু গঙ্গাগর্ভে আশ্রয় লইত কে জানে! বর্তমানে শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যাষ 
মহাশয়দের সৌজন্যে ইহা পরিষদের চিত্রশালাভূক্ত হইয়াছে। 


* এই সব তাত্রশীসনেব পাঠ, অনুবাদ ও বিববণ বাঙ্গাল! ও ইংরেজীতে নান! সময়ে নানা পত্রিকার 
প্রকাশিত হইয়া এতদিন নানা স্থানে ছড়াইয়া ছিল। সম্প্রতি রাজশাহীর বরেন্র-অনুদন্ধান-সঙিতিব উদ্দ্যোগে 
অন্তান্ত বহ তাঁশাসনেব সঙ্গে এগুলি নূতন করিষ। এবং কোন কোনটিব চিত্র Inscriptions of 
Bengal নামক গ্রন্থের ৩ষ খণ্ডে শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদাৰ এম্‌ এ কর্তৃক সম্পাদিত হইযা1 একত্র 
প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে তাত্শানগুলিব সম্পাদনের ইতিহাসও . দেওয়া হইয়াছে। লক্মণসেনেব 
তাত্শীসনগুলির মধ্যে দ্বিতীয় সংখ্যক তাতশাসনখানির বিশেষ বিবরণ Indian Historical Quarterly 
পত্রিকায় ( ওয় বৎসবে ) শ্রীষুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম্‌ এ কর্তৃক লিখিত হইয়াছে। 
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প্রকাশিত তাত্রশামনগুলির মধ্যে. আম্ুলিয়া, গোবিন্দপুর এবং তর্পপদীঘিতে প্রাপ্ত 
শাসনগুলির সহিত এই নৃতন শাসনখানির সাধারণ বক্তব্য বিষয়ের খুব মিল আছে, 
শ্নোকগুলির একটি ভিন্ন আর সব গুলিই এই চারিখানি লিপিতে প্রায় একই ₹পে 
পাওয়া ধায় । . নি 
ফলক-পরিচয় 
টিনা একটি মাত্র ফলকের ছুই পৃষ্ঠে খোদিত। ফপকথান বার ১ ফুট 
৬| ইঞ্চি এবং প্রস্থ ১ ফুট ২ ইঞ্চি। ফলকের মাথার দিকে ঠিক মধ্যস্থলে খানিকটা 
বাড়ান আছে। তাহাতে কীলক দ্বার ৩৩ ও ২'৯ ইঞ্চি আকারের সদাশিব মৃষ্ঠিযুক্ত 
স্বতন্ত্র একটি ক্ষুদ্র ফলক আবদ্ধ আছে। শিল্প হিসাবে এই মূর্ভিটি অতি নিক্ুষ্ট 1 ফলকখানি 
বেশ ভাল অবস্থায় আছে। দুই এক জায়গা ছাড়া কোথাও পড়িতে কষ্ট হয় না। 
লিপি-কার্ধ্য 
দুই পৃষ্ঠে মোট ৫৮ পংক্তি লেখা,আছে, উহা প্রত্যেক দিকে ২৯ পংক্তি করিয়া। 
অধিকাংশ পংক্তির অক্ষরগুলি খুব বেশী দূরে দূরে নয়, কিন্তু পংক্তিগুলির প্রায় এক- 
তৃতীয়াংশের অক্ষর ততটা ঘন সম্মিবিষ্ট নয় বলিয়া উহাদের অক্ষর সংখ্যা কম। স্থতরাং 
লেখার দিক হইতে দেখিলে ফলকখানি সমান ও সুন্দর দেখার না, ষদ্িও লিপি-কার্ধ্য 
মোটামুটি বেশ ভালই। 
লিপি-প্রমাদ 
এই শাসনেব লিপি-কার্ধ্ে কতকগুলি প্রমাদ দেখা বায়। ২য় ও ৩ম পংক্তির 
“ভূয়াছঃ স ভবাঠিতাপভিদুবঃ শস্তো:»অংশটুকুর কোন শব্দ বোধ হয় প্রথমে লিখিতে ভুল- 
ক্রমে বাদ পড়িয়াছিল। পরে শুদ্ধ করিয়া অনেকটা! ঘনভাবে সবগুলি শব্ধ লিখিত হইয়াছে । 
উহ্‌! লিখিতে মোটামুটি ৩1০ হইতে 9 ইঞ্চি জায়গা দরকার হওয়া উচিত ছিল, সে স্থলে 
মাত্র ২'৭ ইঞ্চি জাষগা মিলিয়াছিল বলিযা অক্ষরগুলিকে ক্ষীণ করিতে হইয়াছিল। ২য় 
পৃংক্তিতে ‘সমীরণ’র স বাদ পড়িয়াছে, ৬ঠ পংক্তিতে +-ঘু'র হুত্ব উকার হইয়াছে, ২৪শ 
পংক্তিতে “বিষয়'র ষ বাদ পড়িয়াছে, ৪৬শ .পংক্তির “পঞ্চশতো*র তো দুইবার লেখ! 
হইয়াছে, এবং ৫২তম পংক্তিতে 'তস্যঃ সুধু একবার আছে, উহা দুইবার হইবে, এবং 
৫৭তম পংক্তিতে “ক্ষোণীন্ত্র আছে উহা ক্ষৌণীন্দ্র হইবে। শ্লোকেব প্রথম অর্দাংশেব পর 
যে একটি দাড়ি থাকে তাহা এই শাসনের কোথাও নাই। 
_ অক্ষর-তত্ব 
এই তাতশাসনের অক্ষর লক্ষ্মণসেনের অন্থান্ত তাত্রশাঁদনের অছকপ। অধিকাংশ 
অক্ষরেই বঙ্গীয় বর্ণমালার পূর্বরূপ ধরা যায়। জ, ত, ম অক্ষরগুলি খুব আধুনিক ধর্ণের। 
৩০, ৩৭ ও ৩৮ শ পংক্তির ঝ অক্ষবটি বিশেষ লক্ষ্য কর! দরকাব, ইহা! পূর্বে অনেকেই স 
রূপে পাঠ করিয়াছিলেন | - কিন্ত উহাকে ঝ পড়াই যুক্তিযুক্ত মনে হয়| ৪০শ পংক্তিব 


* Inscriptions of Bengal, 01777-571090 by Nanigopal Majumdar, (Rajshabi, 
1929), 001). 81-2, - 
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‘যুতি’ শব্দের প্রথম অক্ষরটিকে পূর্বে প কপে পাঠ করায় অর্থ পরিষ্ধার হইত ন1।* এই 
লিপিতে বঙ্গীয় ও অস্তঃস্থ ব একইরূপে লেখা হইয়াছে। সাধারণতঃ দুইটি অক্ষরকে লেখায় 
সংযুক্ত করিতে হইলে ছুইয়েরই কোন অংশ বাদ যায়, কিন্ত এই “শাসনের স্থানে স্থানে 
সংযুক্ত দুইটি অক্ষরকেই সম্পূর্ণ বজায় রাখা হইযাছে, যখ1--“সঙ গ্রামঃ (১১), ‘জঙগ্রম্‌ 
(১১), “সঙ গরু’ (১৪), ‘কড ক? (২৭)। | 
বানান ও উচ্চারণ 

সংস্কৃত ভাষায় রচিত এই লিপির বানান সম্বন্ধে ছুই একটি কথ| বলা দরকাব। 
স্থখের বিষয় লক্ষ্মণসেনের অন্তান্ত লিপিতে যে কয়েকটি বানান ভুল আছে ইহাতে তাহা 
নাই। কতকগুলি বানান দেখিয়া মনে হয় এই লিপিব সমকালে যেরূপ উচ্চারণ চলিত 
ছিল সেইরূপই ইহাতে লিখিত হইয়াছে। দুঃখ শব্দের স্থানে 'দুয খ’ (ওয় পংক্তি) এবং 
ত্রিপুবাবিনাথ স্থলে ‘ত্রিপুবারিনাহ’ (৫৭তম পংক্তি) আছে। রেফ যুক্ত কোন কোন 
শবে ব্যঞ্জন বর্ণটির দ্বিত্ব ঘটিয়াছে, ষথাঁ-“-ব্বস্থধ!? (৫২তম পং), 'স্বগ্ ( ১ম, ৫১তম 
ও ৫৪তম পংক্তি ), “-বক্বালেন্ন’ (১ম পংক্তি ), “-ব্ৰাহ্ধপাম়’ (৪৭তম পংক্তি ), স্মগ্পণ? 
(১৪শ পং) চন্দা” (৪৮ তম)। বু্ধা স্থলে ‘বুদ্ধা’ (৫৬তম পং) দত্বা স্থলে ‘দত্ত’ (১২শ পং) 
এবং ক্ষৌণীন্দর স্থলে “ক্ষোপীন্দ্র' (৫৭তম পং) লেখা দেখা যায়! এইগুলিৰ মধ্যে “বগা 
এবং ‘সমঞ্নণে’ তৎকাল-প্রচলিত প্রাক্ৃত-সঙ্গত উচ্চারণকে রেফ-সংযোগে সংস্কৃতায়িত 
কবা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। সংস্কৃত ভাষায় আহ্ুনাসিক অক্ষরগুলি ব্যঞ্জনের সহিত যুক্ত 
হইলে অনেক সময়ে উহাদের স্থলে অনুস্থার ব্যবহৃত হয়, কিন্তু এই লিপিতে বহু স্থলে ইহার 
ব্যতিক্রম আছে, যথ।-_সঙঃগ্রাম (১১ শ পং), জঙ্‌গম (১১) সঙার (১৪), কঙও.ক (২৭)। 
এবস্থলে অনুস্বার এবং আহ্নাসিক ছুইই ব্যবহৃত হইয়াছে,_যথা শংঙ্কর ( ৩৫-৩৬ পং)। 
এই শেষোক্ত বানানটিকে ভুল মনে না কবিয়া সেকালের লৌকিক উচ্চারণের প্রভাব 
বলিয়া মনে করিলে ভাল হয় । 

ভাষা ও ছন্দ 

এই শাসন সংস্কৃত গদ্য ও পদ্যে বচিত। প্রথম ভাগে ইষ্টদেব-প্রশত্তি ও কুলপ্রশত্তি- 
বাচক ও তিন রকম ছন্দে গ্রথিত ৮টি শ্লোক আছে, তাহার পব ১৭ হইতে ৪৯শ পংক্তি 
পর্যস্ত গদ্যে দান বিষয়েব বিস্তৃত বর্ণনা এবং শেষে তিন রকম ছন্দে গ্রথিত আরও ৭টি 
ধর্মান্ূশংসী শ্লোক আছে। এই শ্লোকগুলি লক্ষ্মণসেনের অন্তান্ত তাত্রশাসনের কোন না 
কোনটিতে পাওয়া যায় । শ্লোকগুলির ছন্দের নাম পাঠের সঙ্গে পাদটীকায় উল্লিখিত 


হইয়াছে। 
বিষয় ও ব্যক্তি - 
এই শাসনখানি একাধারে দান ও বিনিময়ের উদ্দেশ্যে সম্পাদিত হইয়াছিল। এইবপ 
দুই কার্যের জন্য একখানিও মাত্র শাসন বোধ হয় বঙ্গদেশে ইতিপূর্বে পাওয়া যায় নাই। 
মহারাজাধিরাজ শ্রীমল্লহ্মণ সেন তাহার রাজত্বের ওয় বৎসরে ২বা শ্রাবণ তারিখে 


* Ibid—pp. 5, 8, 87, 112,:; 190 শেষোক্ত স্থানে পাঠ আলোচিভ হইয়াছে । ছি 
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রি উপলক্ষে অনিরুদ্ধ দেব শশম্মার প্রপৌন্র, পৃথ্বিখির দেব শর্মার পোজ, 
অনস্ত দেব শর্মার পুত্র শাগ্ডল্য-সগোত্র শাগ্ডিল্যাসিতদেবলপ্রবর ও সামবেদীয় 
কৌধুষশাখাচরণানুষ্টায়ী কুবের দেবশ্াকে বসবে ৫০০ উৎপত্ভিযোগ্য. ৯৮ ভৃত্রোণ 
পরিমিত ৬ পাটক ভূমি দান করিয়াছিলেন । এ পর্য্যন্ত সেন রাঙ্জাদের যতগুলি 
শাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে সাক্ষাৎ ভাবে কোন ব্রাঙ্মণকে ভূমিদান করা 
হইয়াছে। কিন্তু এই শাসনে আমরা এই বিশেষত্ব দেখিতে পাই যে, পূর্বে 
শ্রীমঘ্ব্লালসেন দেবেব নিকট হইতে হয়িদাস নামক গয়াল ব্রাহ্মণ দ্বার! প্রতিগৃহীত বৎসরে 
৫০০ উৎপত্তিযোগ্য ছত্রপাটক নামক শাসনের বিনিময়ে এই তাত্রশাসনে উল্লিখিত ভূমি 
দান কর! হইয়াছিল। বঙ্গদেশীয় আর কোনও শাসনে গয়াল ব্রাহ্মণের উল্লেখ দেখা 
যায় না। বল্লালসেনের উক্ত দানের কোন তাত্রশাসন ছিল কিনা এবং ছত্রপাটক 
কোথায় তাহা জানিবার উপায় নাই। ৪৭শ পংক্তিতে “কোরঠীকৃত্য* শব্দ আছে) উহার 
অর্থ জমিকে কোঠে বিভক্ত করিয়া । সেকালে জমিকে তম্রোক্ত “অকথহাদি-চক্রের” মত 
' চতুদ্ধে ভাগ করিবার নিয়ম ছিল-_“অকথহাদি চক্রচতুঃ পার্খস্থরেখা চতুষ্কাবিতে স্থানভেদে” 
(বাচম্পত্যম্‌)। বড় চক্রে'র ভিতরে ক্রমে ছোট ছোট UT 
“চতুঃকোষ্ঠ-চতুঃকোষ্ঠ-চতুগৃ' হসমবিতম্‌” (রুদ্রযামল)। 
এই দান ব্যাপারে যিনি দৌত্য করিয়াছিলেন তাহার নাম EE তিনি 
লক্ষ্মণসেন দেবের সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন। ইহার নাম লক্ষ্মণসেনেব অন্তাম্য শাসনে পাওয়া 
যায় না। ষেগুলিতে রাজদূতের নাম আছে সেগুলিতে সান্ধিবিগ্রহিক নারায়ণ দত্তের 
নাম উল্লিখিত আছে স্থৃতরাং এই শাসন হইতে আমর! লক্ষণসেনের রাজসভার একজন . 
উচ্চ শ্রেণীর মন্ত্রীর নাম জানিতে পাবিতেছি। এই শাসন সম্পাদনের তাবিখ হইতে 
তিনি নারায়ণ দত্তের সময়ে বর্তমান ছিলেন বলিয়া জানা যায়। 
দেশ ও স্থান 
এই শাসনে প্রাচীন ও বিস্তৃত সেনরাজ্যের কোন্‌ অংশের বর্ণনা করা হইয়াছে, 
তাহা বর্তমানে বুঝিবার উপায় নাই, কারণ এষাবৎ প্রকাশিত অন্ত কোন লিপিতে 
এই শাসনে লিখিত স্থানের নামগ্ুলি পাওয়া যায় না। স্থতরাং প্রাচীন বঙ্গের স্থানীয় 
ভূগোল আগোচনায় এই শাসনখানি নৃতন আলোকপাত করিবে। ইহার শ্রীমধুগিরি মণ্ডল 
এবং কুস্তীনগব ও কন্ক গ্রাম তুক্তি প্রভৃতি কোথায় ছিল তাহ! বর্তমানে জামিবার কোন 
উপায় নাই। * ওঁ অঞ্চলে কুমারপুর চতুরকে যে দুই খণ্ড ভূমি দেওয়া হইয়াছিল তাহার 
যে সীমা, পরিমাণ এবং বাৎসরিক উৎপত্তি পাওয়া বাইতেছে তাহা নিয়ে দেখানো হইল। 


* এই শাসনের প্রাপ্তিস্থান শক্তিপুরের পশ্চিমোত্বরে কান্দীব তিন ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে পাচধুদী 
পেঞ্চস্ত গী?)। এই গ্রামের উত্তরাংশে বারকোণার দেউল রহিয়াছে । এই যাঁবকোপাই কি প্রাচীন ‘বাবহকোণ!' ? 
এই অঞ্চলে কুমাবপুরও আছে । এই শাসনে 'বাল্লিহিতা' নামে স্থানের উল্লেখ আছে। ইহার সহিত 
বল্লালসেনের নৈহাটা শাসনের (8৪) 'বাললহিট্ঠা' গ্রামের কোন সম্পর্ক আঁছে কি না, বলিবার কোন সুত্র নাই। 
টা সরবড়া নামের ‘বড়া' অংশটুকু অন্ত স্থানেও পাওয়া যায়, যথাঁ--বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চিত্রশালাভুক্ত 
Sb শাসনে (৪৩) ‘বাঙ্গাল বড়া’ । 











২২০ সাঁহিত্য-পরিষৎ-পৃত্রিকা [ ঘর্থ সংখ্যা 





- ব্রীমধুগিরি মণ্ডলে 
কুস্তীনগর-প্রতিবদ্ধ কন্ধগ্রাম ভুক্তি 
উঃ 
5 
WM E পির! | চ | বৎসরে 
= ভূমি Hat ২৫০ 
(১ম খণ্ড) ঢু ভূ 3 
কুমাবপুব চতুরকে-- 
বাবহকোণ।" ১ পাটক EES: উট CEES 
(ত চি সাল i 
বাঘবহট্র ** ২ পাটক 
প্র 
ডি 
2 
উঃ 
পরজাণ গোপথ 
(২য় খণ্ড ) 
কুমারপুব চতুরকে-_ 2 [পু 
রি 
টামববড়া '* ১ পাক | URL বৎমবে 
বিজহারপুব ঘা পাটক ভূমি ies উৎপত্তি 
E 3 
5 
*5(?) প্ৰবন্ধা জোলী 
মোট", ৬ পাক রে ৮৯ দ্ৰোণ ৪ ৫০০ উৎপত্তি 


বঙ্গাব্দ ১৩৩৭ ] লক্ষণসেনের নবাবিষ্কৃত তাঅশাসন ২২১ 
তাত্মশাসনের পাঠ 
(সম্মুখ ) | 
১। (৭) ওঁ নমো নারায়ণায় ॥ বিছ্যুদ্যত্রমণিহ্যতিঃ ফণিপতেব্ধালেন্দু- 
রিন্দ্ায়ুধং বারি স্বগ্্গতরঙ্গিনীংসি- 
২! ত শিরোমালা বলাকাবলিঃ () ধ্যান! ভ্যাস [ স ] মীরণোপনিহিত 
শ্রেয়োঙ্কুরোভুতয়ে ভূয়াঘঃ স ভবার্তিতাপভিছ- 
<! রঃ শস্তোঃ কপর্দান্থ্দঃ ৷ [১] ও আনন্দোম্ুনিধৌ. চঈকোরনিকরে 
দুৰ খণ্চ্ছিদাত্যন্তকী কহুলারে হতমো- 
৪। হত! রতিপতাবেকোহমেবেতি ধীঃ (0) যস্তামী অমৃতাত্মনঃ 
সমুদয়ন্ত্যাশড প্রকাশাজ্জগত্য- - 
৫1 ত্ৰিধ্যান-পরম্পরাপরিণতং জ্যোতিস্তদাস্তাম্মুদে ॥ [২] * সেবাবনঅ্র- 
বৃপকোটী-কিরীট-রোচির- 
(৬)। শ্বু(স্থ)ল্লসৎপদনখহ্যৃতি-বল্লরীভিঃ ())  তেজোবিষজ্রমুযো 
দ্বিযতামভুবন্‌ ভূমীভূজঃ ক্ষুটমথৌষ- 
৭। ধিনাথবংশে॥ [৩]  * আকৌমার-বিকস্বরৈ'দ্দিশি দিশি 
প্রস্তন্দিভির্দোর্যশঃপ্রালেয়ৈররিরাজ”-বক্ত,নলি- 
৮! ন্মানীঃ * সমুন্মীলয়ন্‌ () হেসজ্তঃ ক্ষটমেব সেনজননক্ষেত্স্ত১* 
পুণ্যাবলী শালিঙ্গাঘ্যবিপাকগীব- 
৯। বগুণস্তেষামভূদ্ংশজঃ ॥ [৪]১১ যদীয়ৈরগ্ভাপি প্রচিতভুজঃ স্ফুট* 
সহচরৈর্যশোভিঃ শোভস্তে পরিধি- 
১০। পরিণদ্ধা ইব দিশঃ 0) ততঃ কাঞ্চীলীলা-চতুর-চতুরস্তো ধিলহরী- 
পরীতোব্বা-ভর্তাজনি স্বিক্ত- 
১১। স্মসেনা[ঃ] স বিজয়ী ॥ [৫]১০ প্রত্যুহঃ কলিসম্পদামনলসে! 
বেদায়নৈকাধ্বগঃ সঙ গ্রামঃ” শ্রিতজঙ গমা- 





১। এই চিহ্নটিকে পণ্ডিতের] & বলিব! ধরিষাছেন। ইহা নহে, স্বস্তিবাচক চিহন। 
২। স্বৰ্গ (৫১ ও ৫৪ পংক্তিতেও ব্বপ ৰ আছে) ৩] শীর্দুলবিক্রীভিত ছন্দ । 
৪1 দুঃখ। দুষ খ পাঠ আমুলিষা, ভর্পনদীঘি, ও গোবিন্দপুর শাসনে আছে । 
৫। শীর্দ লবিক্রীড়িত ছন্দ । ৬। বসস্ততিলক ছন্দ | ৭ সুধু গোবিন্দপুর শীদনে 'বিকসাবকস্বরৈ'। 
৮ আ. গো, ও ত. শাসনে--'রিপুবাজ’ । 
৯ | নলিন-শ্নানী (আ.. গো. ও ত. শাসনে ) 
১*। আ. ও ত. শাসনে 'স্মেত্রৌধ’ কিন্তু গো. শাসনে 'ন্বেত্ৰস্ত’ আছে। 
১১। শার্দুলবিক্রীভিত ছন্দ। ১২) আআ. গো. ও ত, সবগুলিতে “তেজজঃ' আছে। 
১৩ শিখবিণী ছন্দ। ১৪1 আঁ. গো. ত. শীসনেও ও ও গ সম্পূর্ণ লেখা আছে। 


২২২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ] ঘৰ্খ সংখ্য। 
১২ কৃতিরভূদ্ছল্লাল্নজেনস্ততঃ (0) যশ্চেতোময়মেব শৌর্যবিজয়ী 

দত্বৌবধং১* তৎক্ষণাদক্ষীণা বচয়াঞ্চ- 

১৩। কার বশগাঃ স্বস্মিন্‌ পরেষাং শ্রিয়ঃ ॥ [৬] ১৬ সংতুক্তান্তদিগঙ্গনাগণ- 
গুণাভোগ-প্রলোভাদ্দিশামীশৈরংশ- 

১৪। সমপ্রণেন১" ঘটিতস্তত্তত্প্রভাব-স্ফুটেঃ () দোরুম্মক্ষপিতারি-১ক 
সঙগররসো! রাজন্য-ধর্ম্মাত্রয়ঃ শ্রীম- | 

১৫। লহ্ষমণলেন্-ভূপতিরতঃ সৌজন্যসীমাজনি ॥ [৭] ১৮ শশ্বদ্বন্ধ- 
ভয়াদিমুক্তবিষরাস্তন্মাত্র-নিঠীকৃত- 

১৬। স্বাস্তা যান্ত কথং ন নাম রিপবস্তম্ত প্রয়োগালয়ম্‌ 0) 
যৈরাত্বপ্রতিবাশ্বতেপি১, চঞ্চতৃ২*- 

১৭। ণেপ্যদ্বৈতেন যতস্ততোপি সপরে। দেবঃ পরং বীক্ষ্যতে ॥ be 
স খলু শ্রীব্বিক্ৰমপুত্ৰসমাবাসিত-শ্রীম- 

১৮।  জ্জয়স্কন্ধাবারাৎ মহারাজাধিরাজ-শ্রীব্ল্লাল্ননেন- 
দেবপাদান্ধ্যাত-পরমেশ্বর-পর- 

১৯। মভট্টারক-পরমবৈষ্ণব-মহারাজাধিরাজ- উ্রীমভ্ন্ষমীমেন্মদেবঃ 
কুশলী । সমুশ- 

২০। গতাশেষ-রাজ-রাজন্যক-রাঁজ্ী-রাণক-রাজপুত্র-রাজামাত্য- 
মহাপুবোহিত-ম- 
২১। হাধর্মাধ্যক্ষ-মহাসান্ধিবিগ্রহিক-মহাসেনাপতি-মহামুদ্রাধিকৃত- 
অন্তরজ- * 

২২। বৃহত্রপরিক-মহাক্ষপটলিক-মহাপ্রতীহার-মহাভোগিক-মহাগীলুপতি- 
মহা. 
-  ২৩। শণস্থ-দৌঃ সাধিক-চৌরোদ্ধরণিক-নৌবলহস্ত্য্বগোমহিযাজাবিকা- 
দিব্যাপৃতক-গোৌন্সি- 

২৪। ক-দণ্ডপাশিক-দণ্ডনায়ক-বিষ(য়)পত্যাদীন্‌ অন্তাংশ্চ সকল- 
রাজপাদোপজীবিনোধ্যক্ষপ্রচারো- - 


১৫1 দত্ব|। ১৬) শীর্দলবিক্রীডিত ছন্দ। 

১৭1 সমর্পণ--আ. ( সমগ্গ ৭), গো, ও ত: শাসনে (শমপ্প৪)। 

১৭ক। আঁ. ও ত. শাননেও আছে, কিন্তু গ. শাসনে 'ক্ষয়িত' | ” 

১৮ শীর্দ,লবিক্রীড়িত ছন্দ । 

১a | ইহাব শব ত. শানে “নিপতৎপত্রেপি' অধিক আছে, উহ! এখানে না থাকায ছন্দপতন হইয়াছে। 
২:1 সত ২১। শাৰ্দ.লবিক্রীড়িত ছন্দ ; এই হ্োকটি সুধু ত. শামনে আছে, অন্তগুলিতে তুই । 


নাগ ১৩১৭] লক্ষ্মণসেনেব নবাবিষ্কৃত তাত্রশাসন ২৩ 


২৫। ক্রানিহাকীরত্তিতান্‌ টহাদীনাই ক্ষেত্রকরাংশ্চ ব্রাক্মণান্‌ 
ব্রাহ্মণেতবান্‌ যথাহং মান- . 

২৬। যুতি বোধয়তি সমাদিশতি চ মতমস্ত ভবতাম্‌ যথা শ্ৰীসঞ্থুপিন্লি- 
সঞ্লাবচ্ছিন-কুল্ডীনপা- 

২৭। প্রতিবদ্ধঃ ক্র ।সভু-জ্ঞ্যন্ত'পাতি দক্ষিণবীথ্যামুত্তরবাটায়াং২৩ 
কু ন্প্পুল্রচভুল্সক্কে পূৰ্বে অপ- 

২৮। রা ০জ্কালীসমেত-মালিকুণ্ডাপবিসরভূঃ সীমা দক্ষিণে বযস্থলীয় 
শাড়ী খণ্ডক্ষেআ্রৎ সীমা 

২৯। পশ্চিমে অচ্ছমা ০গ।গ£ সীমা উত্তরে -মালল্নদ্কীসীমা 
ইং চতুঃসীমাবচ্ছিন্নঃ ষট্ত্রিংশট্ুক (ক) দ্রোণাত্মক (৫) 


(পশ্চাৎ) 


৩০। সম্বৎসবেণ সাদ্ধশতদ্বয়োৎপত্ভিকঃ লাল্রহ্কৌসা-বাক্নিহিভ্ড।- 
সিহ্মাপাউক-সম্বন্ধিভূদ্ৰো- 

৩১। ৭ চতুষ্টয়োপেত-পাটকদ্বয়সমেত-লাচ্বন্বহউ-পাউ কস্তথাচতুরকে 
পূৰ্বেৰ চা-কুবিশস্সাতভিতা- 

৩২। লীসীমা দক্ষিণে =চ (1)"শ্রবদ্দাজ্ঞোল্লীসীমা পশ্চিমে 
লাঙ্ছল্নজ্ঞোল্ীসীমা! উত্তরে পব্বজ্ঞাল- 

৩৩। ০গাশশগসীমা ইথং চতুঃসীমাবচ্ছিন্নস্ত্রিপঞ্চাশদ্বুদ্রোণাতকঃ 
সম্বৎসরেণ সার্ধশ- 

৩৪ | তদ্য়োৎপত্তিকো[ঃ] াঁসন্রবড়াসমেত-নিজ্হালগ্পুক্র 
সপাউ-্/:) এবমেতদ্ব[দ্ব ]য়-বিলিখিত- 

৩৫। নাম-সীমং ভূসীমাদ্যবচ্ছিন্নং দেবত্ৰাহ্মণাদিভু-বহিঃ:-গোপথাদ্যহু- 
বাস্ত-ভূসহিতংং* বৃষভশং- 

৩৬। হ্করনলেন২৬* উ(উ)ননবতি ভূদ্রোণাত্মকং সম্বৎসরেণ পঞ্চ- 
শতোৎপত্তিকং বাঘবহট্ট-বারহ- 


২২। আঁ... গোঁ, ও ত শীপনে ইহাব পৰ 'জনপনান্ অধিক আছে ; এই শব্দটি বিলযগেনেব ব্যারাকপুব 
লিপি এবং বল্লালমেনের নৈছাঁটী লিপিতেও আছে । 
২৩। _বাটে। ২৪1 অস্পষ্ট! 
২৫ 'দেব*হইতে 'নহিতং পৰ্য্যন্ত অংশটুকু লঙ্পসেনের ত শাসনে 'দেবগোপথীদাসারসভৃবহিঃ এইবপ 
আছে। 
২৬1 বল্লালসেনেব নৈহাটী শাসনেও € ৪৫ ) পাওয়া যায়। পূর্বে ইহা অনেকে 'নলিন' এইরূপ পাঠ 
ঝুমিাছিলেন 1 Inscriptions of Bengal —II- 0. 87, footnote 1 : কিন্ত ল-এব একার বেশ স্পষ্ট । 


৩০ 


২২৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকী [ গসখ। 


৩৭। কোণা-নিঝাবস্থিত-খগুক্ষেত্রতৃত্রোপচতুষ্টয়াত্মক-বাল্লিহিতাঁপাটক- 
টামরবড়া- 

৩৮। পাটকসমেত-বিজহারপুরপাটকমেতৎ ষট্পাটকং সঝাট-২* বিটপ(ং) 
সজলস্থলং সগ- | 

৩৯1 তেঁষরং সগ্চবাঁকনারিকেলং সহাদশাপরাধং পবিহ্ৃত-সর্ববগীড়ং 
উচট্রভট্টগ্রবেশ- 

৪৮1 মকিঞ্চিৎপ্রগ্রাহং  তৃণযুতি-২৮গোচরপধ্যস্তং. জআনিক্রদ্ধ- 
৫দ্কিম্পম্প্রপঃপ্রপৌজায় 

৪১। পুশ্যীখবচ্ছেবশশ্দ্মণঃ পৌন্রায় অনজ্তল্েল্শস্সূণঃ 
পুজায় শাঞ্চিল্য-সগোত্রায় শা- 

৪২। গ্ডিল্যাসিত-দেবল-প্রববায় সামবেদ-কৌথুমশাখাচবণানুষ্ঠায়িনে 
আঁচাৰ্য্য-শী- 

৪৩। ক্ুব্বেরলদ্ছেবশ্ক্মলণে৷ পুণ্যো২]আঅহুনি বিধিবদুদকপূর্ব্বকং 
ভগবস্তং শ্রীমন্নারায়ণ-ভট্টা- 

৪৪1 রকমুদ্দিশ্য মাতাপিত্রোরাত্মনশ্চ পুণ্য-যশো(ই)ভিবুদ্ধয়ে 
শ্লীবল্লালসেনদেবপ্রদত্- 

৪৫1 গয়াল-ব্রাঙ্গণ-হুল্ভিদ্লীসেন্ প্রতিগৃহীত-পঞ্চশতেৎপত্তিক- 
চ্ছত্রপাটকাভিধান-শাস- 

৪৬। নো[ন]বিনিময়েন এতদ্র/ঘবহট্রাদি ষট্পাট কম্প্রত্যেকমুপবি- 
লিখিতপ্রমাণং পঞ্চশতো- 

৪৭ [তো]২»ৎপত্তিযোগ্যং ছত্রপাটকং কোষ্ঠীকৃত্য২»ক অশ্যৈ পুনৰ্ব্বাহ্মণায় 
শ্রীকুবেরাভিধানায় সূর্য্যগ্রহে 

৪৮।  এতৎসমৃৎস্যজ্যাচন্দ্রার্ক(),-ক্ষিতিসসকালং  যাবভূত্ভি]মি- 
চ্ছিত্রন্তায়েন তাঅশাসশীকৃত্য প্রদত্ব- 

৪৯। মস্মাভিস্তন্তবন্িঃ সর্ব্ধৈরেবান্ুমস্তব্যম্‌ ()ভাবিভিরপি নৃপতি- 
ভিরপহরণে নরকপাত- 


২৭ | ভূমিকায পাঠ আলোচিত হইয়াছে। পুর্বে অনেকে ‘সসাট’ পড়িধাছিলেন। 

২৮1- ভূমিকীষ পাঠ আলোচিত হইযাছে। পূৰ্বেৰ অনেকে 'পৃতি' পাঠ কবিক্লাছিলেন। 

২৯। ভুলে ‘তো’ দুইবার লিখিত হুইযাছে। 

২৯ক। ভূমিকায আলোচিত হইযাছে। 

৩* | বিজর়সেনের ব্যারাকপুর, বল্লালসেনের নৈহীটী এবং লক্ষ্মণসেনেব আ., ত, ও মাধাইনগর 
শাসনে -ক এইকপ আছে, শুধু গো. শাসনে -ক আছে। 


বঙ্গাব্দ ১৩৩৭ ] লক্ষ্মণসেনের নবাবিষ্কৃত তাম্রশীসন ২২৫ 


_৫০। ভয়াৎ পালনে ধৰ্ম্মগৌরবাৎ পালনীয়ং[ম্‌] ()) ভবস্তি চাত্র 

ধৰ্ম্মানুশংসিনঃ প্লোকাঃ0)ভূমিং 

৫১। যঃ প্রতিগৃস্থাতি যশ্চভূমিং প্রষচ্ছতি() উভৌ তৌ পুণ্যকর্মাণৌ 
নিযুতং ব্বগ-্গগামিনৌ ॥ [=] ৩১ 

৫২। বন্ুভির্বন্্ধা দত্ত রাজভিঃ সগরাদিভি£) যস্য যস্ত যদ। ভূমি- 
স্তস্ত [তস্য]*২তদা ফলং (ম্‌)॥[১০7৩০ আক্ফোট- 

৫৩। যুস্তি পিতবো বল্সয়ন্তি পিতামহ! (:) () ভুমিদাতা কুলে জাতঃ 
স ন স্রাতা ভবিষ্যতি ॥ [১১] যষ্টি [ং] বৰ্ষ।২;- 

৫৪। সহত্রাণি স্বগে গঁ তিষ্ঠতি ভূমিদঃ () আক্ষেপ্তা চান্ুমস্তা চ তান্যেব 
নরকং ব্রজেৎ ॥ [১২] স্বদত্তাং 

৫৫। পরদত্তাম্বা [ংবা| যো হরেত বনুদ্ধরাং () স ঝিষ্ঠায়াং ক্রিমিভূত্বা 
পিতৃভিঃ সহ পচ্যতে ॥ [১৩]** ইতি কমল- 

৫৬। দলাম্ু-বিন্দুলোলাং শ্রিয়মনুচিত্ত্য মন্ষ্য-জীবিতঞ্চ () সকলমিদ- 
মুদাহ্ৃতঞ্চ বুদ্ধ নহি 

৫৭। পুরুষৈঃ পরকীর্তয়ো বিলোপ্যাঃ ॥ [১৪] শ্রীমন্লক্মণসেন- 
ক্ষোণীন্দ্ঃ৩, সান্িবিগ্রহিকম্ং] ভরিপ্ুুল্লা- . 

৫৮। ব্রিনাহুমকরোঁৎ৪* কুবেরকন্ত শাসনে দূতম্‌ ॥ [১৫]? সং ৩ ৪২ 
শ্রাবণদিনে ২* শ্রীনিমহাসাংনি 


শ্ীরমেশ বন্থু 


৩১। অনুষ্টভ, ছন্দ । ৩২1 ভুলে ‘তন্তু’ শুধু একবাব লেখা হইয়াছে । 

৩৩ অনুষ্টড ছন্দ। ৩৪। অনুষ্টভ, ছন্দ । 

৩৫। অনুষ্টভছন্দ। এই শ্লোকটি ল্গাণসেনের আব কোনও শাসনে দেখা যায না, কিন্তু বল্লালনেনেব 
নৈহাটী শাসনে আছে। 

৩৬) অনুষ্টভ ছন্দ । ৩৭ | বুদ্ধা, 

৩৮। পুল্পিচাগ্রা ছন্দ। শ্রীযুক্ত ননীগোপালবাবু আ. ও গে.-শামনে এই র্রোকেব ছন্দকে পুশ্পিতাগ্রা 
লিখিবাছেন, তাহাব পুস্তকের অন্য সব জাযগায মালিনী লিখিযাছেন | Inscriptions of Bengal— 
IU — pp. 75, 88, 97, 196, 138, 155. 

৩৯। ক্গৌধীন্ঃ। 

৪*। লন্মণসেনের অস্তান্য শীসনে বাঁজদুতেব নাম নাবাষণদত্ত। এই শীননের দূতের নামটি নূতন 
পাওয়! যাইতেছে। বোধ হয, ত্রিপুরাবিনাথ শব্দটি লৌকিক টচ্চাবণে ত্রিপুবাবিনাহ হইবাছিল। 


/ ৪১। আধ্যাছন্দ। ৪২,৪৩ । সংবতেব অস্কটি ৩ বলিয়। মনে হয়, এবং তাবিখটি ১ও হইতে পাবে। 


ভারতীয় সাহিত্যে প্রাণীর কথা (১)% 


বর্তমানে যে শান্তর 2০০1০8) বা প্রাণিতত্ব শান্ত নাষে আখ্যাত হয়, তদহরূপ 'কোন 
ত্বতন্ত্র শান্তর প্রাচীন ভারতে ছিল কিনা, নিশ্চিত বলিতে পারি না। তবে স্বতন্ত্র শান্ত 
থাকুক বা না থাকুক এই বিষয়ে প্রাচীন ভাবতে যে. যথেষ্ট আলোচনা হইত, তাহার 
প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। বৈদিক সাহিত্যে পশুষজ্ঞ সমূহেব যে বিস্তৃত বিবরণ আছে, 
তাহাতে ভারতবাসীর পণুদিগের শরীরতত্ব সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। 
পণুচিকিৎস! সম্বন্ধে যে সকল গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে অথবা যে সকল গ্রন্থেব 
উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে, তাহাও এ বিষয়ে ভাবতীয়গণ কিরূপ আলোচনা করিতেন, তাহারই 
সাক্ষ্য প্রদান করে। তাহা ছাড়া, আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে মানবের রোগ চিকিৎসার জন্ত 
পশুজ ওষধের প্রচুর প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে প্রসঙ্গক্রমে বিভিন্ন পশুব 
বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হুইয়াছে। মুলতঃ, ইহাই অবলম্বন করিয়া কবিরাজ শ্রীযুক্ত 
বসস্তকুমার রায় মহাশয় এই বিষয়ে ইতঃপরে প্রকাশিত দ্বিতীয় প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। 
বসস্তর্বাবুর প্রবন্ধ হইতে আভাস পাওয়া যাইবে- গ্রাণিতত্ব সম্বন্ধে বিস্তৃত বৈজ্ঞানিক 
আলোচনা ভারতীয় প্রাচীন বৈদ্যকগ্রস্থে করা হইয়াছে । -৯ 

কাব্য-ব্যাকরপ-দর্শনাপিগ্রস্থেও অনেক সম দৃষ্টাস্তচ্ছলে পশুদিগের আকার, প্রকার, 
ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক কথা উপনিবদ্ধ হইয়াছে । এগুলির বৈজ্ঞানিক মূল্য যাহাই 
হউক না কেন, ইহার! প্রাচীনদিগের এ সম্বদ্ধে সুন্্ম দৃষ্টির পরিচয় দেয়, সন্দেহ নাই। 
এই সুসম নিরীক্ষণের ফলেই তাহারা! কুকুট, গর্দভ, বক, কুকুর প্রভৃতি নগণ্য ও স্বণিত জস্তর 
ব্যবহারের মধ্যেও শিক্ষণীয় বিষয়ের আভাস পাইয়াছিলেন।১ নানা স্থান হইতে এই 
সকল প্রাচীন প্রসিদ্ধিগুলি সংগ্রহ করিয়া শৃত্খলাবন্ধ করিলে প্রাণী সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতের 
কি ধারণা ছিল, তাহ! বুঝ! যাইবে-_হয়ত প্রাণিতত্ব শাস্ত্রের আলোচনার জন্তও কিছু কিছু 
নৃতন উপকরণ মিলিবে। সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচন- প্রসঙ্গে এইরূপ যে সকল গ্রসিদ্ধি 
আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমি এস্থানে প্রদান করিতেছি । 

সংস্কৃত সাহিত্যে প্রসিদ্ধ বহু উপমার মধ্যে পশু ও পণুগ্রকৃতির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া 
যায়। যথা_ুষস্বদ্ধ, গজগমন, হংসগমন, স্বগনয়ন, কুর্ম্মপৃষ্ঠ গ্রভৃতি। 

অনেক পশুপক্ষীর নামেব মধ্যেও তাঁহাদের প্রকৃতির গুণ্ধ পরিচয় অস্তনিহিত 
দেখিতে পাওয়া যায়। পদহীন সর্পেব নাম উরগ, কাবণ ইহ! বুকে হাটিয়া চলে। 
বায়ুই সর্পের একমাত্র খাদ্য না হইলেও বাধুপ্রিয়তার জন্তই ইহার আব এক নাম বায়ুভুক্‌। 
ইহার জিহব। খণ্ডিত তাই ইহার নাম দ্বিজিহ্ব । 

+ ১৩৩৭1১৭ই ফাল্গুন বঙ্গীয-সাহিত্য-পবিষদেব নবম মাসিক অধিবেশনে পঠিত । 


১) সিংহাদেকং বকাদেকং যট শুনভ্্ীণি গন্দভাৎ | ৮4 
বায়নাৎ পঞ্চ শিক্গেত চত্বারি কুকুটাদপি ॥ - চাণক্যঙ্লোক | ১ টা 


বঙ্গাব্দ ১৩৩৭ ] ভারতীয় সাহিত্যে প্রাণীর কথা ২২৭ 


পক্ষীর ব্যবহার সম্বন্ধে কালিদাসের ধারণা কিরূপ ছিল, তাহার আংশিক আলোচন! 
ডক্টর শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহা মহাশয় তাহার 'পাখীর কথা, নামক গ্রন্থে এবং 
এসিয়াটিক সোসাইটাব পত্রিকায় ( ২০শ খণ্ডে ) Kalidasa and the Migration of 
Birds নামক প্রবন্ধে করিয়াছেন। | 

সিংহ 

গভীর অরণ্য এবং পার্বত্য প্রদেশের বর্ণনা স্থলে প্রাচীন কবিগণ প্রায় সর্বত্রই 
পিংহ ও হস্তীর যুদ্ধের বর্ণন! করিয়াছেন। এই যুদ্ধে কখনও একের জয় কখনও অপরেব। 
সিংহ সম্বন্ধে প্রাচীন সাহিত্যে বিক্ষিগ্ুভাঁবে নানা বিষয়ের উল্লেখ কর! হইয়াছে। তন্মধ্যে 
মাত্র কয়েকটির কথা এখানে বল! হইতেছে । সিংহ নিজহত পশুর মাংসই ভগ্গণ করে১। 
মেঘের গর্জন শুনিলে সিংহ তাহার দিকে ধাবিত হয়। কাজ ছোট হউক কি বড় হউক 
সিংহ সকল কাজই সর্বপ্রযত্বে করিয়া থাকে। ইহা সিংহের নিকট হইতে শিক্ষা 
করিবার বিধয়ও। সিংহের দৃষ্টিপাতের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়া সিংহাবলোকিত ন্যায় 
প্রণীত হইয়াছিল। 


হস্তীর সহিত সিংহের বিরোর্ধের বিষয় ইতঃপূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে । কাব্যাদি 
হইতেই -হস্তীর কয়েকটি বিভাগের .নাম পাওয়া যায়। যথা গম্ভীববেদী, গন্ধগজ 
ইত্যাদি। হস্তীর মাম্রাবের উল্লেখ বছত্র পাওয়া! যায়। শুণ্ড প্রভৃতি স্থান হইতে মদ 
ক্ষরিত হয়। হস্তীর কুম্ভে মুক্তা পাওয়া যায়। হস্তীর দস্ত বহুদিন হইতে মাহযেব 
কাজে লাগে; তাই দত্তের জন্থই ইহাকে বধ করিবার উল্লেখ পাওয়া যায়ঃ । মুখে 
ব্যথা লাগিলেও হস্তিশাবক কাটা! খাইতেই ভাঁলবাসেং। 


গো 


গরু অতি পরিচিত। তথাপি ইহার সম্বন্ধে সাধারণের অজ্ঞাত বা অল্পজ্ঞাত 
কয়েকটি কথ! সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যার। যথা--কাল রংযের গরু বেশী দুধ দেক়৬। 
জিনিষ ভাল কি মন্দ তাহার বিচার কবে গরু স্রাণেন্দিয়েব সাহায্যে । 


১। মদসিজমুখৈমৃপাধিপঃ 

কবিভিবর্তয়তে স্বধংহতৈঃ ॥-- কিরাতাজ্জুনীর, ২১৮। 
২। কিমপেক্ষ্য কলং পয়োধবান্‌ ঘ্বনতঃ প্রার্থবতে নৃগীধিপঃ 1_-কিরাতাজ্জুনীঘ, ২২১। 
৩। প্রভৃতমন্পকাধ্যং বা যো নবঃ কর্ত,সিচ্ছতি। 

সর্ববাবভ্তেণ তৎ কুর্য্যাৎ সিংহাদেকং প্রকীর্তিতম্‌ ॥--চাণব্যপ্লোক | 
৪। দত্তযোহত্তি কুপ্জবন্‌ । 
৫। ভবস্তি চানন্দবিশেষহেতবে! নুথং তুদস্তঃ কব্ভন্য কণ্টকাঃ ৷---বোধিচৰ্য্যাবতার, ৯1৯২, পৃঃ ৩৩৯ 1 
৬1 গবাং কৃঝা বহুক্ষীবা। 

£ ৭1 গান্ধেন গাবঃ পশ্তম্তি বেদৈঃ পশ্থস্তি ব্রাহ্গণীঃ__মহাভারত, উদ্যোগপর্ব, ৩৪1৩৪ 


২২৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [পখা 


ক্রস 

অতি অপবিত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেও ইহার ব্যবহারাদি সম্বস্কে অনেক কথ! 
সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায়। বস্তুত স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে, কুকুবের নিকট হইতে 
বহু ভোঙ্গন, স্বপ্নে সন্তোষ, সুনিদ্রা, শীভ্রচৈতন্ত, প্রভুভক্তি ও শোর্ধ্য এই ছয়টি গুণ 
মাঙ্গষের শিক্ষণীয়১। মীমাংসা স্যত্রের টীকাকার শবরম্বামীর মতে কৃষ্ণপক্ষের 
চতুর্দশীব বাত্রিতে কুকুর উপবাস করিয়া থাকে। তাই এ রাত্রির নাম 
শ্বনিশং। কুকুরের পুচ্ছ সকল সময়ই বক্রাবস্থায় থাকে-_সহত্র গ্রযত্বেও ইহাকে 
অবনমিত বা সরল করা যায় না| প্রাচীনগণের এ বিষয় দৃষ্টির পরিচয় শ্বপুচ্ছোন্নামন 
তায় হইতে পাওয়া যায়। বহুভোজনেও কুকুরের উদরস্বীতির অভাবের উল্লেখ 
বঙ্গের উপভাষা বিশেষে স্থান পাইয়াছে। যথাস্থানে তাহা উল্লিখিত হইবে। কুন্ধুরের 
দত্তের সাদৃশ্ত দৃষ্টে মান্ুযেরও দস্ত-বিশেষকে প্রাচীনগণ শ্বদস্ত আখ্যায় আখ্যাত কবিয়াছেন। 

হস. 

সৌন্দর্ধা, কবব, গ্রীবা, সুন্দর গতি প্রভৃতির উপমানরূপে হংসের কল্পনা সংস্কৃত 
কবিদের মধ্যে অতি প্রসিদ্ধ। বর্ষাকালে হংসেব মানস-সরোবরে গমন কবিসময়- 
প্রসিদ্ধ। সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ হংসের জলমিশ্রিত দুগ্ধ হইতে কেবল দুগ্ধ গ্রহণ করিবার 
অলৌকিক সামর্থাৎ। ৃ | 

; সৰ্প 

নামের মধ্য হইতে সর্পের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহা ইতঃপূর্বেই উল্লিখিত 
হইয়াছে। বাঙ্গালা ও সংস্কৃত এই উভয় সাহিত্যেই সর্পের মন্তকস্থিত মণির বহুল উল্লেখ 
পাওয়া যায়। নিজ বিষে উন্মত্ত হইয়া সর্প নিজকেই দংশন করে একপ একটি প্রসিদ্ধিরও 
পরিচয় পাওয়া যায়*। চক্ষুর সাহায্যেই সর্প কর্ণের কাঁ্য করে তাই ইহার নাম চক্ষুঃশ্রবা । 


নৌমাছি 
মধুর গুঞ্জনের জন্য ইহা! কবিসমাজে বিশেষ আদৃত। যট্টূপদ্দ নাম হইতে 
জানা যায় ইহার ছয় পা। কোথাও কোথাও এরূপ প্রসিদ্ধি আছে, মৌমাছিবা 
বাতরিকালেই মধু সংগ্রহ করে| পাশ্চাত্য জাতিব ধারণা মৌমাছির দল সর্ব! সেই দলের 
, নেত্রী রাণী মৌমাছির অনুসরণ করে। ইহার সদৃশ এক প্রসিদ্ধির উল্লেখ সংস্কৃত সাহিত্যে 
পাওয়া ষায়। তবে প্রাচীন ভারতীয় পণ্ডিতের মতে মৌমাছির দল পুকষ যৌমাছিবই 
অনুসবণ কবে । 


- ১1 ব্হবাশী স্বম্নসস্তষ্টঃ হুনিন্্ঃ শীত্রচেতনঃ | 

প্রভুভক্তশ্চ বীরশ্চ জ্ঞাতব্যাঃ ফট শুনো গুণাঃ (- চীণক্যক্লোক। 
২। মীমাংসাহ্ত্র-_তির্ধ্যগৃধিকরণ। ৩1 হংসে! হি ক্ষীরমাদত্তে তন্সি! বর্জয়ত্যপঃ। ' 
৪। ব্ববিবযুচ্ছিতো| তুঙ্গঙ্গ আক্সানমেব দশতি | _টাঁষনকৃত আত্মতত্ব বিবেক, পৃঃ ৬৭, ৬ষ্ঠ পংক্তি । 
৫1 রাত্রিঘেব মধুনঃ সংগ্রহ ইতি লোকপ্রদিদ্ধিঃ_ 

সৌন্দধ্যলহুবীর লক্ষ্মীধরকৃত টাকা, ৩২শ শ্লোক । 
৬1 মর্সিকা! মধুকববাজানমুতক্রামন্তং সর্বা এব উৎত্রামন্তে তশ্িংস্চ প্রতিষ্ঠমানে সর্বা এব প্রতিষ্স্তে 
প্রশ্নোগানিষ, সা 


বঙগীন্ ১৬৩৯ ] ভারতীয় সাহিত্যে প্রাণীর কথ ২২৯ 
স্কান্ 
অতি হীন ও অমার্দলিক বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেও হুক দৃষ্টিব ফলে ইহার চরিত্রে পচটি 
শিক্ষণীয় বিষয়ের সন্ধান প্রাচীন পণ্ডিতগণ পাইয়্াছিলেন। আকার ও ইঙ্গিতের গোপন 
ভাব, যথাসময়ে সংগ্রহ, অপ্রমাদ এবং অনালশ্ত-_এই কয়টি গুণ কাকের নিকট হইতে 
শিক্ষা করা যাইতে পাঁবে১। কাকের আব একটি গুণ এই যে, সে কোথাও একা! যায় না 
খাবাবেব উদ্দেশ পাইলে সে বাক বাধিয়া ষায়। মানুষ কিন্ত লাভের আশা থাকিলে 
একাকীই যায়ং। সাধারণের নিকট কাক ষমের দৃতকপে পরিচিত । কাকেব ডাক অত্যন্ত 
অমার্দলিক, ইহাই লোকের বিশ্বাস। শ্বেতবর্ণের কাক আরও বেশী অমাঙ্গলিক। কাক 
অতি দীর্ঘকাল বাঁচিযা থাকে, তাই ইহাব নাম দীর্ঘায়ু, চিবায়ু বা চিরপ্রীবী। কাকেব চক্ষ 
একটি কিন্তু কাক ইহা এক পাৰ্শ্ব হইতে অপব পার্শ্বে চালিত করিতে পারে । কাকাক্ষিগোলক- 
যায়ে এই বিষয়েবই ইঙ্গিত কর! হইয়াছে । কাকের দাত নাই ; তাই যে জিনিষ নাই, 
তাহা খুঁজিয! বেড়ানর নিক্ষলপ্রবত্ব কাকদস্তপরীক্ষা স্যায় নামে অভিহিত । বোধ হয়, দৃষ্টি- 
শক্তিব খর্বতা বশতই কাক ভ্রম-ক্রমে কোকিলের ডিমে তা দিয়! তাহাকে পুষ্ট কবে। তাই 
ইহাব আর এক নাম পরভূৎ। 
| সৎ স্ডা 
তক্ষ্য ও অভক্ষ্য মৎস্যের বিচার প্রসঙ্গে বহু মৎস্যের উল্লেখ ও শ্রেণী-বিভাগ 
বিবিধ স্থতিগ্রন্থে পাওয়া যায়। তাহার আলোচনা আমরা এস্বলে করিব ন|। 
মংস্যের আচাব-ব্যবহাব সম্বন্ধে ছুই একটি প্রসিন্ধিব উল্লেখ এখানে কবিব। এসম্বন্ধে বহু 
প্রয়োজনীয় তথ্য ম্স্তজীবিসম্প্রদায়ের নিকট হইতে পাওয়া যাইতে পারে। মাছের 
মধ্যে ষেটি বড় সেটি ছোটটিকে খাইয়া জীবন ধারণ কবে। ছোটর উপর বড়র অক্প-বিস্তব 
অত্যাচার সর্বত্র প্রসিদ্ধ হইলেও নিজ শ্রেণীর জীবেব সাহাধ্যেই এইকপ জীবনধারণের 
প্রথা বোধ হয়, অন্ত প্রাণীর মধ্যে নাই। মানব সম্প্রদায়ের মধ্যে অরাজকতার সময়ই বড় 
অব্যাহত ভাবে ছোটকে পদদলিত কবে । তাই বলা হয়, সে সময়ে মাৎস্তন্তায় প্রচলিত । 
গভীব জলের মাছ অল্প জলের মাছের মত চঞ্চল হয় না । তাই রোহিত বেশী জলে থাকে 
বলিয়। স্থির, আর গতুষমাত্র জলেই পুটর চাঞ্চল্য৩। - কুট্টনীমত-রচয়তা দামোদর 
মান্ষেব অনিমেষ দৃষ্টির সহিত মৎস্যবধূর অনিমেষ দৃষ্টির তুলনা করিয়াছেনঃ । 
টিন হ্যা 
" অতি নগণা হইলেও বৈদিক খধিও ব্যাঙের বর্ণনা কবিতে ত্রুটি কবেন রা I 
খগবেদের একটি পূর্ণ সুক্ত [৭1১০৩] ব্যাঙের বর্ণনায় পরিপূর্ণ । 
১।  আকাবেঙ্গিতগৃচত্বং কালে কালে চ সংগ্রহম্‌ 
অপ্রমাদমনালম্তং পঞ্চ শিক্ষেত বাধসাৎ 1--চাপকাল্লোক 
1 কাঁকেনাহ্যতে কাকো ভিক্ষুণ! ন তু ভিক্ষুকঃ। 
কাকভিক্ষুকরোমধ্যে ববং কাকো ন ভিক্ষুকঃ ॥- উত্তটর্লে!ক । 
৩। অগাধজলসঞ্চারী বিকারী নাপি রোহিতঃ । 


গণ্যজলমাত্রেণ শকৰী ফরুফবায়তে !--উদ্তটয্োক । - 
Py ৪1 অনিমেষং পশ্তম্তী মৎস্তবধূমদুচকার সা তম্বী--২৭* শ্লোক । এই প্রসঙ্গে ১*৩৪ শ্লোকও দ্রষ্টব্য 





২৬০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ চখ সংখা 


জিহ্বা না থাকায় ব্যাঙের এক নাম অগ্সিহ্ব। ব্যাঙ যে লাফাইয়! লাফাইয় ! চলে 
মঙুকগ্নুতিন্যায় তাহার সাক্ষ্য দান করিতেছে। 
ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা প্রাণী সম্বন্ধে বিক্ষিপ্ত ভাবে বিশাল সংস্কৃত সাহিত্যের নানা 
স্টল এইরূপ নামা কথা বলা হইয়াছে। আমার এই ক্ষত্র প্রবন্ধে মে সম্বন্ধে অতি 
সংক্ষেপে দিগ দর্শন মাত্র কর! হইয়াছে। এইগুলি সংগৃহীত ও শৃঙ্ঘলাবদ্ধ ভাবে আলোচিত 
হইলে বিশেষ উপাদেয় ও উপকারী হইবে সন্দেহ নাই । যাহা হউক, আমি এ সমন্ধে আব 
কৃষেকটি কথা বলিয়াই প্রবন্ধের উপসংহার করিব । 
বৃশ্চিক গোমাযু হইতে জন্মগ্রহণ করে এই প্রসিদ্ধির উল্লেখ সংস্কৃত সাহিত্যের বছ স্থলে 
দেখিতে পাওয়া ষায়। বস্তুতঃ স্ত্রীপুংষোগ ব্যতিরেকেও যে কখনও কথনও প্রাণীর জন্ম হইতে 
পাবে, তাহার অন্ত উদাহরণ ও সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়! ষায়। স্বয়ং শঙ্করাচার্ধ্য বলিয়াছেন, 
বলাকা শুক্র ব্যতীতই গর্ভধারণ করে। পুংষোগ ব্যতীত হংসী যে ডিম্ব প্রদব কবে তাহা 
বাওয়া ডিম নামে বর্তমানেও প্রসিদ্ধ । | 
_ বলাকা .মেঘেব শব্দ শুনিয়াই গর্ভ ধারণ কবে, ইহাই ছিল সাধারণের বিশ্বাস১ ৷ 
বোধ হয়, কালিদাসের সময়ও লোকের এই ধারণাই ছিল। তাই. তিনি মেঘদুতে মেঘকে 
ll বলিতেছেন--'গর্তীধানক্ষণপবিচায় নমাবতমালা ঃ 
: 51, এসেবিত্যন্তে নয়নস্থভগং খে ভবস্তং বলাকা: ॥ (১৯) 
গর্ভধারণ অনেক-প্রাণীর মৃত্যুর কারণ হইয়া থাকে। এরূপ কয়েকটি প্রাণীর নাম 
: নয ‘সাহিত্যে সুপ্রসিদ্ধ । যথা বৃশ্চিক, কর্কট, অশ্বতবী। অস্বতরীগর্ভন্যাষ ও 
ম্িকগর্নযাম এ বিষয়ে সাধারণের অভিজ্ঞতার পরিচয় দেয়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত, 
, মৃহাভাবত, হিতোপদেশ প্রভৃতি গ্রন্থে এই বিষয়ে উল্লেখ আছেং। বেদাস্তকল্লতরুকাব স্পষ্টই 
বলিয়াছেন-_“বৃশ্চিকাদিমতুরুদরং নির্ভিদ্য মৃতান্দায়তে।” মহাভারতের টীকাকার 
নীল কও শাস্তিপর্বেরর ১৪০ অধ্যাষের ৩*শ গ্লোকের ব্যাখা গ্রসন্দে বলিয়াছেন--+”অশ্বতরী 
গৰ্দ ভঙ্জীশ্বা উদ্রভের্রেনৈ'ব প্রস্থতে ইতি প্রসিদ্ধম্‌।” 
বিষাদ দর্শনয়াত্রই” পক্ষিবিশেষের, ভাবাস্তর উৎপন্ন হইবার উল্লেখ পাওয়া. যায়। 
এই জন্য এই সকল পক্ষী রাঙ্জীবাঁ' সযত্বে নিজেদেব কাছে রাখিতেন এবং খাদ্যদ্রব্য 
পাইলেই তাহ! বিষাক্ত কি না পরীক্ষা কবিবার জন্য ইহাদের সম্মুখে বাখিতেন। 
কামন্রকীয় নীতিন্নারে বিষাদদিদ্বারা পক্ষীদিগের কিরূপ অবস্থান্তব পরিলক্ষিত হয়, তাহা 
নির্দেশ কবা হইয়াছে। . কামন্দক বলিয়াছেন, ভৃঙ্গ, শুক, সারিকা বিষ এবং সর্প দর্শন 
কৰিলে উদ্বিগ্ন হইয়া ভীষণ চীৎকার কবে। বিষদর্শনে চকোরের চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠে, 
ক্রৌঞ্চ উন্মত্ত হয় এবং মত্তকোকিল মাবা যায়ও। 


১। বলাকা চ স্তনযিক্র,রবশ্রবপাদ্‌ গর্ভ হতে ( শবাচাধারুত বৰগ্মহত্ৰভায়, ২1১২4) 
২), 9. A. Jacob স্কলিত লৌকিকল্তাযাঞ্জলি, হয, পৃঃ ৭-৮ । 
৩) তৃঙ্গরাজঃ শুকশ্চৈর-শারিক। চেতি পঙ্গিণঃ। 
+ ক্রোশস্তি ভৃণনুদ্বিগ্না বিষগন্রগদর্শনাৎ | 
চকোবস্ত বিরজ্যেতে নয়নে বিবদর্শনাৎ | 
সবব্যত্তং সাঁদ্যতি:ক্রৌক্চে মিয়তে মত্তকৌকিলঃ । কাসন্দৰীয় নীতিদার! * 
৬ 


চারে 


বা ১৪৭] ভারতীয় সাহিত্যে-প্রাণীর কথা ২৬১ 

মাকড়সার জালের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রাচীন একটি গ্রসিদ্ধির উল্লেখ শঙ্করাচার্যোর 
ষসত্রভাব্যে দেখিতে গাওয়া যায়। মাকড়সার লালা হইতে এই জালের উৎপত্তি ইহাই 
এই প্রাচীন প্রসিদ্ধি১। 

চকোর পক্ষী পান করে জ্যোস্না২। তাই ইহার নাম চন্দ্রিকাপাযী বা কোঁমুদী- 
জীবন। এইরূপ সর্প বাখু ভক্ষণ করে ) তাই ইহার নাম বাযুভুক্‌ । চাতক পান কবে মেঘের 
জপ? তাই ইহার নাম যেঘজীবন। কুকুর ও কাকের বিষ্ঠাভোজনপ্রিয়তা পূর্ববঙ্গের 
নানাস্থানে প্রবাদের আকার ধারণ করিয়াছে | 

কিন্ত কেবল সংস্কৃত সাহিত্যেই যে প্রাণিসন্বন্ধে বিবিধ প্রসিদ্ধির উল্লেখ আছে, এমন 
মহৈ। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য ও লৌকিক প্রবাদের মধ্যেও এরূপ বহু প্রসিদ্ধির পরিচয় 
পাওয়া ধায় । বর্তমান যুগের পাগরিকলীবনের প্রাধান্যের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যিকদিশেব 
সহিত গ্রাম্যজীবনের সম্পর্ক মন্দীভূত হওয়ায় আধুনিক সাহিত্যে প্রাণী সম্বন্ধে মামুলী ছুই 
চারিটি কথা ছাড়। নৃতন কিছুই পাওয়া যায় না। প্রবাদগুলিও দিন দিন অপ্রচলিত হইয়া 
পড়িতেছে। তবে এখনও পূর্বববন্ধে ক্ষীণ উদবকে পকুকুরিয়া পেট” এই আখ্যায় আখ্যাত 
করা হয়। বস্তুতঃ পক্ষেও কুকুর যত বেশীই আহার করুক না কেন তাহার উদরম্ফীতি 
কিছুতেই হইবে না । কুকুর ঘী খাইয়া হজম করিতে পারে না। ..অনভ্যাসবশতঃ কেহ 
কোনও গুরুপাক জিনিষ পরিপাক করিতে না পারিলে কঠিন বাঞ্চ্ছলে, তাহার কাছে 
ও বিষয়ের উল্লেখ করা হয়। শৃকরের গৌ জনসাধারণের নিকট স্থপ্রসিদ্ধ। সাপ আর 
বেন্জির চিরবিবাদ বাঙ্গালীর নিকট উপমার বিষ হইয়া রহিয়াছে। বাঘের সহিত বিড়ালের 
আকারগত সাদৃশ্ত নিগুএভাবে লক্ষ্য করিয়া বাঙ্গালী গৃহস্থ বিড়ালকে বাঘের মাঁসীরূপে 
কল্পনা করিয়া থাকে । কাকের ঠো'কর দিয়! খাওয়ার রীতি নানা বিষয়ে অসম্পূর্ণভাবে কিছু 
কিছু করার উদ্দাহরণরূপে পরিকল্পিত হইয়া থাকে । লোকে বলে, কাকের মত ঠোকব 
মারা”। বকের আকৃতির সহিত খ-কারের আকৃতির সাদৃশ্ড দেখিয়া: প্রথম শিক্ষার্ীদিগকে 
খ-কারের পরিচয় দিবার সময় বলা হয় ‘বগা থ’।, এইরূপ কুকুরের বক্র লান্গুলের সহিত 

ঢ-কারের . সাদৃশ্তনিবন্ধন ঢ-কাঁরের বর্ণনা 'কুক্রলেজী ঢু, ছাগেব' ইন্জিয়পারতন্ত্র . 

বর্তমান মুগেও “ছাগতান্ত্রিক সাহিত্যের অন্তরালে বর্তমান রহিয়াছে । ছাগের এই 
অনন্তসাধারণ বৈশিষ্ট্যের কারণ প্রদর্শন করিবার জন্ত রামাই পণ্ডিতকে 'ধর্দমন্দলে. একটি 
পৌরাণিক, আখ্যানের সৃষ্টি করিতে হইয়াছিল। 

প্রাচীন কবিসময়সিদ্ধ উপম! ছাড়াও পশুসন্বত্ধে বু উর বাঙ্গালা সাহিত্য 
পাওয়া যায়। কাশীদাস ‘খগপতিনাসার? উল্লেখ করিয়াছেন। ৮০০ তাহার 
কালিকামদলে "সিংহ-মাঝা'র এই উপমার ব্যবহার করিয়াছেন 


গস 





১1 দলমত ভন্তর্ভবতি। (২1১২৫) 
২। স্যোৎস! পের চকোরৈং সাহিত্যদর্পণ, যষ্ঠ অধ্যায়। . 
* ৩1] বোধ হয়, কুকুবেব লেনের এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়াই সংস্কৃতে বপুচ্ছোননান স্কাযের প্রবৃত্তি 
পহইয়াছে। প্রাচীন আচার্য্যগণের ধারণা ছিল--কুকুবের লেজ 'কিছুতেই সরল করা যায় না । , 


৩১ 


২৬২ পাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ ৰথ সংখ্যা 
বাহুড় ষে মুখ দিয়া আহার কবে সেই মুখ দিয়াই মল ত্যাগ করে। একাধিক গ্রন্থে 
এই বিষয়ের উল্লেখ আছে। যথ।,২_ 
বাছুড় হইয়া রহ ভূবন ভিতরে। 
যে মুখে খাইব! তুমি সেমুখে বধিবা ॥ 
_গোপীচন্দের পাঁচালী, ২৯৩ পূঃ । 
মুখে খাও মূখে বছ মুখে জাও সঙ্গ । 
গোবক্ষবিজয়--পৃঃ ১৯৬ - 
লোকে কথায় বলে-“বেড়ালেব ( বিষ্ঠা ) কাজে লাগিলে বেড়াল গাছে উঠিয়া! ( মলত্যাগ 
করে )। “মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল’ ; “উইয়ের পাখ হয় পুড়িয়া মরিতে 1 


শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী 


ভারতীয় সাহিত্যে প্রাণীর কথা (২) * 


প্রাণিবিভাগ 
প্রাণী 
| 
| 
১। স্থাবর ২। জঙ্গম 
বৃক্ষলতাদি 
শি 7 
১। জরাযূজ ২। অগ্ডজ ৩। স্বেদেজ 
| 
১। জাঙ্গল ২) আনৃপ 


জরাফুজাদি প্রাণী জাঙ্গল ও আনৃপ ভেদে ছুই প্রকার। জাঙ্গলের আটটি ভেদ 
আছে । ষথা--১। জাঙগল, ২। বিলেশয়, ৩। গুহাশয়, ৪ । পর্ণমবগ, ৫। বিফির, ৬। প্রতুদ, 
৭1 প্রসহ, ৮। গ্রাম্য । 

আনুপ প্রাণীর পাঁচটি ভেদ । যথা,-_ 

১) কুলেচব, ২।- প্রব, ৩। কোশ, ৪। পাদী, ₹ | মৎস্ত ( ভাবপ্রকাশ, থম 
-ভাগ--মাংসবর্গ ) ; 





PESO cE UE SEANCES 
* ১৩৩৭1১৭ই ফাত্ন বঙ্গী়-সাহিত্য-পরিবদেব নবম সাসিক অধিবেশনে পঠিত। , * 


শি 


বঙ্গান্ ১৩৩৭] ভারতীয় সাহিত্যে প্রাণীর কথা ২৩৩ 


সুঞ্তের মতে প্রাণী দুই প্রকার,__১। স্থাবর, ২। জঙ্গম ; এবং পুনরায় ১। জরাযুজ, 
২। অগ্ুজ, ৩। শ্বেদজ ভেদে উহা তিন ভাগে বিভক্ত। (সুত্তস্থান, ১অঃ, ২৩ প্লোক।) 

কোন কোন খধি ইন্দ্রগোঁপ, কীট, মহীলতা! ( কেঁচো) গ্রভৃতিকে উত্ভিজ্জের মধ্যে 
গণনা করিয়াছেন । (হুত্তস্থান, ১অঃ, ২৩ স্লো) 

চরক প্রাণীকে আটভাগে বিভৃক্ত করিয়াছেন । যথা,-১। প্রসহ, ২। বিলেশয়, 
৩। আনুপ, ৪ | বারিচর, ৫। জলচর, ৬ | জানল, ৭। বিফির, ৮। প্রতুদ্। 
€ চরক, সুত্রস্থান, ২৭ অঃ, মাংসবর্ণ )। অন্ত বৈদ্যক গ্রন্থে বিভাগের তারতম্য লক্ষিত হয় 
( সুশ্ৰুত, সুত্ৰস্থান, ৪৬ অঃ)। 

কোন কোন গ্রন্থে প্রাণিগণের মহামৃগ, চতুষ্পদ, দ্বিপদ, যট পদ, নখী, লোমশ, 
একক্ষুর, বিভত্তক্ষুর, শৃঙ্গ, একদন্ত, একচর প্রভৃতি নানারূপ বিভাগ দেখা যায় ( মন্ুসং 
১ম অঃ ৪২, ৪৪, ৪৯ শ্লোক) অষ্টাঙ্হৃদয়_-সুত্ৰস্থান ৬ অধ্যায় ৪৯ শ্লোক; শ্রীমন্তাগবত, 
ওন্বদ্ধ ১৭ অঃ)  শকুনবসস্তরাজ ৮, ১৪) ১৫ বর্গ 1)। | 

১। জ্বাল শ্রালীল্ল নাম-পৃষত, শরত, বাম, বং, মৃগমাতৃকা, শশ, 
উরণ, কুরঙ্গ, গোকর্ণ ( অশ্বতর ), কোষ্টকারক, চারুফ, হরিণ, এপ, কালপুচ্ছক, খস্ত 
তরপোত। পৃষত -চিত্রহরিণ ; শরভ-_উট্ট্ের ন্যায় উচ্চ ও মহাশৃঙ্গ ; বাম-_হিমালকের 
একপ্রকার মহামৃগ; মুগ তাত্রবর্ণ হইলে তাহাকে হরিণ, ক্রষ্ণবর্ণ হইলে তাহাকে এগ, 
এবং ঈষৎ তাত্রবর্ণ হইলে কুরঙ্গ কহে। মৃগমাহ্কা--পেটমোটা ছোট হরিণ, শঙ্বর-- 
গবয়, খধ্য--সহোরা ( ভাবপ্রকাশ ), গোকর্ণ-_গৌহুহরিণ (চক্রপাঁণি)। উরণ, কোট্ট- 
কারক ও তরপোত চক্রদত্তে নাই। কুরঙ্গ হইতে ভরপোভ পর্য্যন্ত সমস্তই হরিণ-ভেদ । 
(চরক, শ্বত্রস্থান, ২৭ অঃ) সুক্রত, স্ত্রস্থান, ৪৬ অঃ )। 

২। ন্হিজ্পেশজ 'শ্রাশীল্ল নাম--দর্প, মুষিক, গোধা, শল্পকী, শশক ( ভাব- 
প্রকাশ, ১ম ভাগ, মাংসবর্গ )। চরকগ্রস্থে বিলেশয় বলিয়া প্রাণীর কোন বিভাগ নাই। 
সুঞ্রতের মতে বিলেশয়ের নাম যথা,_শ্বাবিৎ ( সজারু ), শল্যক (বৃক্ষ-নকুল ),- গোধ! 
(গো সাপ), শশ ( খরগস ), বৃষদংশ ( বিড়াল), লোপাক ( থেঁকশিয়াল ), লোম কর্ণ, 
কদলী ( ব্যাস্তাকার মহাবিড়াল ), মৃগপ্রিয়, অজ্গগর, সর্প, মুষিক, নকুল্‌, মহাঁবক্র ( নকুল, 
ভেদ ) ( হুশ্রুত, সুত্রস্থান, ৪৬ অঃ)। 

৩। গুহাশস্ন প্রালীব্র নাম--সিংহ, ব্যাত্র, বুক, ভমক, তরক্ষু, চিতা, বক্র, 
শৃগাল, বিড়াল। চরকগ্রন্থে গুহাঁশয় বলিয়। প্রাণিবিভাগ নাই। প্রসহ প্রাণীর মধ্যে 
গুহাশয়কে গণন। করা হইয়াছে । হুশ্রুত গ্রন্থোক্ত গুহাশয়ের নাম--সিংহ, ব্যাপ্র, বুক 
(কেদো), তরক্ছ ( নেকড়ে ), খক্ষ ( তন্ুক ), দ্বীপী ( চিতা ), বনবিড়াল, শৃগাল, যৃগের্ববারু 
( কৌচ বাধ ) (সুশ্ৰুত, সুত্ৰস্থান, ৪৬ অঃ) 

৪1 স্রর্শম্ব্গেন্স নাম--বানর, কাঠবিড়াল, বৃক্ষমর্কটিকা, মদ্গ, বৃক্ষশয়িকা, 
অবকুশ, গোলাজুল (বানরবিশেষ ) (সুশ্ৰুত, হুত্রস্থান ৪৬ অঃ)। চরকে পর্ণস্থগের নাম 
প্রসহ প্রাণীর মধ্যে গণনা করা হইয়াছে। | 

৫। ল্রিক্ষিল্র আ্রালীক্প নাম,_লাব, তিত্তির, বর্তীর বা্তাক, কপিঞ্জল, 


২৩৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পৃত্রিকা [ চখ সংখ্যা 


চকোর, উপচক্র ( হংসঙ্জাতি ), কুকুট, বর্তক, বর্তিকা, ময়ূব, কঙ্ক, সারপদ,, ইন্্রাভ, গোনর্দ, 
ক্রকর ( কেয়ার ), অচকর (চরক, স্থ্স্থান, ২৭ অঃ) সুক্রুত, সৃত্রস্থান, ৪৬ অঃ)। 


৬। শঅভু্ছ_শতপত্ত, কোষষ্টি, জীবধীবক, কিরাত, কোকিল, দাতাহ, 
গোপাপুত্র, প্রিত্বজ, লট্রা, লষ্্ষক, নকুল, বটহা, ডিগ্ডিমানক, জটা, দুন্দভিবাক্ধা, 
অবলোহ, পৃষ্ঠছুলিঙ্গ, কপোত, শুক সারঙ্গর, চিরিট, ককুষাষ্টক, সারিকা, কলবিষ্ব, 
চটক, অঙ্গারচূড়ক, পারাবত, পগগুবিক। ( চরক, স্ুত্রস্থান, ২৭ অঃ )। 


৭। প্রচ্নহ--গো) গর্দিভ, অশ্বতর, উষ্ অশ্ব, দীপী, সিংহ, ভন্ুক, বানর, বৃক, 
ব্যাস্ত, তর্ক, নকুল, মারার ইত্যাদি (চরক, সুত্রস্থান, ২৭অঃ )। 

স্থশ্রুতে গো গর্দভ প্রভৃতিকে প্রসহের মধ্যে গণন! করা হয় না। (ন্থক্রুত, 
সূত্ৰস্থান, ৪৬অঃ)। 

৮। প্ৰাম্য-_ছাগ, মেষ প্ৰভৃতি। (চরক সুত্র, ২৭অঃ) সুক্রুতে অশ্ব, অশ্বতর, 
গো, গৰ্দভ প্রভৃতিকে গ্রাম্যের মধ্যে গণনা করা হইয়াছে। ( সুক্রুত সুত্রস্থান ৪৬অঃ)। 

লুুত্লেছল্্ আ্রাণীন্ল নাম--চরকে কুলেচর বলিয়া আনৃপ প্রাণীর কোনও 
স্বতন্ত্র বিভাগ নাই। ভাবপ্রকাঁশের মতে মহিষ, গণ্ডার, বরাহ, হস্তী চমরী প্রভৃতি কুলেচর 
(ভাবপ্রকাশ, ১ম ভাগ, মাংসবর্গ )। চরকের মতে আনুগ প্রাণী যথা,_স্থজজর ( মহাশুকর ), 
চমরী, খড়ঠরী, মহিষ, - গবয়, হস্তী, গু, শুকর, রুরু (হরিণভেদ) (চরক, 
সূত্র, ২৭অঃ )। 

সুক্রুতে গঞ্জ, গবয় প্রভৃতিকে ইলেচর বলিয়া গণনা করা হইয়াছে । (সুশ্রভঃ 
সুত্রস্থার, ৪৬অঃ)। ' * 

লব প্ৰাণীত নাম--হংল, সারস, কবোক্ষ, সরারিকা, নন্দীমূখী, বাদ 
(ভাবপ্রকাশ, ১ম ভাগ, মাংসবর্গ)। চরকগ্রস্থে প্লব নামে স্বতন্ত্র বিভাগ নাই। জলচরের 
মধ্যে ইহাদের গ্রহণ কর! হইয়াছে । কুশ্রুতের মতে প্রবের নাম--হংস, সারস, ক্রৌঞ্চ, 
চক্রবাক কুরর, কাদম্ব, কাবগুব, জীবপ্লীবন, বলাকা, পুগুরীক, জবারীমুখ, নন্দীমুখ, মদ্‌গু 
" ইত্যাদি ( সুশ্ৰুত, হুত্রস্থান, ৪৬অঃ )। 

ভ্কন্পল্ল প্রালীন্ নাম--হংন, ক্রৌঞ্চ বলাকা, প্লব, শরারি, পু্কর ইত্যাদি 
(চরকসংহিতা, হুত্রস্থান, ২৭অঃ )। 

হক্কোশস্থ প্রানীর নাম শঙ্খ, শঙ্খনাম, শুক্তি, শঙ্ক, ভন্ুক (গুগলী) 
(স্শ্রুত, ্ত্রস্থান, ৪৬অঃ)। ভাবপ্রকাশের মতে কর্কট কোশস্থ ( ভাব প্রঃ, ১ম ভাগ, 
মাংসবর্গ ) । চরকে কোশস্ক বলিয়া কোনও গ্রাণিবিভাগ নাই। 

পাদ্দী জভ্ভন্স স্নান কুর্শ, কুস্তীর, কর্কটক, কৃষ্ণ কর্কটক, শিশুমার প্রভৃতি 
( সুশ্ৰুত, হুত্রস্থান, ৪৬অঃ )। ভাবপ্রকাশের মতে পাদী জন্তব-_কু্ভীর, নক্ত, কুৰ্ম্ম, গ্রোসাপ, 
মকর, শঙ্কু, ঘণ্টিকা, শিশুমার ইত্যাদি ( ভাঃ প্রঃ, ১ম ভাগ, মাংসবর্গ )! চরকে পাদীর 
উল্লেখ নাই। , 

সৎুস্ত--সৎস্ত ছুই প্রকার-নদীজ ও সমুন্রজ . তন্মধ্যে রোহিত, পাঠীন, ২ 


বঙ্গ ১৩৩৭ ] | ভারতীয় সাহিত্যে প্রাণীর কথা ২৩৫ 


পাটলা, রাজীব, বর্শ্দি, গোমৎস্ত, কৃষ্ণমৎস্, , বাগুঞ্জার, মুবল, মহাপাঠীন প্রভৃতি নদীজ। 
তিমি, তিমিঙ্গল, কুলিয়া, পাকমৎস্ত, নিরাঁলক, নন্দিবারলক, মকর, গারি, চন্দ্রক [বড় টাদা], 
মহাসীন, রাজীব প্রভৃতি সমুদ্র মৎস্য। ((স্থশ্রুত, সুত্রস্থান, ৪৬অঃ )। ভাবপ্রকাশে 
বহু মৎস্তের নাম পাওয়া যায় (ভাবপ্রকাশ, ১ম ভাগ; মাংসবর্গ )। 

চরকগ্রস্থে, কোশস্থ, পাঁদী, মৎস্ত ইহার! সকলেই বারিশয়ের অন্তর্গত । ( চরক, 
ত্ত্রস্থান, ২৭অঃ)। 


প্রাণিবর্ণন! 
_ উদাহ্রণ-ম্বর্ূপ কয়েকটিমাত্র প্রাণীর বর্ণনা প্রদত্ত হইতেছে) 


জঙ্ঘাল প্রাণী 


জাঙ্গলের অস্তর্গত জঙ্ঘাল প্রাণিবর্ণনা করা যাইতেছে ৷ জঙ্ঘালের নয়টি ভেদ আছে। 
যথা,--১। হরিণ-_ভাত্রবর্ণ ২। এর্ণ_কৃষ্কবর্ণণ ৩। কুরঙ্গ--ঈষৎ তাত্রবর্ণ ও হরিণ 
অপেক্ষা বৃহৎ, ৪। খশ্য--নীলবর্ণ, ঘোটকপ্রমাণ ও ত্রিশৃঙ্গ, € | পৃৃত-- শ্বেত বিন্দুযু, 
৬। ন্যন্ক--বহু বিষাণযুক্ত। শন্বর--গোনদৃশ আকুতি, ককুদে (কুঁজে) লম্বমান রোম 
আছে, ৮। রাজীব--সর্বাঙ্গে রেখাঙ্কিত, ৪1 মুগ্তী--শৃর্ঘহীন। ইহারা সকলেই মৃগ- 
জাতীয়। চমরীম্বগ আনৃপ, ইহা পুচ্ছের অন্য বিখ্যাত এবং ইহাদের.আকৃতি মহিষের 
্তায়, (ভাবপ্রকাশ, ১ম ভাগ, মাংসবর্গ )। 

পৃথিবী, অপ, তেজ, বাযু, গগন অঙ্ুসারে হরিণের পীচটি ভাগ কল্পনা করা 
হইয়াছে। ( যুক্তিক্নতরু ) | 

১। পার্থিব__গদ্ধযুক্ত, শরীর ও কর্ণ ক্ষীণ। সর্কাঙ্গে স্রভিযুক্ত বলিয়া ইহাকে 
গন্ধমূগ কহে। 

২। আঁপ-_বিশাল গুরু দীর্ঘ শৃঙ্গ, অমাংসল দেহ এবং তীব্র ক্ষুরপ্রদেশ । 

৩। বায়ব- দীর্ঘকায়, বাযুর ন্যায় অস্তরীক্ষে ধাবন করে, ইহাদিগকে বাতমৃগ কহে। 

৪। গাগন-_ছাগলের _স্চায় সুত্র লঘুবীর্য্য গন্ধহীন দেহ, বেগবান্‌। ইহাদের স্পর্শ 
করা দূরের কথা, ইহারা নিমেষ মধ্যে অদৃশ্ত হইয়া যায়। 

৫। তৈজস-কৃষ্বর্ণ, গুরু দীর্ঘ শৃঙ্গ, ভুদ্ধ স্বভাব, বায়ুর তায় বেগবান্‌। টাক 
কৃষ্ণদার কহে। 

ব্রাক্মণাদিভেদে হরিণের চারি বর্ণ । (যুক্তিকল্নতরু)। 

১। বাহ্মণ-_-ভহুলোম হুশৃজ, ২। ক্ষত্রিয়__খরলোম ও ক্রুদ্ধ, ৩। বৈশ্_তঙ্লোম 
ও আবর্ত শৃঙ্গ, ৪। শুত্র--খরতনুরুহ ও কুশৃঙ্গ অথব। শৃ্হীন। 

প্রশস্তচর্দ হরিণ__ছয় প্রকার | . 

১। কন্দলী, ২।-কদলী, ৩! চমরু, ৪.1 চীন, €। প্রিয়ক, ৬। সমূরু ( চিত্রবর্গ ), 
(রামায়ণ, নামলিঙ্গাহ্শাসন--সিংহাদি বর্গ )। বোহিত্িগ--ঘোটকাকতি। ইহার! শর 
যুগের স্ত্রী বলিয়া কথিত আছে, 


২৩৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ গর্ব সংখ্যা 


প্গতং রোঁহিতুতাং রিবময়িমুয্ব ধ্যস্ত বপুষা” মহিয়ঃ স্তোত্র । 
হুলীক্ষমগ__-তৈত্তিরীয়-নংহিতায় এই মৃগের. উল্লেখ আছে। ইহার অপর নাম 
ভূপমগ । ইহার শব্বশ্রবণে মৎস্যগণ জল হইতে উখিত হয়। 
রৌহিষ যুগ--এক প্রকার তৃণমৃগ । (রৌহিষাখ্যে তৃণে ভবঃ রৌহিষঃ-_ 
নামলিঙ্গাহুশানন-_সিংহাদ্িবর্গ )। 
কুরজ-_চারুলোচন । ( কুরঙ্গ ঈষৎ তাত্তঃ স্তাদ্‌ হরিপাকৃতিকো মহান্‌__ত্রিকাও )। 
কস্তরী মৃগ-_কৃষ্কবর্ণ ভীষণাকতি মৃগ । ইহাদের নাভিতে কন্তরী নামে এক 
প্রকার স্থগন্ধি দ্রব্য জন্নীয়। কন্তরী জন্মাইলে মৃগ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মগের 
ইহা এক প্রকার রোগ । কন্তরী মুগ নেপাল, কামরূপ, কাশ্মীরে বাস করে। 
কামরূপোত্তবা শ্রেষ্ঠা নৈপালী মধ্যমা ভবেৎ। 
কাশ্মীরদেশ সম্ভুত! কল্তুরী হধমা স্থৃত!। 
রাজনির্ঘণ্ট। 


হুন্ডি ও চল্িভ্র-- 
চক্ষু-চঞ্চল, আয়ত। কর্ণ__সঙ্গীতপ্রিয় (হরিণাদ্বদ্ধান্‌ মৃগয়োগাঁতমো হিতাঁৎ__ 
শ্রীমন্ভাগবতম্‌ )। ভ্রাণ--তীক্ষ! ত্বক্‌-_বিচিত্র, মন্থণ ও সুদৃপ্ঠ । মুণ্ডী ভিন্ন সকল মৃগেরই 
শৃঙ্গ আছে। চমরী মৃগের পুচ্ছ হুদৃশ্ত ও বিলাস ভ্রব্য। এই পুচ্ছে চামর প্রস্তুত হয়। 
(যুক্তিকল্পতরু ) 
সকল মৃগই ভারতের সর্বত্র দল বাধিয়া বাস বরে। ইহারা জালে ধরা গড়ে। 
( হিতোপদেশ )। 
উস্পতনোপস্সিভা মাংস উপাদেয় খাছ, পিডঙ্জেম্মহারী, লঘু, বলবর্ধক। 
( ভাব প্ৰকাশ, ১ম ভাগ, মাংসবর্গ )। 
দুধ-_-রক্তপিত অতিশয় ক্ষয়কাশ ও জরের শান্তিকারক। (ভাঃ প্রঃ) 
শৃঙ্গ ও মুগনাভি-_বিলাসবস্ত । ওবধার্থও ব্যবহৃত হয়। 
চর্মখ-_আসনার্থ ব্যবহৃত হয়। 
নাতুযচ্ছি তং নাতিনীচং চেলাজিনকুশোস্তরম্‌। (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৬ অঃ ১১)। 


৮ - বিলেশয় 
গোধা, শশ, ভূজ্জঙ্গ, মুষিক, সজারু প্রভৃতি হিলেশয় অর্থাৎ গর্ভে বাস করে। 
প্রথমে সর্পের বিষয়ে আলোচিত হইতেছে। 


সর্প 


দর্পের মধো আটটি সর্পশ্রেষ্ঠের নাম-_১। শেষ,২। বাসুকি, ৩। তক্ষক, ৪ কর্কট, 
৫ | অজ (পদ্ম ), ৬। মৃহাপদ্ম, ৭! শঙ্খপাল, ৮। কুলিক। | 
কথিত আছে, শেষ ও বাস্থকির সহস্র মস্তক, তক্ষক ও কর্কটের আট শত মন্তুক, 
পদ্ম ও মহাপন্সের পাঁচশত মস্তক, শখ্খপাল ও কুলিকের তিন শত মন্তক আছে। মন্তকের. 


সি 


৪১৬] ভারতীয় সাহিত্যে প্রাণীর কথা ২৩৭ 


'খিক্যানুসারে সর্পগণ ত্রাণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূত্র জাতি। দর্শ্রেষ্টগপের বংশ পাচশত, 
পরে প্র পাঁচ শত হইতে অসংখ্য সর্প জন্মগ্রহণ করিয়াছে । (অগ্রিপুরাণ, ৪৬ অঃ)। 
__ মহাভারতে দেখা যায়, সর্পগণ কক্তর গর্ভে ও কশ্তপের ওরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। 
বাভারতে শ্বেত, কৃষ্ণ, ক্রোণপ্রমাণ মহাকায়, অশ্বাকার, ক্রিশুগাকার সর্পের 
'ল্লেখ পাওয়া যায়। (মহাভারত, সর্পযজ)। 
"_ স্সিভিদ্। স্থশ্রতগ্রন্থে সর্পের প্রধানতঃ দুইটি ভেদ দুষ্ট হয়। (১) দিব্য, 
) ভৌম। দিব্য সর্পের বিষ দৃষ্টি ও নিশ্বাসে অবস্থিত। ভৌম সর্পের দস্তে বিষ থাকে। 
গমসর্প অধীতি প্রকার । সেই অশীতি প্রকার আবার পাঁচভাগে বিভক্ত--১। দর্ব্বাকর 
ফণাযুক্ত ), ২। মণ্ডলী ( ফণাহীন )১ ৩। রাজিমান্‌ ( রেখাযুক্ত ), ৪। নির্বিষ, ৫ | বৈকরঞ্জ 
সঙ্করজাতি )। শেষোক্ত ছুইটিও আবার তিন শ্রেণীতে বিতক্ত,-_১ | দব্্বাকর, ২। মণ্ডলী 
। রাজিমান্। দব্বাকর ২৬ প্রকার, মণ্ডলী ২২ প্রকার এবং রাজিমান্‌ ১০ প্রকার? 
নর্বিষের সংখ্যা দ্বাদশ, বৈকরঞ্ধর সংখ্যা তিন। বৈকরপ্রোর্ভব ৭ সাত প্রকার। 
কতকগুলি নানা বর্ণযক্ত, কতকগুলি মণ্ডলী এবং কতকগুলি রাজিমান্‌। 
সনর্সলিহস্ণন্ম। সর্পদংশন তিন প্রকার--১। সর্পিত, ২1 রদিত, ৩। নির্কিষ। 
ব্যাধিত বা উদ্বিগ্ন সর্পের দংশনে অল্প বিষ হয়, আর অতিবৃদ্ধ বাঁ অতিশয় শিশুসর্পেব 
_বৃংশনেও অল্পবিষ হয়। 
ঞ্পক্পক্ষঃঞে ॥ ফণীদিগের ফণায় চক্র, লাঙ্গল, ছত্র, ম্বস্তিক ও অঙ্কুশের ন্যায় 
থাকে। উহার! ভ্রুতগামী। উহাদের প্রভা অগ্নি ও অর্কের সমান হইয়া থাকে। 
বাতিমান্‌ সর্প দেখিতে ন্গিগ্ক এবং তির্ধ্যক ও উর্ধভাঁগে বিবিধ বর্ণরাঁজি সমূহে চিত্রিতের 
ষ্যায় বোধ হয় । 
ভ্বান্্দণীচ্চি জ্ঞাতি । যে সকল সর্প মুক্তা ও রঞ্জতের সভায় প্রভাবাম্‌ এবং 
হার! কপিল, স্থগদ্ধি ও হুবর্ণাভ তাহাদিগকে ব্রাহ্মণজাতি বলিয়া নির্দেশ কর! হয়। 
ক্ষত্রিয় সিঞ্ধবর্ণ, অতিশয় কোপন, সূর্য্য চন্্রাকৃতি ছত্রান্ধিত ও শধ্থাঙ্কিত। বৈশ্যজাতীয় 
-সর্পেরা কুষ্ণবর্ণ, বন্বর্ণ (হীরক ), লোহিতবর্ণ, ধৃতরবর্ণ এবং পারাবতবর্ণ হইয়া থাকে। 
্রাতীম্, সর্পেরা মহিষ ও দ্বীগীর স্তায় বর্ণবিশিষ্ট। উহাদের ত্বক কর্কশ। ভিন 
বৰ্ণবিবিঃ পের শৃদ্র। 
ইক সম্নী। অনবৰ্ণ সৰ্প ও সর্ণা হইতে বৈকরঞ্জ সর্প জন্মে। বৈকরঞ্জের 
[িশন-লক্ষণ দৃষ্টে উহার পিতামাতার জাতি জানা! যায়। 
নিচল্রঞ সম্স। রাত্রির চতুর্থ প্রহরে রাজিমান্‌ সর্পেরা বিচরণ করে। 
ঘাত্রিশেষে মণ্ডলিগণ বিচরণ করে। দিবাভাগে দব্ধীকর সর্পেরা বিচরণ করে। দব্ধীকর 
ছরুণবয়ফ, মণ্ডলী বৃদ্ধ, রাজিমান্‌ মধ্যবয়স্ক হইলে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। < 
জভল্সন্বিম্ম । নকুল ভয়ে ভীত, শিশু, বন্তাদি জলপ্রবাহে আহত, কৃশ, বৃদ্ধ, 
ক্তত্বক্‌ ও ভয় প্রাপ্ত সর্পেরা অল্পবিষ। 
দক্্বীক্র সম্প। কৃষ্ণদর্প, মহাকুষ, কফোদর, শ্বেতকপোত, মহাকপোত 
বলাহক, মহাসর্প, শব্খপাল, নসিহত গবেধুক, পরিসর্প, খণ্ডফণ, ককুদ, পদ্ম, মহাপদ্ন, 


২৩৮ টি ৭ সাহিতা-পরিষং-পত্রিক! [পরখ নং নখ 


দর্ভপুষ্প, দধিমুখ, পুণ্ডরীক, ভ্রকুটিমুখ, বিদ্বির, পুষ্পাভিকীর্ণ, গিরিসর্প, খজুসর্প, শেভোদ, 
মহাশিরা, অলগর্দ, আশীবিষ এইগুলি দব্ৰাঁকর সর্প। 

তওললী সর্প । অদৰ্শমণ্ডল, শ্বেতমণ্ডল, রক্তমগ্ডল, চিত্রমগুল, কৃষ্ণ, লোরপুষ্প, 
মিলিন্দক, গোনস, বৃদ্ধগোনপ, পনস, মহাপনস, রেণুগর্ক, শিশুক মদন, পাঁধিৎহির, পিঙ্গল, 
তত্তক) পুম্পপাণুঃ যড়ুগ, অগ্নিক, বক্ত, কষার, কলুষ, পারাবত, হস্তাঁভরণ, চিত্রক, এণীপদ । 

ন্লাভিকান্ন, সর্প । পুণ্তরীক, রাজচিত্র, অঙ্গুলরাজি, বিন্দুরাজি, কর্দিমক, 
তৃণশোঁধক, নর্ষপক, শ্বেতহয়, দরভপুষ্প, চক্রক, গোধূমক, কিকসাদ । | 

ন্নি্কিবন সম্প। গলগোলী, শৃকপত্র, অজগর, দিব্যক, বর্ধাহিক, পুষ্পশকলী, 
জ্যোতারথ, ক্ষীরিক, পুশ্পক, অহিরতাঁক, অন্ধাহিক, গৌরাহিক, বুক্ষেশয় । 

উলকন্লও৪ র্পী।: দব্বাকর, মণ্ডলী ও রাজিমান্‌ 'এই তিন প্রকার সর্পের 
মিশ্রণে বৈকরঞ সর্প জন্মে । যথা, মাকুলি, পোটগল, নিগ্করাজি। কৃ্কসর্প ও গোনসের 
সঙ্গমে মাকুলি, রাজিল ও গোনসের সঙ্গমে পোটগল, কৃষ্ণসর্প ও রাজিমানের সঙ্গমে 
্িগ্করার্জি উৎপন্ন হয়। টবকরঞ্রের ভেদ যথা,-_দিব্যালক, লোষ্রপুষ্প, রাঞ্জিচিত্রক, 
পোটগল, পুষ্পভিকীপ, দর্ভপুষ্প, বেল্লিতক | আদ্য তিনটি রাজিমানের সায়, হানি 
মণ্ডলার ন্যায় । অষ্ীতি প্রকার সর্পের ভেদ নির্দিষ্ট হইল । 

গুহ স্্প। মহানেত্র, মহাজিহ্ব, মহামুখ ও মহাশির ৷ 

স্ৰী সর্প সন্মনেত্র অুন্মজ্জিহব, সুন্মমূখ, সুন্মশিরা। i 

'নপুহ স্ব সৰ্প ৷: টি লক্ষণ-বিশিষ্ট অথচ মন্দবিষ, এবং অক্রোধ | | 

( সুশ্ৰুত, করস্থান, ৪ অঃ )। 
_.. টদিক গ্রন্থে ও পুরাণাদি গ্রন্থে সর্প সম্বন্ধে অনেক বিষয় লিখিত আছে, বাহুল্য 
ভয়ে সকল কথা উল্লেখ করিলাম না। 
সৰ্পের গর্ভ প্রারণকান ভিন্ন ও সম্ভানন 

“স্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে সর্পগণ মদমত্ত হয়। এই সময় নাগ-নাগিনীর মৈথুন কাল। 
চারি মাস গর্ভ ধারণ করিয়া ইহারা কাণডিক মাসে ২৪০ ডিম্ব প্রসব করে। এ ডিম্বগুলির তিন 
ভাগ ভক্ষণ করে, অবশিষ্ট এক ভাগ দ্বণার সহিত, ত্যাগ করে। স্বর্ণ এবং স্কটিক বর্ণ 
, ডিম্ব হইতে পুং সর্প জন্মায় এবং স্পী এই পুং জাতীয় সর্পদের ২* দিবা রাত্রি ধরিয়া ভক্ষণ-_ 
করে। স্কটিক বর্ণ, জলবৎ বর্ণ, সুবর্ণ বর্ণ এবং দীর্ঘ রাজীব সঙন্গিভ ডিম্ব হইতে স্ত্রী সর্প 
অন্মায়। শিরীষ স্বর্ণ সদৃশ বর্ণবিশিষ্ট অণ্ড হইতে নপুংসক সর্প হয়। ছয় মাসের মধ্যে 
ডিম্ব ভেদ করিয়া সর্প শিশু নির্গত হয়। সপ্তরাত্রের মধ্যে সর্প শিশু কৃষ্ণ বর্ণে পরিণত হয় ৮ 
মর্পের আয়ু ১২০ বৎসর! ( ভবিষ্য ও অগ্নি-পুরাণ )। 

লর্সেক্র শঁজ্চ ৷ ১। মযূর, ২। মান্য, ৩।চকোর, ৪। গোধুর, €.! বিড়াল, 


৬। নকুল, ৭। বরাহ, ৮। বৃশ্চিক এই আটটি সর্পের যমস্বরূপ ! ( অগ্নি পু, ৪৬অঃ ) 
১ ৫ম কল্প)। 


হইল্দিসবিকাশ। সপ্তাহ পূর্ণ হইলেই সর্পের দস্তোদগম হয়। এই সমু 
হইতে দন্তে বিষ সঞ্চিত হইতে থাকে। কিন্তু সর্পের সেই বিষ বারংবার নিক্ষেপ করিয়া 


রর বি ১৩ ] ভারতীয় সাহিত্যে প্রাণীর কর্থা ২৩৯ 
দলে । ২১ দিনের পর দস্তে বিষ স্থায়ী হয়। সর্প ছয় মাস পরে খোলস ছাড়ে। সর্পেব ২৪০টি 
আছে। পা গুলি গোলোম সদৃশ এবং একবার বাহিরে ও একবার ভিতবে প্রবেশ 
রে। মর্পের ২২০টি অস্থি-সন্ধি । অকাল-জাত সর্পের আয়ু ৭৫ বৎসব এবং তাহাবা 
নর্কদিষ। যে সকল সর্পেব দত্ত রক্ত, পীত, শুভ্র, ঈষৎ নীল এবং যাহার! মন্দবিষযুক্ত 
তাহারা আল্লা এবং ভীরু। সর্পের মুখ একটি এবং জিব ছুইটি। ভিসি 
শম কল্প )। 
শু] সর্দি নৈশ্পিন্ট্য- সঙ্গীতপ্রিয়। ছাতার ছাষা দেখিলে ও য্টির বাবর্ব শব্দ 
“নিলে সর্প ভীত হইয়া পলায়ন কবে। (চবক, চিকিৎসিত স্থান, ২৫ অ)। গর্তেব, 
ধ্য সর্প দৃঢ়ভাবে মুখ প্রবেশ করাইয়া দেয়। প্রাণ যাইরেও বাহিব হয় না। সর্পেব! 
কচর। ( ভবিষ্য পুরাণ, ৫ম কল্প): 
মর্পেব পর্যায় শব্ধ হইতে সর্পের দেহ ও চবিত্রাদি সংক্রান্ত অনেক বিষয় জানা 
FF 1 দৃষ্ান্তস্বরূপ কয়েকটি পৰ্য্যায় শব্ধ উল্লেখ করা যাইতেছে । 
₹ ১ গৃড়পাৎ_গোকুর লোম সদৃশ ২৪* পা আছে। শরীরের মধ্যে সঙ্কুচিত 
(বস্থায় থাকে বলিয়া দেখ! যায় না। 
২। চক্ষশ্রবা-_চক্ষুর দ্বারা শ্রবণ করে। 
৩। দ্বিজিহ্ব--দুইটি জিহব। আছে । 
৪। বঞ্চুকী--খোলস আছে। 
৫। পবনাশন- বাধু ভক্ষণ করিয়া অনেক দিন বাচিয়া থাকিতে পারে। অন্ত 
খাদ্যের প্রয়োজন. নাই। 
৬। অহি--ছোবল মারে । 
৭। আশীবিষ--দত্তে বিষ থাকে । 
৮) ভুজ্রঙ্গ--কুটিল ভাবে গমন করে। 
1 31 পূর্দাকু--চলিবার সময় এক প্রকার ধ্বনি হয়! Rattle জাতীয় বলিয়া 
সন্মান করা যাইতে পারে। 
অজগর- বৃহৎ সর্প। ছাগল গিলিয়া ফেলে। রজব নিয়োক্ত 
_কষেকটি নাম পাওয়া যায--১। নীলার, ২। অসিত, ৩। স্বজ (শ্বয়ং পলালাদি হইতে 
জন্মায় )। ৪ | কুভ্ীনস (স্বাপশীল ), ৫। পুষ্পকসাদ, ৫ | লোহিতাহি ( শ্বেতলোহিত ), 
51 বাহক (অল্প গাত্র সর্প )। 


গ্রাম্য 
কুন্ধুর 
প্রাচীনকালে রাজার মৃগয়ার্থ, শাকুনার্থ ও কৌতুকার্থ কুন্ধুর দি ৷ শুভাশুভ লক্ষণ 
দখিয়া কুকুর পুধিতে হয়; অতএব কুকুরের শুভাগত লক্ষণ বল হইতেছে । জাতি এবং 
_$গ্ভেদে কুক্কুরকে অনেক ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। গুণভেদে কুকুর তিন প্রকার । 
বথা,-_সাত্বিক, রাজস, তামস। 
২ 


২৪০ সাহিত্য- পরিষৎ-পত্রিকা [ সখা 


১1 সাত্বিক-_অশ্রাস্ত, অপরিক্ষীণ, পবিত্র, স্বপ্নভোজী কুক্ুব সান্বিক। ইহ 
কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। 

২। রাজস-ক্ুদ্ধ, বহুভোজী, দীর্ঘ, গুরু বক্ষ, উদ জঙ্গলন্থ। ইহাবা ভ্রু 
দৌড়াইতে পারে । 

৩। তামস-_অ্পশ্রমে শ্রান্ত, লোলঙ্জিহব, গুরদর। 

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শৃত্র-ভেদে কুকুর চার গ্রকার। 

১1 ব্রাঙ্মণ-ু্র বর্ণ, দীর্ঘ, স্তব্কর্ণ, লঘুপুষ্পঃ তন্দর , সুন্দব, এনং তীক্ষ দন্তযুক্ত 

২। ক্ষত্রিয়__রক্তাঙ্গ, তঙলোম, ললৎকর্ণ, তনুধর, দীর্ঘনখযুক্ত 

৩। টৈশ্য--পীতবর্ণ, ৃদুষভাব, তহছলোম্ও, রাগান্বিত হইলে ললঙ্জিহ্ব হয়। 

৪। শুর্র-_কুষ্ণবর্ণ, তমুমুখ, (ছু চল.', দীর্ঘরোম, অক্তুদ্ধ, শ্রমযুক্ত। ( যুক্তকল্পতরু ১ 

শাকুন বসম্তরাজ,' রাজনির্ঘণ্ট,, মহন প্রভৃতিতে ককুর সম্বন্ধে অনেক তথ্য বিদ্যম 
আছে। বাহার উল্লেখ কবা হইল না। 
প্রীবসন্তকুণর রায় 


“চিরঞ্জীব শর্মা" - 
(আলোচনা ) 


, গত ৭ই ফেব্রুয়ারি বন্ধীয়-সাহিত্য-পরিষদের নবম বিশেষ অধিবেশনে পূজনীয় শরীফ 
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের লিখিত “চিরঞ্জীব শর্মা” নামে একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ পঠি 
হয়। প্রবন্ধটি “সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় (৩৭ ভাগ, ৩য় সংখ্যা, পৃ. ১৩৪-৪২ ) প্রকাশি 
হইয়াছে। প্রবন্ধের শেষে শান্্রী-মহাশয় লিখিতেছেন,--. 

“তাহার [ চিব্ধীবের ] আব একখানি বই বিষ্বশ্মোদতরঙ্গিণী, ইহাতে আটটা তর 
আছে। ' প্রায় এক শত বৎসর পূর্বে শোভাবাজারের রাজ! কালীকষ্ণ দেব বাহাদ 
এই গ্রস্থথানির একটা বাঙ্গালা ভজা করিয়াছিলেন, ভর্জনা এখন আর পাওয়া য 
না- কিন্তু বৃদ্ধদের মুখে শুনিয়াছি, তিনি আরও রসাল ভাষায় তমা! করিয়াছিলেন- 
পড়িবার সময় লোকে হাসি থামাইতে পারিত না । এইরূপ আমাদের স্বদেশী বইও 
এখন যদি প্রচার হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালীকে এখন আব দনশাস্ত্ের জন্যে পরে 
দ্বারে ভিক্ষা করিতে যাইতে হয় না।” 

শাস্ত্রী-মহাশয়ের প্রবন্ধটি সাহিত্য-পরিষদের অধিবেশনে পঠিত হইবার পর, সভা 

প্রীযুত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত উপরি উক্ত অংশটি উপলক্ষ কবিয়! বলিয়াছিলেন, 

“চিরপ্তীবের বিন্মোদতরঙ্গি ণী রাঁজবাটী হইতে এক শত বৎসর আগে ছাপ! হইয়াছি 
ইহা শোভাবাজার হইতে সংগ্রহ করিয়া পরিষৎ প্রকাশের ব্যবস্থা করিলে ভাল হঃ 
এই কার্যের জন্ তিনি শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ বাবুকে শোভাবাজাব রাজবাটা অমন = 
করিয়া উক্ত গ্রন্থ সংগ্রহ করিতে অন্গুবোধ করিলেন।” 


বগৰি ১৩৩৭ '] চিরঞ্জীব শর্শ্মী ২৪১ 


“প্রায় এক শত বৎসব পূর্বে কালীক্ষ্ণ দেব বাহাদুর কর্তৃক প্রকাশিত বিদ্বন্মনোদ- 


তবঙ্গিণীর বাঙ্গাল! তর্গমা* চিস্তাহবপবাবু শোভাবাজার বাজবাটী হইতে সংগ্রহ করিতে 
"রিষাছেন কিনা জানি না। তবে আমার যতটা জান! আছে, কালীরুষ্ণ বাহাদুর 
বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণীর বাংলা অনুবাদ করেন নাই ; তিনি “প্রায় এক শত বৎসর পূর্বে ইহার 
ইংরেজী অনুবাদ করিয়াছিলেন। শ্ীবামপুব হইতে প্রকাশিত ‘সমাচার দর্পণ? পত্রে 
১৮৩২, ১৫ই ফেব্রুয়ারি (৪ ফাস্তন ১২৩৮) তীরিখে লিখিত হইয়াছিল, 


“শ্রীযুত মহারাজ কালীকুষ্ণ বাহাছুব সংপ্রতি হিন্দুরদিগের দর্শনশান্ত্রেব মতঘটিত 
বিদ্ধন্নোদতরন্দিণীনামক এক 'পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন । তাহাতে ইঙ্গরেজী অনুবাদের 
সঙ্গেং আসল সংস্কৃত স্সোক অর্পিত হইয়াছে। এ গ্রন্থ অমুমান বৎসর যাইট সত্তর 
হইল গুপ্তিপল্লিনিবাসি চিরপ্তীব ভট্টাচার্ধ্যকতৃর্ক রচিত হয় এবং তাহা পণ্ডিতেরদের 
কতৃক অতিমান্ত তাহাব [ কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের ] এ অনুবাদ অতিউত্বম নৈপুণ্যরূপে 
প্রস্তুত হইয়াছে এবং [তাহার ] পূর্বব২ অন্ুবাদাপেক্ষা তাহা অত্যুৎকষ্ট। অপর 
মহাবাজ যে এমত মান্য গ্রন্থে প্রবিষ্ট হইয়াছেন ইহাতে ভরসা হয়-যে তিনি ইহা হইতে 
অতিমান্ত গুরুতর দর্শনাদি সংক্রান্ত গ্রন্থ অনুবাদ করিতে প্রাপ্তাবকাশ হুইবেন। 
যৎকালে ইঙ্গলণ্তীয়ের! ইউরোপীয় বিদ্যার্ত্বেব ভাগার এতদ্দেশীয় লোকেরদের প্রতি মুক্ত 
কবিভেছেন তৎসময়েই যে এতদ্দেশীয় মহাশয়ের! তাহাব পরিবর্তে এতদেশীয় গ্রস্থে 
অঙ্গবাদ করিয়৷ ইউরোপীয়েরঘিগকে প্রদান করেন ইহা অত্যুপযুক্ত বটে। এতজ্রপ 


উদ্যোগ এই প্রথমমাত্র এবং আমারদের ভরসা হয় যে ইহার পর অন্তান্তও হইবে। 
কিন্তু এই ব্যাপারসাধন কেবল মহারাজের তুল্য যে যুব মহাশয়েরদের জ্ঞান ও ধন১ও 


অবকাশ আছে কেবল তীহারদের দ্বার! নির্বাহ হইতে পারে।” 
উদ্ধৃত অংশ হইতে জানা যাইতেছে যে, চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য্য «গুপ্তপন্লিনিবাসি” 


এবং তাহার বিদ্বম্মোদতরঙ্গিণী আনুমানিক ১৭৬০ খ্রীষ্টীয় সালে রচিত। 


বিদ্বন্মনোদতরঞ্গিনীর বাংলা -তঙ্গগা আছে। এক শত বৎসরের উপর হুইল শ্রীযূত 


রাধামোহন সেন দাম ইহা পদ্যে অন্বাদ্দ করেন। পুস্তকখানিব আখ্যাপত্র এইরূপ 


ভা 


অথ 
বিছম্মোদ তরঙ্গিণী 


সংস্কৃত গ্ৰন্থ _ 
এবং - 
তদমুবাধীক ভাষ! বিরচিত 
পদ্য _ 


শ্রীরাধামোহন সেন দাস কর্তৃক 


কলিকাতায 
শ্রবিশ্বনাথ দেবেব ছাপাখানাষ 
মুন্রাঙ্কিত হইল রঃ . 


১২৩২ 


২৪২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [র্বসখ্ণ 
পুস্তকখানিতে একখানি ছবি আছে। ছবিব উপর লেখা আছে, 
. শ্রীযুত রাজা বিক্রম সেনের রাজাসভা 
শ্রীমাধবচন্ত্র দাষেন খুদ্দিত 

পুস্তকথানির 'প্রথম পৃষ্ঠায় আছে, চর 

| | বিছন্মোদ তরঙ্গিণী 

পার ॥ এক দিন ভূপতি বিক্রমসেন রাঁঘ। পাত্র:মিত্র সভ্যগণে বেষ্টিত সভায | 
হেনকালে স্বসজ্জাষ হইয়া মণ্ডিত । ক্রমে উপস্থিত হৈল! রিবিধ পণ্ডিত৷ প্রথমতঃ পবম 
বৈষ্ণৰ এক জন। সভা মধ্যে আদিয়া দিলেন দৰশন ॥ সর্ববশীস্র বিল সভ্য কোনোজন 
রাঙ্গাকে শুনান ক্রমে সবার বৰ্ণন ॥ 

ও - বৈষ্ণব আগতঃ ॥ - ll 
'" [ সংস্কৃত শ্লোক] ' - 2 
: * অন্তভাষা। . - 

পারি ॥ নাসিকাগ্র কেশাবধি- 'তিলক্রে দেখা। বাহু মূলে শঙ্খ চক্র গদ! পদ্ম 
রেখা ॥ ০ গোপী গঙ্গ। মৃত্তিকাষ সর্বাঙগ- ভূষিত ৷ হরি নামাঙ্কিত ছাবা তাহাতে শোভিত ॥ 
শিখার সম্ভব কেশ মস্তক উপরে ৷ তুলসীর ত্রিকণ্ঠী লখিত-.মালাকরে ॥ গলে উপবীত, 
পীতবান পরিধান। অবিরামে উচ্চৈঃস্বরে হরি খুণ-গান ॥ _আইলেন বৈকব দেখিযা 
নরপতি। ' উঠিযা প্রণাম করিলেন দীদ্রগতি ॥' কহেন বৈষ্ণব রাজ শুনহ রাজন। বা 
করেন সদা ধাহার ভজন ॥ বৈঙ্নঃ আলয কিন্তু ব্যাপক সকল। সেই-কুষণ করিবেন তে. 
দশন! এই রূপ আনীর্বাাদ করি মহারাদে । যথা যোগ্য স্থানে বসিলেন সভা মাঝে। { 

পুস্তকখানি হইতে আর. একটি অংশ উদ্ধৃত করিতেছি।-- 

.. অন্তভাঁসা। 
তুনক ছন্দাংশ ৷ দিক কহিছে ক্রোধে” কি-কহিব -কাহিয রে। সভাঙ্গন দেখি 

ধেন চিজ প্রায রে॥ কোথায দেবতা গণ স্বর্গ বা. কোথায রে। জন্নাস্তর কথাটা 
কি রূপে শোভা পায রে।, াস্িনীরে যেই জন বদ্ধিকে ভুবাষ রে। ভ্রান্ত হযে ডুবে মবে 
না পাষ উপাষ রে॥ ব্যালীকের! অলিক কথাষ ভুলে যায.রে। অতিপস্থা ত্যাগিয়া কাপথে 
বেগে ধায রে॥ মৃত্যুকালে রোগী যেন উধধি না খায রে। সেই মত উপদেশ কারে! নাহি, 
ভাষবে।- ভ্রমাত্মক বুদ্ধিমত্তা স্বপরম্পরাষ রে! তত্বজ্ঞানী এক জন নাহিক সভাষ রে ॥ ১৮] 

রাধামোহন সেনের এই পুস্তকথাঁনি ২২ বৎসর পরে ( ১২৫৪ সাল ১১ আশ্বিন ) 
কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি. কর্তৃক পুনমূ্জিত্‌ হয়। বিত্বন্োদতরঙ্জিণীর এই পদ্য 
অনুবাদের উভয়, সংস্করণই আমি শোভাবাজারে রাজা রাঁধাকাস্ত দেবের লাইব্রেরীতে 
দেখিয়াছি । কালীকুষ্ণ বাহাছুর প্রকাশিত “বেতাল পচীসীঃ ( ১৮৩৪ ) ও ‘পুরুষ পরীক্ষার’ 
(১৮৩০) ইংরেজী অনুবাদ আমি এ লাইব্রেরীতে দেখিয়াছি, কিন্তু তাহার কৃত 
“বিঘন্মোদতরঙ্গিণী'র কোনো ইংরেজী অনুবাদ আমার নজরে পড়ে নাই। 


জীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


সাবিত পঞ্জিকা- ৪র্ঘ সংখ্যা, ১৩০৭ এ 
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